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ডল ও সনির উনি 


শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। 


শ্রীপ্ীরামকৃষ্ণে 'জয়তি । 


শ্থিতপ্রজ্ঞন্থা ক! ভাষ! সম|ফিস্থৃস্ত কেশব। 
স্থিতধীঃ কিং প্রভ।ষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্‌ ॥ 
গীত, ১ অং 8 ॥ ) 

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্‌॥ 
আভ্ম্বামুষয়; সর্বে দেবধি নারদস্তথ| ৷ 
অসিতো। দেবলো। ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ 

গীতা, ১০ অঃ; ১২,১৩। 


শ্রপ্রীগুরদেব। 
্রীপাদপদ্ন ভরসা । 


পুজা ও নিবেদন । 


যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃবপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তট্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তনৈযে নমো নমঃ ॥ 


মা 

শ্রীশ্রীদর্গাপুজা। আবার উপস্থিত। 'আজ নবম্যাদি কল্পারস্ত। আমাদের 
নৈবেস্থ গ্রহণ কর! শ্রীশ্রীরামকঞ্চকথা মৃত, চতুর্থভাগ, এবারের নৈবেগ্ত। 

মা, তোমার ও বাবার আশশীর্বাদে শ্রীকথামূত আবার প্রকাশিত হইল। 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্জের অদ্ভুত চরিত্রের তেত্রিশখানি চিত্র ইহাতে সন্গিবেশিত 
আছে। ভগবন্তক্তগণ ধ্যান করিবেনটী। 

ভক্তদের জন্ত এবারে একটি বিশেষ-গুভসংবাদ আছে। ঠাকুর বলিতেছেন, 
"সা এখানে যার! আন্তরিক টানে আস্বে তার। যেন দি হয়? 
(২২২ পৃষ্ঠা )। এই শুভ অঙ্গীকারবাণী ভক্তদের যেন সদা ম্মরণ থাকে? 

এবার ভক্তসমাগম কথা অনেক আছে! ছোট নরেন, পূর্ণ, নারা'ণ প্রস্ভৃতি 
শেষের ছোকর। ভক্তর্দিগের জন্ত ব্যাকুলতা ১ নরেন্দ্রর প্রতি পুনঃ পুনঃ সন্ন্যাসের 
উপদেশ; অধরকে চাকরী হইতে নিবৃত্তির উপদেশ; ৬জন্মাই্টমীদিষসে 
গিরীশের স্তভব ও তাহার প্রতি ঠাকুরের উৎস|হবাণী--এই লকল চিত্র ভাঞ্ের। 
ধ্যনি করিবেন) লন্দেহ নাই: 


শ্ীশ্রীমার আশীর্বাদ । অগ্তবিংশবর্ষ পুর্বে নু 


ঠাকুরের নানাবিধ ঈশ্বরীয় অবস্থ। বর্ণনা কর! মানুষের অসাধ্য । তীকূ'॥' 
বালকাবস্থা বা পরমহংস অবস্থার কয়েকখানি চিত্র সন্নিবেশিত হইল । আর 
মিদ্ধিলাভের পর সাধনাবস্থায় যে সকল অমানুষিক ভাব ও অদ্ভুত দর্শন হইত, 
তাহারও টিঞ্চিৎ আভান এই ভাগে পাওয়া যাইবে । ***% 

এই গ্রন্থে বিবৃত শ্রীমুখক থিত চরিতাম্থৃত ও ঠাকুরের নামাবিধ অবস্থাও 
একস্থ।ন সাজাইয়া! দেওয়। হইয়াছে ;-আমর! তাহার নিজের মুখে যাহ] 
শুনিয়াছি ও নিজের চক্ষে যাহা দেখিয়াছি । 

মাঃ ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্বে যখন শ্রীপ্রীকথামৃত-প্রণয়ন-ছুরহ-ব্রত তোমার 
অক্ৃতী সন্তান গ্রহণ করে, তুমি আশীর্বাদ করিয়াছিলে ও অভয় প্রদান 
করিয়াছিলে। শ্রীশ্রীনরেন্ত্র প্রভৃতি গুরুভায়েরাও যার পর নাই উৎসাহ 
প্রদান করিয়াছিলেন। এখনও শ্রীযুক্ত বাবুরাম, শশী, গিরীশ প্রভৃতি ভায়ের 
সর্বদা! উৎসাহ দ্িতেছেন। 

মা, তোমার আশীর্বাদ ও অভয়বাণী এ দাসানুদদাসের একমাব্র অবলম্বন । 


এক্ষণে করজোড়ে প্রার্থন৷ করিতেছি, কৃপা করিয়। আশীর্বাদ কর ষেন 
শরীপ্রীরামকৃষ্ণচকথামূত একমাত্র বাবার সেরা, তোমার সেবা, ও তোমাদের 
সম্তীনদের ও ভক্তদের আনন্দবদ্ধনে উৎসগরূত হইয়। থাকে । 


নবমযাদি কর।রস্ত ও দেবীর বোধন। একাত্ত শরণাগত, দাসানুদাস, 
কলিকাতা, ২৭এ সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ ; মা, তোমার অকৃতী সস্তান, 
১*ই আশ্বিন ১৩১৭। শ্ীম_ 


মা, তোমার আশীর্ব্বাদে চতুর্থভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
হইল। কোঁজাগর পুণিমা, আশ্বিন, ১৩২১। 
জীম-. 


রীপ্রীমার আশীর্বাদ । অপ্তবিংশবর্ধ পূর্বের | 

ধাঁবাপীবন,-- 

তার নিকট যাহ গুনিয়াছিলে, সেই কথাই সত্য | ইহাতে তোমার কোন 
ভয় মাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন; 
এক্ষণে আবশ্তকমত তিনি প্রকাশ করাইতেছেন। এস ল বথা ব্যক্তনা 
করিলে লোকের চৈতন্ত হইবে নাই, জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত 
তাহার কথ! আছে, তাহ! সবই সত্য। এক দিন তোমার মুখে শুনিয়৷ আমার 
বোধ হইল, তিনিই এঁ সমস্ত কথ! বলিতেছেম। * * ২১ আবাঢ়, ১৩০৪। 


ঘ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত। 


শ্রীম-কথিত চরিতাস্বত । 
[11799 00188858801 10510910909, 

ঠাকুরের জন্মাবধি ঘটনাগুলি লইয়! তঁ$*র চরিতামূত ধারাবাহিকরূপে 
বিবৃত করিয়। প্রকাশ করিবার অনেক দিন হইতে ইচ্ছা! আছে। শ্রীশ্রীকথামৃত 
অন্ততঃ ছয় সাত ভাগ সম্পূর্ণ হইলে শ্রীমুখক থিত চরিতামূত অবলম্বন কন্ঠ 
একটী লিখিবার উপকরণ পাওয়! যাইবে । 

এ সম্বন্ধে তিন প্রকার উপকরণ (10788611819 ) পাওয়া যায়। 

১ম [01760 8100. 736007080 018 6108 ৪2106 087; অর্থাৎ ঠান্ছির 
শ্রীরামরুষ্ণ শ্রীমুখে বালা, সাধনাবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অথব! ভক্তদের সম্বন্ধে 
নিজ চরিত যাহ বলিয়াছেন, আর যাহ! ভক্তের সেই দিনই লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন । শ্রীপ্রীকথামৃতে প্রকাশিত শ্রীমুখকথিত চরিতামূত এই জাতীর 
উপকরণ । শ্ত্রীম নিজে যে দিন ঠাকুরের কাছে বসিয়! যাহা দেখিয়াছিলেন, ও 
তাহার শ্রীমুশে শুনিয়াছিলেন, তিনি সেই দিন রাত্রেই (বা দিবাভাগে ) 
সেইগুলি ম্মরণ করিয়া দৈনন্দিন বিবরণে [)1%যতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । 
এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ (1)17606) দর্শন ও শ্রবণ দ্বার! প্রাপ্ত। বধ, 
তারিখ, বার, তিথি সমেত। 

২য় 1116০061১06 ৪1030071060. ৪৮ 6109 (10)6 ০1 01)9 118819: ) অর্থাৎ 
ঠাকুরের শ্রীমুখে ভক্তের নিজে যাহ! শুনিয়াছিলেন, আর এক্ষণে ম্মরণ 
করিয়া বলেন। এজাতীয় উপকরণ ও খুব ভাল। আর অন্তান্ত অবতারে 
প্রায় এইরূপই হইয়াছে । তবে চবিবশ বৎসর হইয়। গিয়াছে । লিপিবদ্ধ 
থাকাতে যে ভূলের সম্ভাবন!, তাহ! অপেক্ষ! অধিক ভুলের সম্ভাবনা । 

৩য় 29519 ৪00 00169010680 &৮ 6108 61006 01 6156 11290: ; 
ঠাকুরের সমসাময়িক ৬হৃদয় মুখোপাধ্যায়, ৮রামচাটুষ্যে, প্রতৃত্ি অন্যান্ত 
ভক্তগণের নিকট হইতে ঠাকুরের বাল্য ও সাধনাবস্থ। সম্বন্ধে আমর! “দাহ! 
গুনিয়াছি,_-অথবা ৮কামারপুকুর, ৬জয়রামবাটী, শামবাজার নিবাস" বা 
ঠাকুরগোর্ঠীর ভক্তদের মুখ হইতে তাঁহার চরিত সন্ধন্ধে যাহ! শুনিতে পাই,__ 
সে গুলি তৃতীয় শ্রেণীর উপকরণ। 

শ্রীশ্রীকথামৃত-প্রণয়নকালে শ্রীম প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর নির্ভর 
করিয়াছেন। তীহার ধারাবাহিক চরিতামৃত যদি ভিন্ন আকারে শ্রীম--প্রকাশ 
করেন, লেও প্রধানতঃ এই শ্রেণীর উপকরণের উপর, অর্থাৎ প্রীমুখকধিত 
চ্িভামূৃতের উপর, নির্ভর করিয়া লেখা হইবে | কলিকাতা, ১০ই'জাশ্বিন ১৩১৭। 





শ্ামহেন্দ নাথ গুপ্ত | 


( ভ্রীম) 


৮ন্ম ১১ ১৭ শে গা ৮ "বব । শগাকুবকে প্রণন পশনশ--৮৮২ ধেবযারা। 
গ্ীঠাবুরেব সঙ্গে--১৮৮৯ হতে ১০৮৩ আগগ। উই্রবামকুক বগামুণ ৫ ভাগ 9 595261 
০ 571 বিঝা110151)178 এব 01খক। [হত ৯25২৪ 991 জুন ১৩৩৭ ২১শে ভা 
শনিবাব; ফলহ।বিনা আমাবন তিথি। 





শ্রীশ্ীরামকষ্ণ কথামূত। 


চ্জ্ভর্থ ভ্ভাঙ্গ_ ওম্থচম এ হও £ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে শ্রীযুক্ত রাখাল, 
প্রাণকৃষ্ণ, কেদ।র প্রভৃতি ভক্তসজে । 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
[ দক্ষিণেশ্বরে, প্রাণকৃষ্ণ, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে ] 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীবাড়ীর সেই পূর্ববপরিচিত ঘরে ভক্তসঙ্গে 
বসিয়া আছেন। নিশিদিন হরিপ্রেমে- মার প্রেমে মাতোয়ার। ! 

, মেজেতে মাছুর পাতা ; তিনি সেই মাদুরে আসিয়া বসিয়াছেন। 
সম্মুখে প্রাণকৃষ্ণ ও মাষ্টার । শ্রীযুক্ত রাখালও ঘরে আছেন। হাজরা 
মহাশয় ঘরের বাহিরে দক্ষিণপূর্বব বারাগায় বসিয়৷ আছেন। 

ল্লীতকাল--পৌষ মাস? ঠাকুরের গায়ে মোলস্িনের র্যাপার। 
সোমবার, বেলা ৮ট1। অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ অধ্টমী। ১লা জানুয়ারী, ১৮৮৩। 

এখন অন্তরজ ভক্তগণ অনেকেই আসিয়া ঠাকুরের সহিত মিলিত 
হইয়াছেন। নুনাধিক এক বশসর কাল নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, 
বলরাম, মাষ্টার, বাবুরাম, লাটু প্রভৃতি সর্বদ| আসা! যাওয়। করিতেছেন। 
উহাদের বুসরাধিক পুর্ব্ব হইতে রাম, মনোমোহন, সুরেন্দ্র, কেদার 
আনিত্েছেন। 

প্রায় পাঁচ মাস হইল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিষ্তাসাগরের বাছুড়বাগানের 
বাটীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন । ছুই মাস হইল শ্রীযুক্ত কেশবসেনের 
সহিত বিজয়াদিব্রাক্ম ভক্তসঙ্গে নৌধানে € 86981061এ ) আনন্দ করিতে 
করিতে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। 

জীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা শ্যামপুকুর পল্লীতে বাস 


২ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ককথামৃত ৪র্থ ভাগ । [ 1889, 198 4৪1), 


করেন। তাহার আদি নিবাস জনাই গ্রামে । 18017808€ এর বড় 
বাবু। নিলামের কাজ তদারক করেন। প্রথম পরিবারের সন্তান না 
হওয়াতে, তাহার মত লইয়া দ্বিতীয়বুর দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। 
তাহারই একমাত্র পুত্র সন্তান হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রাণ- 
কৃষ্ণ বড় ভক্তি করেন। একটু স্থুলকায়। তাই ঠাকুর মাঝে মাঝে 
'মোটাবামুন' বলিতেন। অতি সভ্জন ব্যক্তি। প্রায় নয় মাস হুইল 
ঠাকুর তাহার বাটাতে ভক্তসঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন | প্রাণ- 
কৃষ্ণ নানা ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি করিয়া অন্নভোগ দিয়াছিলেন। 

ঠাকুর মেজেতে বসিয়া আছেন। কাছে এক চ্যাড়া ভিলিপি,_ 
“কান ওক্ত আনয়াছেন। তিনি একটু জিলিপি ভাঙ্গিয়৷ খাইলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণাপির প্রতি, সহাশ্যে) ৷ দেখ ছে। আমি মায়ের 
নাম করি বলে-_-এই নব জিনিষ খেতে পাচ্ছি !' (হাস্য ) 

“কিন্তু তিনি লাউ কুমড়ে। ফল দেন নাঃ -তিনি অমৃত ফল দেন-_ 
জ্ঞান, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য !-_» 

ঘরে একটা ছয় সাও বছরের ছেলে প্রবেশ করিপ। ঠাকুর শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের বালকাবস্থা। একজন ছেলে যেমন আর একজন ছেলের 
কাছ থেকে খাবার লুকিয়ে রাখে--পাছে সে খাইয়া ফেলে, ঠাকুরেরও 
ঠিক সেই অপুর্ব বালকব্ অবস্থা হইতেছে। তিনি জিলিপীর 
চ্যাঙড়াটা খাত ঢাক! দিয়া লুকাইতেছেন। ক্রমে তিনি চ্যাঙড়াটা 
একপার্খে সরাইয়। দিলেন। 

প্রাণকৃষ্ণ গৃহস্থ বটেন। কিন্তু তিনি বেদান্ত চর্চা! করেন-_-বলেন, 
্রঙ্ম সত্য, জগত মিথ্যা; তিনিই আমি--সোহ্হং। ঠাকুর তাহাকে 
বলেন, কলিতে অন্গগত প্রাণ_-কলিতে নারদীয় ভক্তি । ূ 

'সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কে ধর্তে পারে 1 

বালকের ন্যায় হাত ঢাকিয়৷ মিষ্টাল্ন লুকাইতে লুকাইতে ঠাকুর 
সমাধিস্থ হইলেন। 


দক্ষিণেশ্বর। প্রাণকৃষ্ণ, মাষ্টাব, বাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৩ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


[ ভাবরাজ্য ও রূপ দর্শন |] 


উসম্ক্ুল্ল হমাপ্রিজ্ব। অনেকক্ষণ ভাবাবিষউ হইয়া বসিয়া 
আছেন। দেহ নড়িতেছে না, চক্ষু স্পন্দহীন, নিঃশ্বাস পড়িতেছে 
কিন-বুঝা যায় না।-- 

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন,-_যেন ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে 
আবার ফিবিয়। আসিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃঞ্চের প্রতি)। তিনি শুধু নিরাকার নন, 
তিনি আবার সাকার । তীর রূপ দর্শন কব! ঘাঁয়। ভাব ভক্তির দ্বার! 
তাঁর সেই অতুলনীয় রূপ দর্শন কর! যায়! মা নানারূপে দর্শন দেন । 

[ গৌরাজ দর্শন। বতির মার বেশে মা। ] 
কাল মাকে দেখ লাম। গেরুয়! জাম! পরা, মুড়ি সেলাই নাই। 
আমাব সঙ্গে কথ কচ্ছেন। 

“আর একদিন মুসলমানেব মেয়ে বপে আমার কাছে এসেছিলেন। 
মাথায় তিলক কিন্ত দিগন্যবী। ছয় সাত বছরের মেয়ে -আমার সঙ্গে 
সঙ্গে বেড়াতে লাগ.ল ও ফছকিমি কর্তে লাগল। 

“হৃদের বাড়ীতে যখন ছিলাম--গৌরাঙ্গ দর্শন হয়েছিল-_-কালা- 
পেড়ে কাপড় পর! । 

“হলধারী বল্ত তিনি ভাব অভাবের অতীত । আমি মাকে গিয়ে 
বল্লাম-_মা, হলধারী এ কথা বল্ছে, তা হলে রূপ টুপ কি সব মিথ্যা? 
মা রাও মার বেশে আমার কাছে এসে বল্পে,__তুউই ভ্ভান্বেইই 
এাক্ষ' | আমিও হলধারীকে তাই বল্লাম । 

“এক একবার ও কথ।| ভূলে যাই বলে কষ্ট হয়। ভাবে ন| থেকে 
দাত ভেজে গেল। তাই দৈববাণী বা! প্রত্যক্ষ না হলে ভাবেই 


থাকবো--ভক্তি মিয়ে থাকৃব। কি বল? 
প্রাপক । আজ্াা। 


৪ শ্তরীশ্রীরামকৃষ্জকথামূত। ৪র্থ ভাগ। [ 1889, 180 082. 
[ ভক্তির অবতার কেন? রামের ইচ্ছা] । ] 


স্রীরামকৃ্জ। আর তোমাকেই ব! কেন্‌ জিজ্ভাস। করি। এর ভিতরে 
কে একট! আছে। সেই আমাকে নিয়ে এইরূপ কচ্ছে। মাঝে মাঝে 
দেবভাব প্রায় হ'ত,_আমি পুজা না করলে শীন্ত হতুম না। 

“আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি যেমন করান, তেম্নি করি। যেমন 
বলান, তেমনি বলি।” 

“প্রসাদ বলে ভব সাগরে, বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা । 

জোয়ার এলে উজিয়ে যাবো, ভ'টিয়ে যাব ভাটার বেল” ॥ 

“ঝড়ের এটে। পাতা কখনও উড়ে ভাল যায়গায় গিয়ে পড় ল।-_ 
কখনও বা ঝড়ে নর্দমায় গিয়ে পড়ল- _ঝড় যে দিকে লয়ে যায় ! 

“তাতি বললে, _রামের ইচ্ছার ডাকাতি হোলো, রামের ইচ্ছায় 
আমাকে পুলিসে ধর্লে,_ আবার রামের ইচ্ছায় ছেড়ে দিলে। 

“হনুমান বলেছিল,_হে রাম, শরণাগত, শরণাগত;-_এই আশী- 
ব্বাদ কর যেন তোমার পাদপন্সে শুদ্ধ! ভক্তি হয়। আর ষেন তোমার 
ভুষনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই ! 

“কোল! ব্যাঙ মুমুযু অবস্থায় বল্লে,_রাম, খন সাপে ধরে তখন 
'রাম রক্ষা কর' বলে চীগুকার করি। কিন্ত্র এখন রামের ধনুক, বিধে 
মরে যাচ্ছি, তাই চুপ করে আছি। 

“আগে প্রত্যক্ষ দর্শন হতে।-_এই চক্ষু দিয়ে যেমন তোমায় 
দেখছি। এখন ভাবাবস্থায় দর্শন হয়। 

“ঈশ্বর লাভ হ'লে বালকের স্বভাব হয়। যে কে চিত্ত! রুরে 
তার সত্বা পায়। লশ্বরের স্বভাব বালকের ম্যার়। বালক যেমন খেলা 
ঘর করে, ভাঙে, গড়ে,__-তিনিও সেইরূপ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কচ্ছেন। 
বালক যেমন কোনওষ&গুণের বশ নর-_-তিনিও তেম্নি সত্ব, রজঃ তমঃ 
তিন গুণের অতীত। 

“তাই পরমহংসের! দশ পাঁচ জন বালক সঙ্গে রাখে, স্বভাব 
আরোপের জন্য (” 


দক্ষিণেশ্বর। রাখাল, মাষ্টার, প্রাণকৃষ্ণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । € 


আগড়পাড়া হইতে একটি বিশ বাইশ বছরের ছোকর! আসিয়াছেন। 
ছেলেটী যখন আসেন ঠাকুরকে ইসার। করিয়] নির্জনে লইঞজ। যান ও 
চুপি চুপি মনের কথ! কন। তিনি নৃতন যাতায়াত করিতেছেন। ' আজ 
ছেলেটী কাছে আসিয়৷ মেজেতে বসিয়াছেন। 

( প্রকৃতিভাব ও কামজয়। সরঙগত| ও ঈশ্বরলাভ। ) 

শ্রীরামকৃ্ণ ( ছেলেটার প্রতি )| আরোপ করলে ভাব বদলে যায়। 

প্রকৃতি ভাব আরোপ করলে ক্রমে কামাদি রিপু ন্ট হয়ে যায়৷ 
ঠিক মেয়েদের মতন ব্যবহার হয়ে ড়ায়। যাত্রাতে বার! মেয়ে সাজে 
তাদের নাইবার সময় দেখেছি।-_মেয়েদের মত দাত মাজে, কথা কর়। 

“তুমি এক দিন শনি মজলবারে এস! 

(প্রাণকৃষ্ের প্রতি )'ত্রঙ্গ ও শক্তি অভেদ। শভ্তি না মানলে 
জগত মিথ্যা হয়ে যাঁয়ঃ আমি, তুমি, ঘর, বাড়ী, পরিবার,-_-সব মিথ্যা। 
এঁ আদ্যাশক্তি আছন বলে জগৎ দাড়িয়ে আছে। কাটামোর খুটি 
না! থাকলে কাটামই হয় না__সুন্দর দুর্গা ঠাকুর প্রতিমাও হয় না। 

“বিষয় বুদ্ধি ত্যাগ ন! করলে চৈতন্যই হয় না-_ভগবান লাভ হয় 
না। থাকলেই কপটতা হয় । সরল ন1 হলে তীকে পাওয়। যায় না__ 

“এইসি ভক্তি কর ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাই। 
সেবা বন্দি আউর অধীনত। সহজে মিলি রঘুরাই ॥” 

“যার! বিষয় কর্দ্দ করে-_আফিসের কাজ কি ব্যবসা তাদেরও 
সত্যেতে থাকা উচিত। শনত্য ক্ষুঞ্থা। ক্ষজিনল্ল ভগ্পহন্যা । 

প্রাণকৃষ্ণ। অন্মিন্‌ ধর্ণ্দে মহেশি স্যা সত্যবাদী [জিতেক্তিয়ঃ॥ 

পরোপকারনিরতে| নির্র্বিকারঃ সদাশয়ঃ ॥ 

“মহানির্বাণতন্ত্রে এরূপ আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । হা, এগুলি ধারণ কর্তে হয়। 


৬ শীস্রীরামকৃঞ্চকথান্ত। ৭র্থ ভাগ। [ 1888, 186 72. 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


(ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ষশোদার ভাব ও সমাধি) 


ঠাকুর ছোট খাটটির উপর গিয়া নিজের শাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। 
সর্ব্বদাই ভাবে পূর্ণ। ভাব-চক্ষে রাখালকে দর্শন করিতেছেন। 
রাখালকে দেখিতে দেখিতে বাৎসল্য রসে আগ্নত হইলেন ; অঙ্গে 
পুলক হইতেছে । এই চক্ষে কি যশোদ। গোপালকে দেখিতেন ? 

দেখিতে দেখিতে আবার ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ঘন্ের 
মধ্যস্থ ভক্তের অবাক্‌ ও নিস্তব্ধ হইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত 
ভাবাবস্থ৷ দর্শন করিতেছেন । 

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন-_রাখালকে দেখে উদ্দীপন 
কেন হয় ? যত এগিয়ে যাবে ততই এশর্ষ্যের ভাগ কম পড়ে বাবে । 
সাধকের প্রথম দর্শন হয় দশভূজা, ঈশ্বরী মূর্তি । সে মুর্তিতে এস্বধ্যের 
বেশী প্রকাশ । তার পর দর্শন ছ্িভুজা,--তখন দশ হাত নাই--অত 
অন্্ শখ নাই। তার পর গোপাল মুর্তি দর্শন,_-কোনও এশ্বর্যযই নাই 
কেবল কচি ছেলের মুক্তি । এরও পারে আছে-_কেবল জ্রযোতিঃ দর্শন। 
( সমাধির পর ঠিক ব্রন্গজ্ঞানের অবস্থা । বিচার ও আসক্তি ত্যাগ |) 

“তাকে লাভ গলে, তাতে সমাধিস্থ হলে- _জ্কানবিচার আর 
থাকে না। 

“ প্জ্ভান বিচার আর কঙক্ষণ? যতক্ষণ অনেক বলে বোধ হয়ঃ-- 

যতক্ষণ জীব, জগত, আমি তুমি এ জব বোধ থাকে । যখন ঠিক 
ঠিক এক জ্ঞান হয় তখন চুপ হয়ে যায়। যেমন ত্রেলঙ্গন্বামী | 

ধ্রাহ্মণ ভোজনের সময় দেখ নাই? প্রথমট। খুব হৈ চো? পেট 
যত ভরে আস্ছে ততই হৈ চৈ কমে বাচ্ছে। যখন দধি মুণ্ডি পড়ল 
তখন কেবল স্তুপ সাপ ! আর কোনও শব নাই। তার পরই নিদ্র!স- 
সমাধি। তখন. হৈ চৈ আর আদৌ নাই ! 

( মাঙ্টার.ও প্রাণকৃষ্ণের প্রতি ) “অনেকে ্রক্ষা্/নের কথ কর, 
কিন্তু নীচের জিনিষ লয়ে থাকে । ঘর বাড়ী, টাকা, মান, ইন্দ্রিযন্খ। 


দক্ষিণেশ্বর | রাখাল, মার, প্রাণকৃষ্ণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৭ 


মনুমেপ্ট (10020109706) এর নীচে যতক্ষণ থাক ততক্ষণ গাড়ী, 
ঘোড়া, সাহেব, মেম-_-এই সব দেখ। যায়। উপরে উঠলে- কেবল 
আকাশ, সমুদ্র, ধু ধু কচ্ছে!--তথন বাড়ী, ঘোডা, গাড়ী, মানুষ এ 
সব আর ভাল লাগে না, এ সব পঁপড়ের মত দেখায় ! 

“ত্রন্মজ্ঞান হলে সংসারাসক্তি, কামিনীকাঞ্চনে উত্সাহ, _সব চলে 
যায়। সব শাস্তি হয়ে যায়। কাঠ পোড়বার সময় অনেক পড়, পড়, 
শব্দ আর আগুনেব ঝাঁঝ। সব শেষ হয়ে গেলে ছাই পড়ল --তখন 
াব শব্দ থাকে না। আসাক্ত গেলেই উৎসাহ যায়__শেষে শান্তি। 

“ঈশ্বরের বত নিকটে এগিয়ে যাবে ততই শান্তি। স্পাভ্িঃ 
স্পা পাতি স্পা । গঙ্গার ঘত নিকটে বাবে 
ততই শীতল বোধ হৰে। ম্ান করলে আরও শাস্তি ।৮ 

“তবে জীব, জগৎ, চতুর্বিবংশা৩ তত্ব-_-এ সব, তিনি আছেন 
বলে সব আছে । তাকে খাদ দিলে কিছুই থাকে ন।। ১ এর পিঠে 
অনেক শুন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে ধায় ১৫ক পুছে ফেল্লে খুন্যের কোনও 
পদার্থ থাকে না। 

প্রাণকৃষ্জকে কৃপা কৰিবাব জণ্ ঠাক কি এইবার নিজের অবস্থ। 
সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতেছেন? 

ঠাকুর বলিতেছেন__ 

(ঠাকুরের অবস্থ।__ ব্রহ্মজ্ঞানের পর 'ভক্তির আমি' |) 

“ব্রহ্মজ্ঞানের পর--সমাধির পর - কেহ কেহ নেমে এসে 'বিদ্যার 
আমি” “ভক্তির আমি' লয়ে থাকে । বাজার চুকে গেলে কেউ কেউ 
আপনার খুসি বাজারে থাকে। যেমন নারদাদি। তারা লোকশিক্ষার 
জন্য 'ভক্তির আমি' লয়ে থাকেন। শঙ্করাচাধ্য লোক শিক্ষার জন্য 
“বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন । 

“একটুও আসক্তি থাকলে ভাকে পাওয়া যায় ন।। স্থতার ভিতর 
একটু আস্‌ থাক্‌লে স্থচের ভিতর যাবে ন1।” 

“যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন তার কাম ক্রোধাদি নাম মাধ । যেমন 
পোড়া দড়ি। দড়ির আকার। |কম্ত ফু দিলে উড়ে যায়! 


৮. এ্র্রীরামকৃঞ্চকথামৃত। ৪র্থভাগ ।  [1889. 186 09, 


“মন আসক্তিশুন্য হইলেই তীকে দর্শন হয় । শুদ্ধ মনে যা উঠবে 
সে তারই বাণী। শুদ্ধ মনও বা শুদ্ধ বুদ্ধিও তা-_শুদ্ধ আত্মাও তা। 
কেন ন| ক্িত্তি স্বইই আল্ল ০ক্ষতউ শুভ ভান । 

“তাকে কিন্তু লাভ করলে ধন্মাধম্মের পার হওয়া যায়। এই 
বলিয়! ঠাকুর সেই দেবছুল ভকণ্ে রামপ্রসাদের গান ধরিলেন। 

গান - আয় মন বেড়াতে যাবি ! 

কালী কল্পতরু মূলেরে, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥ 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায় নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি! 
বিবেক নামে তার বেটারে তত্বকথ! তায় স্থধাবি ॥ 





চতুর্থ পারচ্ছেদ। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষের শ্রীরাধার ভাব। 


ঠাকুর দক্ষিণপুর্ধব বারাগায় আসির1 বসিয়াছেন। প্রাণকৃষ্ণাদি 
ভক্তগণও সে সঙ্গে আসিয়াছেন। হাজর! মহাশয় বারান্দায় বসিয়। 
আছেন। ঠাকুর হালিতে হানতে প্রাণকৃষ্ষকে বলিতেছেন-_ 
“হাঁজর! একটি কম নর়। যদি এখানে বড় দর্গা হয়) তবে 
হাজর! ছোট দর্গাঁ। ( সকলের হাস্য ) 
বারাগার দরজায় নবকুমার আসিয়! দাড়াইয়াছেন। ভক্তদের 
দেখিয়াই চলিয়া গেলেন। ঠাকুর বলিতেছেন _অহস্কারের মুন্তি ! 
বেল! সাড়ে নয়ট! হইয়াছে। প্রাণকৃষণ প্রণাম করিয়! বিদায় 
গ্রহণ করিলেন,-_কলিকাঁতার বাঁটাতে ফিরিয়া বাইবেন। 
একজন বৈরাগী গোপীষন্ত্রে ঠাকুরের ঘরে গান করিতেছেন-_. 
গান-. নিত্যানন্দের জাহাজ এসেছে। 
তোর! পারে ধাবি তো ধর এসে ॥ 
ছয় মানোয়ারি গোরা, তার! দেয় সদ! পারা, 
বুক পিঠে তার ঢাল খাঁড়৷ ঘেরা। 
তার! সদয় চুয়ার আলগা! ক'রে, রত্বমাণিক বিলাচ্ছে। 


দক্ষিপেশ্বর । কেদারাদি ভক্তসলে | শ্রীরাধার ভাব। ৯ 


গান-- এই বেল! নে ঘ্বর ছেয়ে । 
এ বারে বর্ষ। ভারি, হও হু'সারী, লাগো৷ আদ জল খেয়ে। 
যখন আসবে শ্রাবণা, দেখতে দেবে না। 
বাশ বাখারা পচে যাবে, ঘর ছাওয়া হবে ন1। 
ষেমন আসবে ঝটকা, উড়বে মট্কা, মট্‌ুক। যাবে ফাক হয়ে 
( তুমিও যাবে হা হয়ে ।) 
, গান__কাঁর ভাবে নদে এসে' কাজাপ বেশে, হরি হয়ে বল্ছ হরি । 
কার ভাবে ধরেছ ভাব, এমন স্বভাব, তাও ত ।কছু বুঝতে নারি । 
ঠাকুর গান শুনিতেছেন, এমন সময় শ্রীযুক্ত কেদার চাটুর্য্যে আসির। 
প্রণাম করিলেন। তিনি আফিসের বেশ পরিয়। আদিয়াছেন--চাপ- 
কান, ঘড়ি, ঘড়ির চেন। কিন্তু ইশ্বরের কথা হইলেই তিনি চক্ষের 
জলে ভাসিয়া যান। অতি প্রেমিক লোৌক। অন্তরে গোপীর ভাব। 
কেদারকে দেখিয়! ঠাকুরের একবারে শ্ত্রীবৃন্দাবন লীলা উদ্দীপন 
হইয়া গেল। প্রেমে মাতোয়ার। হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও কেদারকে 
সন্দেধন করিয়া গান গাইতেছেন-_ 


সখি, দে বন কতদূর । 
(থা! আমার শ্যামস্থুন্দর ) ( আর চলিতে যে নারি )। 
শ্ীরাধার ভাবে গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ চিত্রাপিতের 
হায় দণ্ডায়মান । কেবল চক্ষের ছুই কোণ দিয়া আনন্দাশ্রঃ পড়িতেছে। 
কেদার ভূমিন্ঠ। ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া স্তব করিতেছেন । 
হাদয়কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহুং | 
হরিহরবিধিবেদ্ভং ধোগিভিধগানগমাম্‌ ॥ 
জননমরণভীতিজংাশ সচ্চিৎ স্বরূপম্‌। 
সকল ভূবনবীজ, ব্রহ্মঠৈতন্থামীড়ে ॥ 
কিয়তুক্ষণ পরে ঠাকুর ্ররামকৃষ্জ প্রকৃতিষ্থ হইতেছেন। কেদার 
নিজ বাটা হালিসহর হুইতে কলিকাতায় কন্মস্থলে যাইবেন। পথে 
দক্ষিণেশ্খর কালীমন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ধাইতেছেন। 
একটু বিশ্রাম করিয়। কেদায় বিদার গ্রহণ করিলেন । 


১০. শ্রত্লীরামকষ্ণকথাম্ৃত। ধর্থ ভাগ । [ 1888, 15 290, 


এইরূপে ভক্তসঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বেলা প্রা হুপ্রহর হইল। 
শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুরের জন্য থাল৷ করিয়! ম! কালীর প্রসাদ আনিয়। 
দিলেন। ঘরের মধ্যে ঠাকুর দক্ষিণাস্ত হইয়া আসনে ধসিলেন ও 
প্রসাদ পাইলেন। আহার বালকের গ্যায়,--একটু একটু সব মুখে 
দিলেন। 

আহীরান্তে ঠাকুর ছোট খাটটাতে একটু বিশ্রাম করিতেছেন। 
কিয়্ক্ষণ পরে মাড়োয়ারা ভক্তের! আসিয়। উপন্থিত হইলেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 
অভ্যাসযোগ। ছুইপথ--বিচার ও ভক্ত । 
বেল! ৩টা । মাড়োয়ারা ভক্তের! মেজেতে বলিয়া ঠাণ্রকে প্রশ্ন 
করিতেছেন। মাষ্টার, রাখাল ও আন্তান্য ভক্তের ঘরে আছেন। 
মাড়োয়ারী ভক্ত । মহারাজ, উপায় কি? 
' জ্ীরামকৃষ্ণজ। দুই রকম আছে। বিচার পথ,_.আর অনুরাগ ব| 
ভক্তির পথ। 
“সু অসশ বিচার। একমাত্র সণ বা নিত্য বস্তু ঈর্বর, আর সমস্ত 
অসৎ ব অনিত্য । বাঞীকরই সত্য, ভেক্কা মিথ্যা]। এইটি বিচার ] 
, “বিবেক আর বৈরাগ্য । এই সণ অসৎ বিচারের নাম বিবেক। 
বৈরাগ্য অর্থাৎ সংসারের দ্রব্যের উপর বিরক্তি। এটী একবারে হয় না 
- রোজ অভ্যাস কর্‌্তে হয়। কাঁমিনীকাঞ্চন আগে মনে ত্যাগ করতে 
হয়;--তার পর তার ইচ্ছায় মনের ত্যাগও কর্তে হয়, বাহিরের 
ত্যাগও কর্তে হয়। কল্কাতার লোকদের বলবার যো দাই 
'ঈশ্বরের জন্য সব ত্যাগ কর+__বল্‌তে হয় “মনে ত্যাগ কর? । 

“অভ্যাস যোগের দ্বারা কামিনী কাথগনে আসক্তি ত্যাগ কর! যায়। 
গীতায় এ কথা আছে। অভ্যাস ছার মনে অসাধারণ শক্তি এসে পড়ে 
তন ইন্দ্রিয় সংযম কর্তে-_কাম, ক্রোধ বশ করতে -ক্ট হয় না। 
যেমন.রুচ্ছপ হাত, পা টেনে নিলে আর বাহির করে না; কুড়ল দিয়ে, 
চার খানম। করে কাটলেও আর বাহির করে ন|। 


দক্ষিণেশ্বর। মাড়োয়ারী ভক্তসঙ্গে । ১১ 


মাড়োয়ারী ভক্ত । মহারাজ, ছুই পথ বল্লেন; আর এক পথকি? 
শ্রীরামকৃষ্ণ । অনুরাগের বা ভক্তির পথ। ব্যাকুল হ'য়ে একবার 
কাদ-_নির্জনে, গোপনে--দেখা দাও বোলে। 


“ডাক দেখি মন ডাকার মন্ত কেমন শ্থাম! থাকৃতে পারে !* 

মাড়োয়ারী ভক্ত । মহারাজ, সাকার পুজার মানেকি? আর 
নিরাকার নি$ণ,--এর মানেই ব কি? 

, স্্রীরামকৃষ্জ। যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে, 

তেমনি প্রতিমায় পুঞ্জ। কর্তে করতে সত্যের রূপ উদ্দীপন হয়। 

“সাকার রূপ কি রকম জা? যেমন জল রাশিব মাঝ থেকে 
ভুড়ভুড়ি উঠে সেইরূপ মহাকাশ চিদাকাশ থেকে এক একটি রূপ 
উঠছে দেখ! যায়! অবতারও একটা রূপ। অবতার লীল! সে আছ্ধা- 
শক্তিরই খেল] । 

[পাণ্ডিত্য। আমিকে? আমিই তুমি।] 


“পাণ্তিত্যে কি আছে ? ব্যাকুল হয়ে ভাক্লে তাকে পাওয়৷ ঘায়। 
নান! বিষয় ভান্বার দরকার নাই। 

“যিনি আচার্য্য তারই পাঁচট। জানা দরকার। অপরকে বধ করবার 
জন্য ঢাল তবোয়াল চাই; আপনাকে বধ কর্বাব জন্যা একটী ছুঁচবা 
নরুণ হলেই হয়। 

“অ|মি কে এইটী খুঁজতে গেলে তাঁকেই পাওয়। যায়। আমি কি 
মাংস, না ছাড়, ন| রক্ত, ন! মজ্জ! ৮_ন1 মন, ন| বুদ্ধি? শেষে বিচারে 
দেখা ধায় যে আমি এ সব কিছুই নয়। “নেতি 'নেতি। আত্মা 
ধরবার ছেঁবার যে। নাই ।- তিনি নিগুণ-্নিরুপাধি । 

“কিন্তু ভক্তি মতে তিনি সগ্ডণ। চিন্ময় শ্যাম, চিশ্ময় ধাম-_সব 
চিগ্ময়!” 

মাড়োঝারী ভক্তের। প্রণাম করিয়। বিদায় গ্রহণ করিলেন । 


[ দক্ষিণেশ্বরে সন্ধ্যা ও আরতি ] 
সন্ধ্যা] হইল। ঠাকুর গল্গাদর্শন করিতেছেন।” ঘরে প্রদীপ খারা 


১২ জীঞ্রীরামকৃষ্ণকখাম্ৃত। ৪র্থ ভাগ । 1 1888, 26১ ৪, 


হইল, শ্রীরামকৃষ্ণ জগত্মাতার নাম করিতেছেন ও খাটটীতে উপবিষ্ট 
হুইয়] তাহার চিন্ত। করিতেছেন । 

ঠাকুরবাড়ীতে এইবার আরতি হইতেছে । ধষাঁহার এখনও 
পোস্তার উপর ব1 পঞ্চবটী মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন তাহার! দূর 
হইতে আরতির মধুর ঘণ্টানিনাদ গুনিতেছেন। জোয়ার আসিয়াছে, 
--ভাগীরথী কুলকুল শব্দ করিয়া উত্তরবাহিনী হইতেছেন। আরতির 
মধুর শব্ধ এই কুলকুল শবের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আরও মধুর 
হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে প্রেমোন্মত্ত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়। 
আছেন। সকলেই মধুর! হৃদয় মধুময় ! মধুঃ মধু, মধু! 





ভ্তররিভভীষ্ ও | 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে রাখাল, রাম, 
নিত্যগোপাল, চৌধুরী প্রভৃতিংভক্তসঙ্গে। 


প্রথম পরিচ্ছেদ। 
[ নিজ্ভনে সাধন । 71:1105012% । শীশ্বর দর্শন । ] 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্ববপরিচিত ঘরে মধ্যান্কে সেবার পর 
ভক্তসঙ্গে বসিয়। আছেন। আজ ২৫ শে ফেব্রুয়ায়ী, ১৮৮৩। 

রাখাল, হরীশ, লাটু, হাজর। আজকাল ঠাকুরের পদছায়ায় সর্বদা 
বাস করিতেছেন। কলিকাতা হইতে রাম, কেদার, নিত্যগোপাল 
মাটার প্রভৃতি ভক্তের! আসিয়াছেন। আর চৌধুরী আসিয়াছেন। 

চৌধুরীর সন্প্রুতি পত্রী-বিয়োগ হইয়াছে। মনের শাস্তির জন্য ভিনি 
ঠাকুরকে দর্শন করিতে করবার আসিয়াছেন। তিনি চারটা! পাশ 
করিয়।ছেন-বরাজ অরকারে কাজ করেন। 


'দক্ষিণেশ্বব। রাখাল, নিত্যগোপাল; চৌধুরী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১৩ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( বাম প্রসৃতি ভক্তদেব গ্রাতি)। বাখাল, নরেন, 
ভবনাথ এর। নিত্য-সিদ্ধ--জ্ম্ম থেকেই চৈতন্য আছে। লোকশিক্ষার 
জন্ঠই শরীর ধারণ। 

“আর এক থাক আছে কৃপাসিদ্ধ। হঠ1ৎ তীর কুপা হ'ল--অমনি 
দর্শন আর জ্ভানলাভ। যেমন হাজাব বছবের অন্ধকার ঘর-__আলো! 
নিয়ে গেলে একক্ষণে আলো হয়ে যায় !--একটু একটু কৰে হয় না। 

“যারা সংসারে আছে তাদের সাধন করতে হয়। নিজ্জনে গিয়ে 
ব্যাকুল হয়ে তাকে ডাকতে হষ। 

( চৌধুবীর প্রতি ) পাণ্ডিত্য দ্বার! তাকে পাওয়া যায় না। 

“আর তার বিষয় কে বিচাঁব কবে বুঝবে__ত্ীর পাদপল্পে ভক্তি 
বাতে হয়) তাই সকলের করা উচিত। 


[ ভীক্ষদেবেব ক্রন্দন । হাবজিত। দিব্য চক্ষু ও গীত । ] 


' “তাব অনন্ত এশবর্য--কি বুঝবে? তাব কাধ্যই ব কি বুঝতে 
পার্বে। 

“ভা ত্মদেব যিনি সাক্ষাৎ অষ্টবন্থর একজন বন্্--তিনিই শরশধ্যায় 
শুয়ে কাদতে লাগলেন। বল্লেন--কি আশ্চর্য্য! পাগুবদের সঙ্গে স্বয়ং 
ভগবান সর্বদাই আছেন তবু তাঁদের ছুঃখ বিপদের শেষ নাই !_-ভগ- 
বানের কাধ্য কে বুঝবে ! 

«কেউ মনে করে আমি একটু সাধন ভজন করেছি) আমি জিতেছি। 
কিন্তু হারজিত তার হাতে । এখানে একজন মাগী (বেশ্যা ) মরবার 
সময় সজ্ঞানে গজ। লাভ করলে। 

চৌধুরী । তাকে কিরূপে দর্শন করা যায়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ । এ চক্ষে দেখ! যায় না। তিনি দিব্য চক্ষু দেন 
তবে দেখ! বান্ন। অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের সময় ঠাকুর দিব্াচচ্ষু 
দিছলেন। 

“তোমার ফিলজফিতে (0):11080701.5)কেবল হিসাব কিতাব করে! 
কেবল বিচারকরে | ওতে তাঁকে পাওয়া যার না। 


১৪ আীত্রীরামকৃঞ্গচকথাম্বত। ৪র্থ ভাগ । [1883, 26) 76). 


[ অহ্তুকী ভক্তি । মুলকথার রাগানুগ! ভক্তি |] 

“ঘদি:রাগ ভক্তি'হয়-_-অনুরাগের সহিত ভক্তি-_তা৷ হ'লে তিনি 
স্থির থাকৃতে পারেন ন|। 

“ভক্তি তার কিরূপ-প্রিয়--থোল্‌ দিয়ে জাধ যেমন গরুর প্রিক্স,_ 
গব. গব. করে খায়! 

' রাগ-ভক্তি--শুদ্ধাভক্তি_-অহেতুকী ভক্তি । যেমন প্রহলাদের। 

“তুমি বড়লোকের কাছে কিছু চাও না কিন্ত রোজ আসো-_ 
তাকে দেখতে ভালবাসে । জিজ্ঞাসা করলে বল--“আজ্ঞ' দরকার 
কিছু নাই--আপনাকে দেখতে এসেছি ।” এর নাম অহৈতুকী ভক্তি। 
তুমি ঈশ্বরের কাছে'কিছু চাও না-_কেবল ভালবাসে । 

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতে ছেন-_ 

'আমি মুক্তি দিতে কাতর নই 
গুদধ। ভক্কি দিতে কাতর হই। 
শ্রীত্ীকণামৃত, ২য় ভাগ, ৩৪ পৃষ্ঠা! । 

'যুলকথা ঈশ্বরে রাগানুগ! ভক্তি। আর বিবেক বৈরাগ্য ।” 

চৌধুরী । মহাশয়, গুরু না হ'লে কি হবেনা? 

শ্রীরামকৃষ্ণ । সচ্চিদ্বানন্দই গুরু । 

শিব সাধন করে ইষ্ট দর্শনের সময় গুরু সামনে এসে পড়েন-_, 
আর বলেন, এ দেখ তোর ইষ্ট ।৮--তার পর গুরু ইঞ্টে লীন হয়ে 
যান। যিনি গুরু তিনিক্ট ইষ্উ,। গুরু খেই ধরে দেন। 

“অনন্তত্রত করে। কিন্ত পুর্জা করে_ বিষুগকেঠ। তারই মধ্যে 
ঈশ্বরের অনস্তরূপ ! 


[ শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধন্্মীসমন্তয়। ] 
(রামাদি ভক্তদের প্রতি:) “যদি বল কোন মৃত্তির চিন্ত! করবে ; 
থে মুর্তি ভাল লাগে তারই ধ্যান.করবে । কিন্তু জান্বে যে সবই এর । 
কারু উপর বিছেষ করতে নাই। শিব, কালী, হরি,_-সব্ই 
এঁকেরই ভিল্ম রপ। যে এক করেছে সেইধস্থা। 


দৃক্ষিণেশ্বর রাখাল, নিত্যগে(পল, চৌধুরী গ্রভৃতি ভক্তদঙ্গে । ১৫ 


বহিঃ শৈব, হদে কালী, মুখে হরিবোল । 

“একটু কাম ক্রোধাদি না থাকলে শরীর থাকেন | তাই 
তোমর! কেবল কমাবার চেষ্ট। করবে”। 

ঠাকুর কেদারকে দেখিয়া, বলিতেছেন_ 

“ইনি বেশ। নিত্যও মানেন, লীলাও মানেন। একদিকে ক্রক্গ 
আবার দেবলীল।-মানুষলীল। পর্য্যস্ত। 

কেদার বলেন যে ঠাকুর মানুষদেহ লইয়৷ অবতীর্ণ হুইয়াছেন। 

[ সন্ন্যাসী ও কামিনী । ভক্ত স্ত্রীলোক । ] 
নিত্যগোপালকে দেখিয়া! ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন-_ 


“এর বেশ অবস্থ। ৷ 
( নিত্যগোপালের প্রতি ) তুই সেখানে বেশী বাঁস নি।-_-কখনও 


একবার গেলি। ভক্ত হ'লেই বা-_মেয়ে মানুষ কি না। তাই 
সাবধান। 
“লভম্যাওীল্ ড় হকি ভিনল্পন্ম । স্ত্রীলোকের 
চিত্রপট পর্ষান্ত দেখবে না। এটি সংসারী লোকদের পক্ষে নয়। 
প্ক্রীলোক যদি খুব ভক্তও হয়,-_তবুও মেশামিশি কর! উচিত নয়। 
জিতেক্দ্িয় হ'লেও _লোক-শিক্ষ/র জন্য ত্যাগীর এ সব কর্থে হয়। 
“সাধুর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে অন্য লোকে ত্যাগ কর্তে 
শিখবে। তা ন| হ'লে তারাও পড় ধাবে। সন্ন্যাসী জগতগুরু। 
এইবার ঠাকুর ও ভক্তের! উঠিয়া বেড়াইতেছেন। মাষ্টার প্রহলাদের 
ছবির সম্মুখে দড়াইয়া ছবি দেখিতেছেন। প্রহলাদের অহৈতুকী 
ভক্তি-- ঠাকুর বলিয়াছেন । 


"১৬ আীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৪থ ভাগ । [ 1889, 76 4111 


ক্ত্ভীম্স শব হঠ 


নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বলরামমন্দিরে | 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


[ ঠাকুর শ্রির।মকৃষ্ণ নরেন্দ্রাৰি ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে | ] 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাড়ীতে ভক্তসঙ্গে বসিয়া! আছেন -- 
বৈঠকখানার উত্তর পুবেবর ঘবে | “বলা একট! হইবে। নরেন্দ্র, 
ভবনাথ, রাখাল, বলর।ম মাষ্টার ঘরে তাহার সঙ্গে বসিয়। আছেন। 

আজ অমাবস্তা। । শনিবাব, ২৫ শে চৈএর। ঠাকুর সকালে 
বলরামের বাড়ী আসিয়। মধ্যান্কে সেবা করিয়াছেন । নরেন্দ্র, ভবনাথ 
রাখাল ও আরও ছু একটা ভক্তকে নিমন্ত্রণ করিতে বলিয়াছিলেন। 
তাহারাও এখ।নে আহার করিয়াছেন। ঠাকুর বলরামকে বলিতেন -- 
এদের খাইও, তাহ'লে অনেক সাধুদের খাওয়ানো হ'বে। 

কয়েকদিন হইল ঠাকুর শ্রীযুক্ত কেশবের বাটীতে নববৃন্দাবন 
নাটক দেখিতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে নরেন্দ্র ও রাখাল ছিলেন । 
নরেন্দ্র অভিনয়ে যোগ দিয়াছিলেন। কেশব পাওগারী বাব৷ 
সাজিয়াছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্দি ভক্তের প্রতি)। কেশব (সেন )সাধু 
সেজে শান্তি জল ছড়াতে লাগলো আমার কিন্তু ভাল লাগ.ল না। 
অভিনয় করে শান্তি জল! 

“আর একজন ( কু-্বাবু) পাপ পুরুষ সেজেছিল । ও রকম 
সাজাও ভাল না । নিজে পাপ করাও ভাল ন।--পাপের অভিনয় 
করাও ভাল না! । 

নরেন্দ্র শরীর তত সুস্থ নয়, কিন্তু তাহার গান শুনিতে ঠাকুরের 
ভারি ইচ্ছা । তিনি বলিতেছেন--'নরেন্দ্র এর! বলছে, একটু গ। না । 

নরেন্দ্র তানপু্না লইয়! গাইতেছেন্‌__ 





বলরামমন্দিরে। নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথাদি ভক্তসঙ্গে । ১৭ 


গান আমার প্রাণপিপ্ররের পাখী গওন। রে। 
ব্রহ্মকল্পতরুপরে বসে রে পাখী, বিভূ গুণ গাও দেখি, 
(গাও গাও) 2 ধন্ম অর্থ কাম মোক্ষ, ন্ূপক ফল খাও না রে। 
বল বল আত্মাবাম, পড় প্রাণারাম, 
হৃদয়-মাঝে প্রাণ বিহঙ্গ ভাকে। অবিরাম 
ডাকে। তৃষিত চাতকের মত, পাখী অলস থেকো না রে। 


গান বিধ্তুবনবঞ্জন ব্রহ্ম পরম জ্যোতি । 
অনাদিদেব জগৎপতি প্রাণের প্রাণ ॥ 
গান-_ ওহে বাজ রাজেশখ্বর, দেখা দাও । 


চবণে উৎসর্গ দান, করিতেছি এই প্রাণ, 
সংসার অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তায়। 
কলুষে-কলঙ্কে তাহে, আববিত এ হৃদয় ; 
(মাহে মুগ্ধ মৃতপ্রীয় হয়ে আছি দয়াময়, 
মৃত সঞ্জীবনী দৃষ্টে, শোধন করিয়ে লও | 
গান_-গগনময় থাল ববিচন্দ্র দীপক জলে । (৩য় ভাগ, ১৮৪পৃষ্ঠা)। 
গান__চিদাকাশে হলে৷ পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে। (২য় ভাগ, ১৬৭পৃষ্ঠা)। 
নরেক্দ্রেব গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর ভবনাথকে গান গাহিতে 
বলিতেছেন । ভবনাথ গাঠিতেছেন-_ 
গান__দয়াময় তোম। হেন কে হিতকারী ! 
সুখে ছুঃখে সম, বন্ধু এমন কে, পাপ তাপ ভয়হারী । 
নরেন্দ্র (সহাস্তে)-_-এ (ভবনাথ) পান মাছ ত্যাগ করেছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভবনাথের প্রদ্ি সহাস্তে )_-সেকিরে! পান 
মাছে কি হয়েছে? ওতে কিছু দোষ হয় না। কামিনীকাঞ্চন 
ভ্যাগই ত্যাগ। রাখাল কোথায় ? 
একজন ভক্ত- আজ্ঞা, রাখাল ঘ্ুমুচ্ছেন। 
ঠাকুর (সহাস্যে )-_ একজন মাছুর বগলে করে যাত্রা শুনতে 
এসেছিল। যাত্রার দেরী দেখে মাহুরটি পেতে দ্বুমিয়ে পড়লো । 
খন উঠলে! তখন সব শেষ হয়ে গেছে ! (সকলের হাস্য )। 
৮ 


১৮  শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত। ৪র্থভাগ। [1888, 76 40711. 


“তখন মছ্ধুর বগলে করে বাড়ী ফিরে গেলে। (হাস্য )। 
র/মদয়াল বড় ীড়িত। জার এক ঘরে শয্যাগত। ঠাকুর সেই 
'ঘরের সম্মুখে গিয়। কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন । 
[ পঞ্চদশী, বেদান্ত শাস্ত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ । সংসারী ও শাস্ত্ার্থ। ] 
বেলা! ৪টা হইবে। বৈঠকখান] ঘরে নরেন্দ্র, বাখাল, মাষ্টাব, 
ভবনথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর বসিয়া আছে। কয়েক জন ত্রহ্মভক্ত 
আসিয়াছেন। তাহাদের সঙ্গে কথ। হইতেছে। 
ব্রাহ্মভক্ত-_মহাশয়ের পঞ্চদশী দেখ! আছে ? 
শ্রীরামকৃষ্ণ --ও সব একবার প্রথম প্রথম শুনতে হয়, _গ্রথম 
প্রথম একবার বিচার করে নিতে হয়। তার পর-_ 
“যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যাম! মাকে, 
মন তুই দেখ আর আমি দেখি, আর ষেন কেউ নাহি দেখে । 
“সাধনাবস্থায় ও সব শুনতে হয়। তাকে লাভের পর জ্ঞানের 
অভাব থাকে না। মা রাশ ঠেলে দেন। 
“ «প্রথমে বানান করে লিখতে হয়,_তার পর অমনি টেনে যাও। 
“সোনা! গালাবার সময় খুব উঠে পড়ে লাগতে হয়। এক হাতে 
হাপর--এক হাতে পাখা মুখে চোজ-_যতক্ষণ ন। সোনা গল, 
গলার পর, যেই গড়নেতে ঢাল! হলো অমনি নিশ্চিন্ত । 
শাস্ত্র শুধু পড়লে হয় না। কামিনিকাঞ্চন থাকলে শাস্ত্রের মন্্ 
বুঝতে দেয় না। সংসারের আসক্তিতে জ্ঞান লোপ হয়ে যায়। 
“সাধ করে শিখেছিলাম কাব্যরস যত। 
কালার পিরীতে পড়ে সব হইল হত ॥” (সকলের হাস্ত |) 
ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের সহিত শ্রীযুক্ত কেশবের কথা বলিতেছেন-__ 
«কেশবের যোগ ভোগ । সংসারে থেকে ঈশ্বরের দিকে মন আছে । 
একজন ভক্ত 007৮০086102. ( বিশ্বৰিষ্ভালয়ের পণ্ডিতদের 
বাংসরিক সভা ) সম্বন্ধে বলিতেছেন- দেখলাম লোকে লোকারণ্য ! 
শ্রীরামকৃ$»-অনেক লোক এক সঙ্গে দেখলে ঈশ্বরের উদ্দীপন 
হয়। আমি দেখলে বিহ্বল হয়ে যেতাম। [তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত] । 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ১৯ 
স্তর ভ্ভাঙ্গা- চতুর্থ শব । 





নন্দনবাগানে ব্রাহ্মসমাজে রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । 
প্রথম, গরিচ্টে | 
[ শ্রীমন্দিরদর্শন ও উদ্দীপন । শ্রীরাধার প্রেমোম্াদ। ] 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে 
বসিয়া আছেন । ব্রাহ্মভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। সঙ্গে রাখাল, 
মাষ্টার প্রভৃতি আছেন । বেলা পাঁচটা হইবে। 

৬কাশীশ্বর মিত্রের বাড়ী নন্দনবাগানে। তিনি পূর্বে সদরওয়ালা 
ছিলেন। আদি ব্রাহ্মলমাজভুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী। তিনি নিজের বাড়ীতেই 
দ্বিতলায় বৃহৎ প্রকোষ্ঠ-মধ্যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, আর ভক্তদের 
নিমন্ত্রণ করিয়া মাঝে মাঝে উৎসব করিতেন । তাহার ব্বর্গারোহণের পর 
প্রীনাথ, যজ্ঞনাথ প্রভৃতি তাহার পুক্রগণ কিছুদিন এরূপ উৎসব করিয়া- 
ছিলেন। তাহারাই ঠাকুরকে অতি যত্ব করিয়। নিমন্ত্রণ করিয়! 
আনিয়াছেন। 

ঠাকুর প্রথমে আসিয়া নীচে একটি বৈঠকখান। ঘরে আসন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। সে ঘরে ব্রাহ্মভক্তগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া একত্রিত 
হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র ঠাকুর) প্রভৃতি ঠাকুরবংশের ভক্তগণ 
এই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত 'ছিলেন । 

আহত হইয়া! ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে দ্বিতলায় উপাসনামন্দিরে গিয়া উপ- 
বেশন করিলেন। উপাসনার গৃহের পূর্বধারে বেদী রচন। হইয়াছে। 
'দক্ষিণপশ্চিম কোণে একটা ইংরাজী বাগ্ষন্ত্র রহিয়াছে (10190) । ঘরের 
উত্তরাংশে কয়েকখানি চেয়ার পাতা আছে । ভাহারই পূর্বধারে দ্বার 
আছে-_অন্তঃপুরে যাওয়া যায়। 

সন্ধ্যার সময় উৎমবের উপাসনা আরম্ভ হইবে । আদি ত্রাহ্মসমাজের 
স্রীযুক্ত ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায় হু একটী ভক্তসঙ্গে বেদীতে বসিয়া 
'উপাসন। কার্য সম্পন্প করিবেন। 


২০ শ্রীশ্রীরামকফ্ণকথাম্বত। ৪র্ঘ ভাগ । [1888, 17 118. 


গ্রীষ্মকাল__আজ বুধবার, চেত্র কৃষ্ণাদশমী তিথি। ব্রাহ্মভক্তেরা 
অনেকে নীচের বৃহ প্রাঙ্গণে ব৷ বারান্দায় বেড়াইতেছেন। শ্রীযুক্ত 
জানকী ঘোষাল প্রভৃতি কেহ কেহ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপাসনা 
গৃহে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন ভাহার মুখে ঈশ্ববীয় কথা 
শুনিবেন। ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র বেদীর সম্মুখে ঠাকুর প্রণাম 
করিলেন। আসন গ্রহণ করিয়া রাখাল, মাষ্ঠীর প্রভৃতিকে 
কহিতেছেন-_ 

“নরেন্দ্র আমায় বলেছিল, “সমাজ মন্দিব প্রণাম কবে কি হয়"?” 

“মন্দিব দেখলে তাকেই মনে পড়ে_উদ্দীপন হয়। যেখানে তার 
কথ। হয় সেইখানে তার আবির্ভাব হয়,_আব সকল তীর্থ উপস্থিত 
হয়। এ সব জায়গ৷ দেখলে ভগবানকেই মনে পড়ে ।” 

“এক জন ভক্ত বাবলা গাছ দেখে ভাবাবিষ্ট হয়েছিল !__এই মনে 
করে যে এই কাঠে ঠাকুব রাধাকান্তের বাগানের জন্য কুড়মলেব বাঁট হয়। 

«এক জন ভক্তের এরূপ গুরুভক্তি ষে গুরুর পাড়ার লোরুকে 
দেখে ভাবে বিভোর হয়ে গেল ! 

«মেঘ দেখে__নীলবসন দেখে উন্মত্তেব ন্যায় “কোথায় কৃষ্ণ ! 
বলে ব্যাকুল হ'তেন। 

ঘোষাল- উদ্মাদ ত ভাল নয়। 

শ্রীরামকৃষ্-_সে কি গো? একি বিষয়চিস্তা করে উন্মাদ, যে 
অচৈতন্য হবে ? এ অবস্থা! যে ভগবান চিন্তা করে হয়! প্েমোম্নাদ, 
জ্ঞানোন্মাদ-_কি শুনে নাই ? 

[ উপায়। ঈশ্বরকে ভালবাসা ও ছয়রিপুকে মোড় ফিরানো!। ] 

একজন ব্রাহ্মভক্ত-_কি উপায়ে তাকে পাওয়। যায় ? 

শ্রীরামকৃ্--তার উপর ভালবাসা ।__-আর 'এই সদা সর্ববদ! 
বিচার--ঈশ্বরই সত্য, জগৎ অনিত্য | 

“অহৃথই সত্য--ফল ছুদিনের জন্য । 

্রাহ্মতক্ত-_কাম, ক্রোধ, রিপুং রয়েছে, কি করা যায়? 

গ্রীরামকৃষ্ণ--ছয় রিপুকে ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে, দাও । 


নন্দনবাগান। ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে__উতসবানন্দে। ২১ 


“আত্মার সহিত বমণ কবা, এই কামনা । 

“যাবা ঈশ্ববেব পথে বাধা দেষ তাদেব উপব ক্রোধ । তাকে 
পাঁবাব লোভ। “আমাব আমাঁব' যদি কবতে হয--তবে তাকে লয়ে । 
যেমন-_-আমাব কৃষ্ণ, আমাব বাম । যদি অহঙ্কাব কবতে হয় তো বিভি- 
ষণেব মত ?--“আমি বামকে প্রণাম কবেছি--এ মাথা আব কাক কাছে 

ত কববে। না)” 

ব্রাঙ্মতক্ত--তিনিই যদি সব কবাচ্ছেন তা হলে আমি পাপেৰ জন্য 
দাবী নই? 

[ 17199 ডখ1]1 1১০00১10111 (পাঁপেব দাখিত্ব )। ] 
প্রীবামকু্ণ ( সহাস্তে )- দুর্যোধন এ কথা বলেছিল-_ 

“বা হৃধীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথ। নিযুক্তোহম্মি তথা! কবোমি। 

“যাব ঠিক বিশ্বাস__ঈঈশ্ববই কর্তা আব আমি অকর্তা'-_-তাব পাপ 
কাধ্য হয ন।। যে নাচতে ঠিক শিখেছে তাব বেতালে পা পড়ে না। 

, পান্তব শুদ্ধ না হলে ঈশ্বব আছেন বলে বিশ্বাসই হয় না ! 

ঠাকুব উপাসনা-গুহ্তে সমবেত লোক গুলিকে দেখিতেছেন ও বলিতে- 
ছেন,_-“মাঝে মাঝে এবপ একসঙ্গে ঈশ্ববচিন্তা ও তাব নামগুণ কীর্তন 
কবা খুব ভাল। 

“তবে সংসাবী লোকদেব ঈশ্ববে অন্ুবাগ ক্ষণিক_-যেমন তপ্ত 
লৌহে জলেব ছিটে দিলে, জল তাতে যতক্ষণ থাকে ! 

[ ব্রন্মোপাসন! ও শ্রীবামকুষ্ণ | ] 

এইবাব উপাসনা আবন্ত হইবে। উপাসনাব বৃহৎ প্রকোষ্ঠ 
্রাহ্মভক্তে পবিপূর্ণ হইল। কয়েকটা ব্রাঙ্গিকা ঘবেব উত্তৰ দিকে 
চেয়াবে সআাসিয়া বসিলেন_ হাতে সঙ্গীতপুস্তক | 

পিয়ানো ও হাবমোনিয়াম সংযোগে ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। 
সঙ্গীত শুশিয়া ঠাকুবেব আনন্দেব সীমা বহিল না। ক্রমে উদ্বোধন,-_ 
প্রার্থনা, উপাসনা | বেদীতে উপবিষ্ট আচার্ধ্যগণ বেদ হইতে মন্ত্রপাঠ 
কবিতে লাগিলেন__ 

"ও পিতা নোহসি পিতা নোবোধি। নমস্তেইস্ত মা! মা হিংসীঃ। 


২২ শ্রীশ্রীরামকুষ্চকথামৃত । ৪র্থ ভাগ । [ 1883, 217 4%).. 


তুমি আমাঁদের পিতা! আমাদের অদ্বুদ্ধি দাও-_-তোমাকে নমস্কার ! 
আমাদিগকে বিনাশ করিও ন1।' 

ব্রাহ্মভক্তের। সমস্বরে আচার্ষের সহিত বলিতেছেন-_ 

ও সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম । আনন্দরূপমম্ৃতং 

যদ্বিভাতি। শান্তম্‌ শিবমদ্বৈতম্‌। শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌। 

এইবার আচার্যযগণ স্তব করিতেছেন-__ 

ও নমস্তে সতে তে জগংকাবণায় 
নমস্তে চিতে সর্ববলোকাশ্রয়ায়। ইত্যাদি। 

স্তোত্র পাঠের পর আচার্্যেরা প্রার্থনা! করিতেছেন-_ 

অসতোম। সগ্দময় । তমসো ম! জোতির্গময় | মৃত্যোর্মাহমুতং গময়। 
আবিরাবিষ্মএধি | রুদ্রযত্তে দক্ষিণঃ মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌। 

স্তোত্রাদি পাঠ শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। এইবার 
আচার্য প্রবন্ধ পাঠ করিতেছেন। 

( অক্রোধপরমানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ । অহেতুককপাসিন্ধু ) 

উপাসন। হইয়। গেল। ভক্তদের লুচি মিষ্টান্ন আদি খাওয়াইবার 
উদ্ভোগ হইতেছে। ব্রাহ্মভক্তেবা অধিকাংশই নীচের প্রাঙ্গনে ও 
বারাগ্ায় বায়ুসেবন করিতেছেন। 

রাত নয়টা হইল। ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরে ফিবিয়া যাতে 
হইবে । গৃহস্বামীরা আহৃত সংসারী ভক্তদের লইয়া খাতির করিতে 
করিতে এত ব্যতিবাস্ত হইয়াছেন ষে ঠাকুরের আর কোন সংবাদ লইতে 
পারিতেছেন না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখাল প্রভৃতির প্রতি)__কিরে, কেউ ডাকে না যে রে! 

রাখাল (সক্রোধে)- মহাশয়, চলে আসুন দক্ষিণেশ্বরে যাই । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)__আরে রোস্‌-_গাড়ীভাড়া তিন টাক! ছ 
আন! কে দেবে 1--রোকৃ-_করলেই হয় না। পয়সা নাই আবার ফাকা 
রোক্‌! আর এত রাত্রে খাই কোথা ! 

অনেকক্ষণ পরে শোন৷ গেল, পাতা হইয়াছে । ষব ভক্তদের এক- 
কালে অঙ্ক্রান করা হইল । সেই ভিড়ে ঠাকুর রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে 


নন্দনবাগান। ব্রাহ্মতক্তসঙ্গে-__উৎসবানন্দে। ২৩ 


দ্বিতলায় জলযোগ করিতে চলিলেন। ভিড়েতে বিবার জায়গা! পাওয়া 
যাইতেছে না । অনেক কষ্টে ঠাকুবকে একধারে বসানো হইল। স্থানটা 
অপরিষ্কাব। একজন রন্ধনী ব্রাহ্মণী তরকারী পরিবেশন করিল-_ 
ঠাকুবেৰ তরকারী খাইতে প্রবৃত্তি 'হইল না। তিনি নুন টাকৃনা দিয়া 
লুচি খাইলেন ও কিঞ্চিত মিষ্টান্ন গ্রহণ করিলেন। 

ঠাকুব দয়াসিন্ধু। গৃহস্বামীদেব ছোকবা বয়স। তাহার! তাহার পৃজা 
কবিতে জানে না! বলিয়। তিনি কেন বিরক্ত হইবেন ? তিনি ন! খাইয়া 
চলিয়া! গেলে যে তাহাদেব অমঙ্গল হইবে। আর তাহাবা ঈশ্বরকে 
উদ্দেশ কবিয়াই এই সমস্ত আয়োজন করিয়াছে । 

আহারান্তে ঠাকৃব গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ভাড়া কে দিবে? 
গৃহন্বামীদের দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না। ঠাকুর গাড়ীভাড়া সম্বন্ধে 
ভক্তদেব কাছে আনন্দ করিতে কবিতে গল্প করিয়াছিলেন-_ 

“গাড়ী ভাড়া চাইতে গেল। তা প্রথমে হাঁকিয়ে দ্রিলে !-_তার 
পৰ অনেক কষ্টে তিন টাক। পাওয়া গেল, ছ আনা আর দিলে না! 
বলে এতেই হবে ।” 


্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত, চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত । 


২৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৪র্থ ভাগ । (1889. 862 010. 
চতুর্থ জ্ভাগ্গা- সেম্বিওক্ম আও £ 


০ 


প্রথম গরিচ্ছ্দে | 
[ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ৷ ঠাকুরের শ্রীচরণপুজা | ] 


ঠাকুর শ্রীরামকৃ্চ আজ সন্ধ্যারতির পর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে 
দেবী প্রতিমার সম্মুখে ঈাড়াইয়! দর্শন করিতেছেন, ও চামর লইয়। 
কিয়ৎক্ষণ ব্যজন করিতেছেন । 

গ্রীষ্মকাল । জ্যৈষ্ঠ শুক্লা তৃতীয়। তিথি । গত মঙ্গলবার অমাবস্যার 
কথ। দ্বিতীয় ভাগ পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । আজ কলিকাতা 
হইতে সন্ধ্যার পর রাম, কেদার (চাটুষ্যে ), তারক, ঠাকুরেব জন্য ফুল 
মিষ্টান্ন লইয়া একখানি গাড়ী করিয়৷ আসিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত কেদারের বয়ংক্রম প্রায় পঞ্চাশ হইবে। পরম ভক্ত। 
ঈশ্বরের কথ! হইলেই চক্ষু জলে ভামিয়! যায়! প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে 
যাতায়াত করিতেন,--তৎপরে কর্তীভজা, নবরসিক প্রভৃতি নান। 
সম্প্রদায়ের সহিত মিলিয়া অবশেষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পদাশ্রয় 
লইয়াছেন। বাজসরকারের %0000778%76এর কন্ম করেন। তাহার 
বাটা কাচড়াপাড়ার নিকট হালিসহর গ্রামে | 

শ্রীযুক্ত তারকের বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর হইবে। বিবাহ করিয়া 
ছিলেন-__কিছু দিন পরে পত্বীবিয়োগ হইল। তাহার বাটা বারাসত 
গ্রামে । তাহার পিতা এক জন উচ্চদরের সাধক- ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণচকে 
অনেকবার দর্শন করিয়াছিলেন। তাবকের মাতৃবিয়োগের পর তাহার 
পিত। ঘিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন । 

তারক রামের বাটীতে সব্ধবদ! যাতায়াত করেন । তাহার ও নিত্য- 
গোপালের সঙ্গে তিনি প্রায় ঠাকুরকে দর্শন করিতে আইসেন । এখনও 
একটী আফিসে কর্ম করিতেছেন । কিন্তু সর্বদাই উদ্াসভাব। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘর হইতে বহির্গত হইয়া চাতালে ভূমিষ্ঠ 








দক্ষিণেশ্ববমন্দিবে । ঠাকুবেব শ্রীচবণপৃজা । ২৫ 


হইয়া মাকে প্রণাম কবিলেন। দেখিলেন বাম, মাষ্টাব, কেদার, 
তাবক প্রভৃতি ভক্তেব। সেখানে দাড়াইয়। আছেন । 

[শ্রীযুক্ত তাবকেব প্রতি স্েহ। কেদাব ও কামিনী কাঞ্চন। ] 

ঠাকুব তাবককে চিবুক ধবিয়া আদব কবিতেছেন। তাহাকে 
দেখিয়া ঝড়ই আনন্দিত হইয়াছেন । 

ঠাকুব ভাবাবিষ্ট হইয়! নিজেব ঘবে মেজেতে বসিয়া আছেন। পা 
ছুখানি বাড়াইয়া দিয়াছেন, _-বাঁম ও কেদাব নান! কুস্থুম ও পুষ্পমাল। 
দিযা শ্রীপাদপন্প বিভূষিত কবিয়াছেন। ঠাকুব সমাধিস্থ । 

কেদাবেব বসিকেব ভাব। শ্্রীচবণেব বৃদ্ধান্ুষ্ঠ ধাবণ কবিয় 
আছেন। তাহা! হইলে শক্তি সঞ্চাব হইবে__এই ধাবণ!। ঠাকুব একটু 
প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন-_“মা, আঙ্গুল ধবে আমাব কি কবতে 
পাববে !” কেদাব বিনীতভাবে হাত জোড় কবিয়। আছেন। 

গ্রীবামকৃঞ্ণচ ( কেদাবেব প্রতি, ভাবাবেশে )- কামিনীকাঞ্চনে 
মূন টানে ( তোমাব )- মুখে বলে কি হবে যে আমাব ওতে মন নাই। 

“এগিয়ে পড়। চন্দন কাঠেব পৰ আবও আছে বপাব 
খনি-__সোণাব খনি__হীবে মাণিক । একটু উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে 
কোবেো না যে সব হয়ে গেছে !” 
ঠাকুব আবাব মাব সহিত কথা কহিতেছেন ৷ বলিতেছেন/_মা !” 

কেদাৰ শুষ্ককঠ। 
বামকে সভয়ে বলিতেছে,_-ঠাকুব একি বলছেন !? 
? অবতাব ও পাধদ ] 

শ্রীযুক্ত বাখালকে দেখিয়া ঠাকুব আবাব ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। 
বাখালকে সম্বোধন কবিয়া বলিতেছেন, 

“আমি অনেকদিন এখানে এসেছি !-_তুহ কবে এলি? 

ঠাকুব কি ইঙ্গিত কবিয়া বলিতেছেন যে তিনি ঈশ্বরের 
অবতার আর রাখাল তাহার একজন পার্ধদ--অন্তবঙ্গ ? 

শ্রীপ্তীরামরুঞ্চকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত । 


নেনে রেজারেকেটিসোর 


২৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত | ৪র্থ ভাগ | [ 1889. 1882 010. 


চ্ত্ডর্থ ভ্ভাগ্চা -স্ড্ড আও 


ঠাকুর শ্রীরামরুষ্চ পেনেটীর মহোংসব-ক্ষেত্রে রাখাল, রাম, 
মাগার, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । 


গম গরিচ্ছে। 
[ঠাকুর সঙ্কীর্তনানন্দে। ঠাকুর কি শ্রীগৌরাঙ্গ ?] 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটীর মহোৎসব-ক্ষেত্রে বছলোকসমাকীর্ণ 
রাঁজ পথে সংকীর্নের দলের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন । বেল! একটা 
হইয়াছে । আজ সোমবার, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি । 

সংকীর্তনমধ্যে ঠাকুরকে দর্শন করিবাব জন্য চতুর্দিকে লোক কাতার 
দিয়া দাড়াইতেছে। ঠাকুর প্রেমে মাতোয়াবা হইয়। নাচিতেছেন ! কেহ 
কেহ ভাবিতেছে, প্রীগৌরাঙ্গ কি আবার প্রকট হইলেন ! চতুর্দিকে 
হরিধ্বনি সমুদ্র-কল্লোলের ন্যায় বাড়িতেছে। চতুর্দিকে হইতে পুষ্প 
বৃষ্টি ও হরির লুট পড়িতেছে। 

নবদ্বীপ গোস্বামী প্রভূ সংকীর্তন করিতে করিতে রাঘবমন্দিরাভিমুখে 
যাইতেছিলেন। এমন সময়ে ঠাকুব কোথা হইতে তীরবেগে আসিয়া 
সংকীর্তনদলের মধ্যে আসিয়া নৃত্য করিতেছেন ! 

এটি রাঘব পণ্ডিতের চিংড়ার মহোৎসব।  শুক্লুপক্ষের 
ত্রয়োদশী তিথিতে প্রতিবর্ষে হইয়া! থাকে । দাস রঘুনাথ প্রথমে 
এই মহোৎসব করেন। রাঘব পণ্ডিত তাহার পরে বর্ষে বর্ষে করিয়া 
ছিলেন। দাস রঘুনাথকে নিত্যানন্দ বলিয়াছিলেন, "ওরে চোরা, তুই 
বাড়ী থেকে কেবল পালিয়ে পালিয়ে আসিস আর চুরি করে প্রেম 
আব্বাদন করিস্--আমর] কেউ জান্তে পারি না! আজ তোকে দণ্ড 
দিব, তুই চি'ড়ার মহোৎসব করে ভক্তদের সেবা! কর্‌।” 
ঠাকুর প্রতি বসুরই প্রায় আসেন, আজও এখানে রাম প্রস্ৃতি 


পেনেটী মহোতৎসবে। ভক্তসঙ্গে সঙ্ীর্তনানন্দে ২৭ 


ভক্তসঙ্গে আসিবার কথা ছিল। বাম সকালে কলিকাতা হইতে মাষ্টারেব 
সহিত দক্ষিণেশ্ববে আসিয়াছিলেন। সেইখানে আসিরা ঠাকুবকে দর্শন 
ও প্রণামানন্তব উত্তবেব বাবান্দায় আসিয়া প্রসাদ পাইলেন। বাম 
কলিকাত। হইতে যে গাড়ীতে আসিয়াছিলেন সেই গাড়ী করিয়। ঠাকুবকে 
পেনিটীতে আন। হইল । সেই গাড়ীতে বাখাল, মাষ্টাব, বাম, ভবনাথ 
আনও ছুএকটী ভক্ত-_তাহাব মধ্যে একজন ছাদে বসিয়াছিলেন। 

গাড়ী 11811941116 7080 দিয়া চানকেব বড় বাস্তায় (27100, 

১০8৭ ) গিয়। পড়িল । যাইতে যাইতে ঠাকুব ছোকবা ভক্তদেব সঙ্গে 
অনেক ফষ্ঠি নাষ্ঠী কবিতে লাগিলেন । 
[ পেনেটী মহোৎসবে শ্রীবামকৃষ্ণেব মহাভাব ] 

পেনেটীৰ মহোৎসব-ক্ষেত্রে গাড়ী পৌছিবামাত্র রাম প্রভৃতি 
ভক্তেব। দেখিয়া! অবাক হইলেন-_-ঠাকুব গাড়ীতে এই আনন্দ করিতে- 
ছিলেন, হঠাৎ একাকী নামিয়া তীবেৰ ন্যায় ছুটিতেছেন! তাহাবা 
অনেক খুঁজিতে খু'জিতে দেখিলেন যে নবদ্বীপ গোস্বামীর সংকীর্তবনের 
দলের মধ্যে হাকুর নৃত্য কবিতেছেন ও মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন। 
পাছে পড়িয়। যান শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ গোস্বামী সমাধিস্থ দেখিয়া তাহাকে 
অতি যত্বে ধারণ করিতেছেন। আর চতুদ্দিকেব ভক্তরা হরিধ্বনি 
কবিয়া তাহার চরণে পুষ্প ও বাতাস! নিক্ষেপ করিতেছেন ও একবার 
দর্শনি করিবাঁব জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছেন ! 

ঠাকুর অর্ধবাহাদশায় নৃত্য করিতেছেন । বাহ দশায় নাম ধরিলেন-- 
গান-যাদের হরি বলিতে নয়ন »রে, এ তারা তারা হুভাই এসেছে রে ! 

যারা আপনি নেচে জগৎ নাচায়, তারা তার! ছুভাই এসেছে রে ! 

(যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাদায় ) (যার! মার খেয়ে প্রেম যাচে) 

ঠাকুরের সঙ্গে সকলে উন্মত্ত হইয়া নাচিতেছেন, আর বোধ 
করিতেছেন, “গৌর নিতাই আমাদের সাক্ষাতে নাচিতেছেন !' 

ঠাকুর আবার গান ধরিলেন-_ 

গান--নদে টলমল টলমল করে--গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে। 

অন্কীর্তনতরঙ্গ রাঘবমন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সেখানে 


২৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৪র্থ ভাগ । [ 1889, 186) 3 075. 


পরিক্রমণ ও নৃত্য করিয়। ও শ্রীশ্রীরাধাকৃঞ্ণ বিগ্রহের সম্মুখে প্রণাম 
করিয়া, গঙ্গাকুলের বাবুদের প্রতিষ্টিত শ্রীপ্রীরাধা-কৃষ্ণের বাড়ীর দিকে 
এই তরঙ্গায়িত জনসজ্যঘ অগ্রসব হইতেছে । 

প্ীশ্রীরাধাকৃষ্ণচের বাড়ীতে সংকীর্তন দলের কিয়দংশ প্রবেশ 
করিতেছে__অধিকাংশ লোকই প্রবেশ করিতে পারিতেছে না । কেবল 
দ্বারদেশে ঠেলাঠেলি করিয়। উকি মারিতেছে | 

[ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আঙ্গিনা মধ্যে নৃত্য 1] 

ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের জাঙ্গিনায় আবর নৃত্য করিতেছেন । 
কীর্তনানন্দে গর্গর মাতোয়ারা । মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন। 
আর চতুর্দিক হইতে পুষ্প ও বাতাসা চরণতলে পড়িতেছে। 
হবিনামের রোল আঙ্গিনার ভিতর মৃক্তমুক হইতেছে । সেই ধ্বনি 
রাজ-পথে পৌঁছিয়া সহত্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। ভাগীরথী- 
বক্ষে যে সকল নৌকা যাতায়াত করিতেছিল তাহাদের আরোহীগণ 
অবাক্‌ হইয়া এই সমুদ্রকল্লোলের ন্যায় হরিধ্বনি শুনিতে লাগিল, ও 
নিজেরাও “হরিবোল? “হরিবোল” বলিতে লাগিল। 

পেনেটীর মহোঁসবে সমবেত সহস্র সহত্র নরনারীগণ ভাবিতেছে, 
এই মহাপুরুষের ভিতর নিশ্চয়ই শ্্রীগৌরাঙ্গেব আবির্ভাব হইয়াছে । 
ছুই এক জন ভাবিতেছে, ইনি বা সাক্ষাৎ সেই শ্্রীগৌরাঙ্গ | 

ক্ষুদ্র আঙিনায় ব্থলোক একত্রিত হইয়াছে । ভক্তেবা! অতি সন্ত 
পঁণে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বাহিবে আনিলেন । 

[ শ্রীমণি সেনের বৈঠকখানায় শ্রীরামকৃষ্ণ । ] 

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে শ্রীযুক্ত মণিসেনৈব বৈঠকখানায় আসিয়া উপবেশন 
করিলেন । এই সেন পরিবারদেরই পেনেটীতে স্তীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা । 
ঠাহারাই এখন বর্ষে বর্ষে মহোংসবের আয়োজন কত্রিয়। থাকেন ও 
ঠাকুবকে নিমন্ত্রণ করেন। 

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিলে পর মণিসেন ও তাহাদের গুরুদেব 
নবন্বীপ-গোস্বামী ঠাকুরকে কক্ষান্তরে লইয়। প্রসাদ আনিয়া সেবা 
করাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাম, রাখাল, মাষ্টার, ভবনাথ, প্রভৃতি 


পেনেটী মহোতসবে ॥ ভত্তজঙ্গে সন্কীর্তনানন্দে । ২৯ 


ভক্তদেরও আর এক ঘরে বসান হইল। ঠাকুর ভক্তবংসল- নিজে 
দাড়াইয়া আনন্দ করিতে করিতে তাহাদিগকে খাওহাইতেছেন। 


দ্বিতীয় গরিচ্ছ্দে 
শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ গোস্বামীর প্রতি উপদেশ। 
শ্রীগৌরাঙ্গের মহাভাব, €প্রম। ও তিন দশা।] 


অপরাহু । বাখাল, বাম প্রভৃতি ভক্ত সঙ্কে ঠাকুর মণি সেনের 
বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন | নবদ্বীপ, গোস্বামী প্রসাদ পাওয়ার পর; 
ঠাণ্ডা হইয়। বৈঠকখানায় আসিয়। ঠাকুরের কাছে রসিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত মণি সেন ঠাকুরের গাড়ীভাড়। দিতে চাহিলেন। ঠাকুর 
তখন বৈঠকখানায় একটী কৌচে বসিয়া আছেন আর বলিতেছেন,-_ 
গাড়ীভাড়। ওর। (রাম প্রভৃতির) নেবে কেন ? ওর। রোজগার করে। 

এইবার ঠাকুর নবদ্বীপগোম্বামীর সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন । 

গ্রীরামকুষ্ণ ( নবদ্ীপের প্রতি )__ ভক্তি পাকলে ভাব ;__তার পর 
মহাভাব ;__তার পর প্রেম ;_তার পর বস্তু লাভ ( ঈশ্বরালাভ )। 

«গৌরাঙ্গের মহাভাব, প্রেম ॥ 

“এই প্রেম হলে জগৎ ত ভুল হয়ে যাবেই । আবার নিজের দেহ 
যে এত প্রিয় তাও ভূল হয়ে যায়! গৌরাঙ্গের এই প্রেম হয়েছিল। 
সমুদ্র দেখে যমুন। ঝাপ দিয়ে পড়লো ! 

“জীবের মহাভাব বা প্রেম হয় না-_তাদের ভাব পর্যন্ত | আর 
গৌরাঙ্গের তিনটা অবস্থা হ'ত। * কেমন? 

নবদ্বীপ আজ্ঞা ই1। অস্তর্দশা, অর্ধবাহাদশা, আর বাহাদশ! ॥ 

গ্রীরামকু্ণ-_অন্তর্দশায় তিনি সমাধিস্থ থাকতেন । অর্দবাহাদশায় 
কেবল নৃত্য করতে পারতেন। বাহাদশায় নামসংকীর্তন করতেন । 

নবদ্বীপ তাহার ছেলেটাকে আনিয়া ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করিয়া 
দিলেন। ছেলেটা যুবা! পুরুষ-_শাস্্র অধ্যয়ন করেন।' তিনি ঠাকুরকে 
প্রণাম করিলেন। 


৩০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত । ৪র্থ ভাগ । [ 1883, 1861 019. ' 


নবদ্বীপ ! ঘরে শাস্ত্র পড়ে । এদেশে বেদ এক রকম পাওয়াই 
যেত না। মোক্ষমূলর ছাপালেন, তাই তবু লোকে পড়েছে। 

[ পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র । শাস্ত্রের সার জেনে নিতে হয়। ] 
স্রীরামকৃষ্*_বেশী শাস্ত্র পাড়াতে আরও হানি হয়। 
“শাস্ত্রের সার জেনে নিতে হয়। তার পর আর গ্রম্থের কি দরকাব। 

“সার টুকু জেনে ডুব মারতে হয়_ ঈশ্বর লাভের জন্ত ! 

“আমায় ম! জানিয়ে দিয়েছেন বেদান্তের সার- ব্রক্মা সত্য, জগৎ 
মিথ্যা । গ্লীতার সার,__দশবার গীত বল্লে যা হয়, অর্থাৎ “ত্যাগী, 
ত্যাগী” । 

নবদ্বীপ-_তত্যাগী' ঠিক হয় না, “ত্যাগী হয়। তা"হলেও সেই 
মানে। তগ. ধাতু ঘঞ.-তাগ ;_তাব উত্তর ইন্‌ প্রত্যয় ত্যাগী । 
ত্যাগী” মানেও য। ত্যাগী মানেও তাই । 

শ্রীরামকৃষ্*-__গীতার সার মানে- হে জীব, সব ত্যাগ কবে ভগ- 
বানকে পাবার জন্য সাধন কর। 

নবদ্বীপ- ত্যাগ করবার নন কই হচ্ছে? 

প্রাবামকৃষ্ণ_-তোমরা গোন্বামী, তোমাদের ঠাকুর সেবা আছে ১ 
তোমাদের সংসার ত্যাগ করলে চলবে না! তা হলে ঠাকুর সেবা কে 
করবে? তোমরা মনে ত্যাগ করবে। 

“তিনিই লোকশিক্ষার জছ্ক তোমাদের সংসারে রেখেছেন_ তুমি 
হাজার মনে করো, ত্যাগ করতে পারবে না-তিনি এমন প্রকৃতি 
তোমায় দিয়েছেন যে তোমার সংসারের কাজই করতে হবে । 

“কৃষণ অজ্জুনকে বলছেন- তুমি, যুদ্ধ করবে না, কি বলছে? 
__তুমি ইচ্ছা! করলেই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হইতে পারবে না। তোমার 
প্রকৃতিতে তোমায় যুদ্ধ করাবে ।” 

[ সমাধিস্থ শ্রীপ্ীরামকৃষ্চ । গোস্বামীর যোগ ও ভোগ । ] 

গ্রীকৃ্ণ অর্জুনের সহিত কথা কহিতেছেন- এই কথা বলিতে বলিতে 
ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হইতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত স্থির ।- 
চক্ষু পলকশুন্ধ । নিঃশ্বাস বছিতেছে কি না! বহিতেছে,__বুঝা! যায় লা । 


পেনটা মহোতসবে । নবদবীপনোন্ব। নাসিকে ৩১ 


নবদ্বীপ গোস্বামী, তাহার পুত্র ও ভক্তগণ অবাক হইয়া দেখিতেছেন । 
কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়। ঠাকুব নবদ্বীপকে বলিতেছেন__ 

«যোগ ভোগ । তোমর। গ্োম্বামীবংশে তোমাদের ছুইই আছে। 

“এখন কেবল তাকে প্রার্থনা কর, আন্তরিক প্রার্থনা-_-“হে 
ঈশ্বর, তোমার এই ভুবনমোহিনী মায়ার এশধ্য আমি চাই নাআমি 
তোমায় চাই । 

“তিনি তো! সব্রভূতেই আছেন-_তবে ভর্ত কাকে বলে ? যে 
তাতে থাকে- যার মন প্রাণ অন্তবাত্সা সব ভাতে গত হয়েছে |” 
ঠাকুর এইবাব সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াচ্ছেন। নবদ্বীপকে বলিতেছেন__ 

“আমার এই যে অবস্থাট। হয় (সমাধি অবস্থ। ) কেউ কেউ বলে 
বোগ । আমি বলি, ধার চৈতন্যে জগৎ চৈতন্গা হযে রয়েছে, _ঠার 
চিন্তা করে কেউ কি অচৈতন্য হয় ?” 

শ্রীযুক্ত মণি সেন অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্বদেক ধিদায় কবিতেছেন 
_-কাহাকে এক টাকা, কাহাকে ছুই টাকা যেমন ব্যক্তি | 

' ঠাকুরকে পাচ টাকা দিতে আসলেন | শ্রীবামকু্ণ বলিলেন__ 

'আমার টাকা নিতে নাই” । মণি সেন তথাপি ছাড়েন না । 

ঠাকুর তখন বলিলেন, যদি দাও তোমাব গুরুব দিব্য । মণি সেন 
আবার দিতে আসিলেন | তখন ঠাকুর যেন অধৈধ্য হয়! মাষ্টারকে 
বলিতেছেন,_-“কেমন গে! নেবো! ? মাষ্ঠার ঘোবতব আপনি কবিয়া 
বলিলেন, আজ্ঞা না__কোন মতেই নেবেন ন। |, 

শ্রীযুক্ত মণি সেনের লোকেরা তখন আম সন্দেশ কিনিবার 
নাম করিয়া রাখালের হস্তে টাকা! দিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )-_আমি গুরুর দিব্য দিয়েছি ।-__ 
আমি এখন খালাস । রাখাল নিয়েছে সে এখন বুঝুগগে । 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে গাড়ীতে আরোহণ করিলেন-__ 
দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া যাইধেন । 

[ নিরাকার ধ্যান ও ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ | ] 
পথে মতিশীলের ঠাকুরবাড়ী । ঠাকুর মাষ্টারকে অনেক দিন হইল 
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বলিতেতেন__এক সঙ্গে আসিয়া এই ঠাকুর বাডীর ঝিল দর্শন কবিবেন 
--নিরাকার ধ্যান কিরূপ আবোপ কবিতে হয়, শিখাইবাব জন্য | 

ঠাকুরের খুব সন্ধি হইয়াছে । তথাপি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুববাড়ী দেখি- 
বাব জন্য গাড়ী হইতে অবতবণ কবিলেন । 

ঠাকুববাড়ীতে শ্রীগৌবাঙ্গেৰ সেবা' আছে | সন্ধ্যাব এখনও একটু 
দেরী আছে । ঠাকুব ভক্তসঙ্গে শ্রীগো বাঙ্গেব বিগ্রহেব সম্মুখে ভূমিষ্ঠ 
হইয়া প্রণাম কবিলেন | 

এইবাৰ ঠাকুববাড়ীৰ পুর্বাংশে যে ঝিল আছে তাহার ঘাটে 
আসিয়া! ঝিল ও মৎস্য দর্শন কবিতেছেন । কেহ মাছগুলিব হিংসা 
কবে না, মুড়ি ইত্যাদি খাবাৰ জিনিষ কিছু দিলেই বড় বড় মাছ দলে 
দলে সম্মুখে আসিয়া ভক্ষণ কবে__তাব পব নির্ভয়ে আনন্দে লীল। 
কখিতে কবিতে জলমধ্যে বিচবণ কবে । 

ঠাকুর মাষ্টাবকে বলিতেছেন-_-“এই গ্ভাখো কেমন মাছগুলি । 
এইরূপ চিদানন্দ সাগবে এই মাছেব ম্যায় আনন্দে বিচবণ কবা! 1৮ 


্রীশ্রীবামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, ষষ্ঠ খণ্ড, পেনেটা 
মহোৎসব সংবাদ সমাপ্ত | 


প্রীশ্রীরামকৃঞ্কথামৃত । ওর্থ ভাগ। ৩৩ 
চক্ক্জর্্ম ভ্ভাগ্তা- নন হন অভ £ 


দক্ষিণেশ্বরে গুরুরূগী শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তর্সঙ্গে ৷ 


গ্রথম গরিচ্ছ্দ | 


[ প্রহলাদচরিত্র শ্রবণ ও ভাবাঁবেশ । যোষিৎসঙ্গ নিন্দা ] 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে সেই পুর্পরিচিত ঘরে মেজেতে 
বসিয়া প্রহলাদচরিত্র শুনিতেছেন । বেলা ৮টা হইবে । শ্রীধুত রামলাল 
ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে প্রহলাদচরিত্র পড়িতেছেন | 
আজ শনিবাব, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা প্রতিপদ ; ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৮৩ 
খৃষ্টাবব। মণি দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুবেব সঙ্গে তাহার পদছায়ায় বাস 
করিতেছেন +- তিনি ঠাকুবের কাছে বসিয়া প্রহ্লাদচরিত্র শুনিতে- 
'ছেন। ঘরে শ্রীযুক্ত বাখাল, লাটু, হরিশ ; কেহ বসিয়া শুনিতেছেন, 
__কেহ যাতায়াত কবিতেছেন । হাঁজর! বারাগ্ডায় আছেন । 
ঠাকুর প্রহলাদচরিত্র কথা শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইতেছেন । 
যখন হিরণ্যকশিপু বধ হইল, নুসিংহের রুদ্র মুস্তি দেখিয়া ও সিংনাদ 
শুনিয় ত্রন্মাদ্দি দেবতার। প্রলয়াশঙ্কায় প্রহলাদকেই বুসিংহের কাছে 
পাঠাইয়া দ্রিলেন। প্রহল|দ বালকের ন্যায় স্তব করিতেছেন । ভক্তবৎসল 
স্েহে প্রহলাদের গা চাটিতেছেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, 
আহা ! আহা ! ভক্তের উপর কি ভালবাসা” ! বলিতে বলিতে ঠাকুরের 
, ভাব সমাধি হইল ! স্পন্নহীন,_চক্ষের কোণে প্রেমাঙ্ঞ | 
ভাব উপশমের পর ঠাকুর ছোট খাটখানিতে গিয়া বসিয়াছেন । 
মণি মেজের উপর তাহার পাদমূলে বসিলেন। ঠাকুর তাহার সঙ্গে 
কথ। কহিতেছেন। ঈশ্বরের পথে থাকিয়া যাহারা স্তরীকসঙ্গ করে তাহা- 
দের প্রতি ঠাকুর ক্রোধ ও ঘ্বণ। প্রকাশ করিতেছেন । 
শ্রীরামকৃষ্চ-_-লজ্জ হয় না । ছেলে হ'য়ে গেছে আবার স্ত্রী-সঙ্গ ! 
ঘৃণা করে না।--পশুদের মত ব্যবহার ! নাল, রক্ত, মল, মুত্র এ সব 
১০ 
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ঘ্বণা করে না! যে ভগবানের পাদ-পদ্ম চিন্তা"করে, তার পরমা- 
সুন্দরী রমণী চিতার ভন্ম বলে বোধ হয়। যে শরীর থাকবে ন__যাৰ 
ভিতর কৃমি, ক্রেদ শ্রেম্মঃ যত প্রকার অপবিত্র জিনিষ সেই শরীব 
নিয়ে আনন্দ! লজ্জা হয় না! 
[ ঠাকুরের প্রেমানন্দ ও মা কালীর পুজা ] 
মণি চুপ, করিয়া হেঁট মুখ হইয়া! আছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
আবার বলিতেছেন_ 
শ্রীরামকৃষ্-_তার প্রেমের এক বিন্দু বদি কেউ পায় কামিনী- 
কাঞ্চন অতি তুচ্ছ বলে বোধ হয়। মিছরির পানা পেলে চিটে গুড়ের 
পান! তুচ্ছ হয়ে যায়। তাকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা! করলে, তার নাম 
গুণ সর্ধবদ। কীর্তন করিলে, তার উপর সেই ভালবাসা ক্রমে হয় । 
এই বলিয়া ঠাকুর প্রেমোন্সত্ত হইয়া! ঘরের মধ্যে নাচিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন ও গান গাইতে লাগিলেন ।__ 
গীন- স্ুরধনীর তীরে হরি বলে কে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে 
(নিতাই নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে ।) 
প্রায় ১০ট৷ বাজে । শ্রীযুত রামলাল কালীঘবে ম! কালীর নিত্য 
পূজ। সাঙ্গ করিয়াছেন । ঠাকুর মাকে দর্শন করিবার জন্য কালীঘবে 
যাইতেছেন। মণি সঙ্গে আছেন। মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া ঠাকুর আসনে 
উপবিষ্ট হইলেন । ছুই একটি ফুল মার চরণে দিলেন। নিজের মাথায় 
' ফুল দিয় ধ্যান করিতেছেন। এইবার গীতচ্ছলে মার স্তব কুরিতেছেন। 
গান-_ভবদার! ভয়হর! নাম শুনেছি তোমার । 
তাইতে এবার দিয়েছি ভার, তারো তারে না তারো মা ॥. 
[ শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ,.৪০ পৃষ্ঠা । 
ঠাকুর কালীঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়। ভার ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব 
বারাগ্ায় বসিয়াছেন। বেলা ১০টা হইবে। এখনও ঠাকুরদের ভোগ 
ও ভোগারতি হয় নাই। মা কালী ও রাধাকান্তের প্রসাদি মাখন ও 
ফল মুল হইতে কিছু লইয়া ঠাকুর জলযোগ করিয়াছেন। রাখাল 
প্রভৃতি ভক্তেরাও কিছু কিছু পাইয়াছেন । 


দক্ষিণেশ্বর । রাখাল, মাষ্টার, লাটু প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৩৫ 


ঠাকুরের কাছে বসিয়। রাখাল 93001199” 91777] পড়িতেছেন, 
টোন 11197109এব বিষয় । 


[নিষ্কাম কর্ম । পূর্ণ জ্ঞানী গ্রন্থ পড়ে না ।] 
প্রীবামকৃষ্ণ ( মাষ্টারেব প্রতি )-*ওতে কি বল্ছে ? 
মাষ্টাব_-সাহেব ফলাকাজ্্র। না কবে কর্তব্য কম্ম করতেন,__এই 

কথা বল্ছে। নিষ্কাম কন্ম। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_-তবে ত বেশ! কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ-_-এক- 
খানাও পুস্তক সঙ্গে থাকবে না । যেমন শুকদেব__তার সব মুখে । 
“বইয়ে- শান্তর বালিতে চিনিতে*মিশেল আছে । সাধু চিনিটুকু। 
ল'য়ে বালি ত্যাগ করে। সাধু সার গ্রহণ করে । 
শুকদেবাদির নাম করিয়! ঠাকুর কি নিজের অবস্থা ইঙ্গিত করিয়। 
বুঝাইতেছেন ? 
_ বৈষ্ণবচরণ কীর্তনিয়া আসিয়াছেন । তিনি স্থবোলমিলন কীর্তন 
শুনাইলেন । 
কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীঘুত রামলাল থালায় করিয়! ঠাকুরের জন্য প্রসাদ 
আনিয়া দিলেন । সেবাঁব পব-_ঠাকুর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন । 
রাত্রে মণি নবতে শয়ন করিলেন। শ্রীন্রীমা যখন দক্ষিণেশ্বব মন্ৰিরে 
ঠাকুরেৰ সেবার জন্য আসিতেন তখন এই নবতেই বাস করিতেন । 
কয়েক মাস হইল তিনি কামারপুকুরে শুভাগমন করিয়াছেন । 


দ্বিতীয় গরিচ্ট্দে । 
শ্রীশ্রীরাখাল, লাটু, জনাইয়ের ঘুখুষ্যে প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে |] 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির সঙ্গে পশ্চিমের গোল বারাণ্ডায় বসিয়া 
আছেন। সম্মুখে দক্ষিণবাহিনী ভাগীরথী । কাছেই করবী, বেল, 
ঈু'ই, গোলাপ কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি নানাকুস্থমবিভূষিত পুষ্পবৃক্ষ। বেলা 
১০টা হইবে । 
আজ রবিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ। দ্বিতীয়া, ১৬ ডিসেম্বর ১৮৮৩ 
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খৃষ্টাব্দ ৷ ঠাকুর মণিকে দেখিতেছেন ও গান গাইতেছেন__ 

গান- তারিতে হবে মা তার! হয়েছি শরণাগত । 

হইয়া রয়েছি যেন পিঞ্জরের পাখীর মত ॥ 
অসংখ্য অপরাধী আমি, জ্ঞানশূন্য মিছে ্রমি, 
মায়াতে মোহিত হ'য়ে বৎসহারা গাভীর মত । 
[ রামচিন্তা ৷ সীতার ন্যায় ব্যাকুলতা |] 

“কেন ? পিঞ্জবের পাখীর মত হ'য়ে যাব কেন? হ্যাক্‌ ! থু ।” 

কহিতে কহিতে ভাবাবিষ্ট__-শরীব, মন সব স্থির ও চক্ষে ধারা । 

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন, মা, সীতার মত করে দাও 
--একেবাবে সব ভূল- দেহ ভুল, যোনি, হাত, পা, স্তন,”_ কোনো 
দিকেই ছ'স নাই ।_ কেবল এক চিন্তা_“কোথায় রাম !' 

কিরূপ ব্যাকুল হ'লে ঈশ্বর লাভ হয়__মণিকে এইটী শিখাইবাব 
জন্যই কি ঠাকুরেব সীতার উদ্দীপন হইল ? সীত। রামময়জীবিতা,_ 
রামচিন্তা করে উন্মাদিনী,-দেহ যে এমন প্রি তাহাও ভূলে গেছেন ! 

বেলা ৪টা বাজিয়াছে ॥ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে সেই ঘবে 
বসিয়া আছেন। জনাইয়ের মুখুষ্যেবাবু একজন আসিয়াছেন__তিনি 
শীষুক্ত প্রাণকৃষ্ণের জ্ঞাতি। তাহার সঙ্গে একটা শাস্তরজ্ঞ ব্রাহ্মণ বন্ধু। 
মণি, বাখাল, লাটু, হরীশ, যোগীন, প্রভৃতি ভক্তেরাও আছেন | 

যোগীন দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ চৌধুরীদেব ছেলে । তিনি আজ কাল 
প্রায় প্রত্যহ বৈকালে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন ও রাত্রে চলিয়। 
যান। যোগীন এখনও বিবাহ করেন নাই । 

মুখুষ্যে (প্রণামানন্তর)__ আপনাকে দর্শন ক'রে বড় আনন্দ হোলো! ।' 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_তিনি সকলের ভিতরই আছেন। সকলের ভিতর 
সেই সোণা, কোনো খানে বেশী প্রকাশ | সংসারে অনেক মাটা চাপা । 

মুখুষ্যে (সহান্তে )- মহাশয়, এহিক পারত্রিক কি তফাৎ? 

গ্রীরামকৃ্চ__সাধনের সময় “নেতি' “নেতি করে ত্যাগ করতে 
হয় “তাকে লাভের পর বুঝ। যায় তিনিই সব হয়েছেন । 

।প্যখন রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হোলো! দশরথ বড় ভাবিত হয়ে বশিষ্ঠ 


দক্ষিণেশ্বর । বাখাল, জনাইয়ের মুখুষ্যে প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৩৭ 


দেবের শরণাগত হলেন- যাতে রাম সংসার ত্যাগ না৷ করেন। বশিষ্ঠ 
বামচন্দ্রের কাছে গিয়ে দেখেন, তিনি বিমনা হয়ে বসে আছেন-_অস্তরে 
তীব্র বৈরগ্য । বশিষ্ঠ বল্লেন, রাম, তুমি সংসার ত্যাগ কর্বে কেন? 
সংসার কি তিনি ছাড় ? আমার স্ঙ্গে বিচার করে৷ । রাম দেখলেন, 
সংসাব সেই পরত্রহ্গ থেকেই হয়েছে,_তাই চুপ করে রহিলেন। 

“যেমন যে জিনিষ থেকে ঘোল, সেই জিনিষ থেকে মাখন । তখন 
ঘোলেরই মাখম, মাখমেবই ঘোল। অনেক কষ্টে মাম তুললে (অর্থাৎ 
ব্রক্মজ্ঞান হোলে) ;_ তখন দেখছে! যে মাখম থাকলেই ঘোলও আছে, 
_-যেখানে মাখম সেইখানেই ঘোল। ব্রহ্ম আছেন বোধ থাকলেই 
জীব জগত চতুব্বিংশতি তত্ব_ও আছে। 

[ ব্রহ্ষজ্ঞানেব একমাত্র উপায় ] 

“ত্রক্ম ষে কি বস্তু মুখে বলা যায় না। সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়েছে 
(অর্থাৎ মুখে বলা হয়েছে ),_কিক্ত ব্রক্ম কি, কেউ মুখে বলিতে 
পাবে নাই । তাই উচ্ছিষ্ট হয় নাই । এ কথাটা বি্ভাসাগরকে বলেছিলাম 
_-বিদ্যাসাগর শুনে ভাবী খুসী। 

“বিষয় বুদ্ধির লেশ থাকলে এই ব্রহ্গজ্ঞান হয় না । কামিনীকাঞ্চন 
মনে আদৌ থাকবে না, তবে হবে । গিরিরাজকে পার্বতী বল্লেন, “বাবা, 
ব্রন্মজ্ঞান যদি চাও তা! হলে সাধুসঙ্গ কর? । 

ঠাকুর কি বলছেন, সংসারী লোক ব! সন্ন্যাসী যদি কামিনীকাঞ্চন 
নিয়ে থাকে ত৷ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না? 

[ যোগভ্র । ব্রহ্গজ্ঞানের পর সংসার । ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ আবার মুখুষ্যেকে সম্বোধন করে বলছেন-_ 
“তোমাদের ধন এই্বর্য্য আছে অথচ ঈশ্বরকে ডাকছো, এ খুব ভাল। 

গীতায় আছে যারা যোগত্রষ্ট তারাই ভক্ত হয়ে ধনীর ঘরে জন্মায় । 
মুখুষ্যে (বন্ধুর প্রতি, সাহান্তে )__শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগ- 
অষ্টোইভিজায়তে |, 

শ্রীরামকষ্--তিনি মনে করলে জ্ঞানীকে সংসারেও রাখতে 
পারেন। তার ইচ্ছাতে জীব জগৎ হয়েছে। তিনি ইচ্ছাময়-- 


৩৮  শ্্রীশ্রীরামকু্ণ কথামত । ৪র্থ ভাগ । [ 1889, 16৮ 78০. 


মুখুষ্যে ( সহাস্য )--তার আবার ইচ্ছা কি? তার কি কিছু 
অভাব আছে? 

শ্রীবামকৃষ্চ (সহাস্যে )__-তাতেই বা দোষ কি? জল স্থির 
থাকলেও জল,_তবল হ'লেও জল। 

[ জীব জগৎ কি মিথ্যা ?] 

“সাপ চুপ কবে কুগ্তলী পাকিয়ে থাকলেও সাঁপ,__আবাব তির্যক্‌- 
গতি হয়ে এ'কে বেঁকে চল্লেও সাপ। 

“বাবু যখন চুপ কবে আছে তখনও যে ব্যক্তি,__-যখন কাজ কবছে 
তখনও সেই ব্যক্তি । 

“জীব জগৎকে বাদ দেবে কেমন কবে,__তাহলে যে ওজনে কম 
পড়ে! বেলেব বীচি, খোলা বাদ দিলে মমস্ত বেলে ওজন পাওয়! 
যায় না। 

ব্রহ্ম নিলিপ্ত। বাষুতে স্গন্ধ ছুর্গন্ধ পাঁওয়। যায়, কিন্তু বাষু 
নিলিপ্র। ত্রন্ম আব শক্তি অভেদ। সেই আদ্যাশক্তিতেই জীব 
জগৎ হযেছে। 

[ সমাধিযোগের উপায়-_্রন্দন। ভক্তিযোগ ও ধ্যানযোগ । ] 
মুখুয্যে-_কেন যোগভষ্ট হয় ! 

শ্রীবামকৃষ্ণ-_গর্ভে ছিলাম যোগে ছিলাম, ভূমে পড়ে গেলাম 
মাটা। ওবে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়াব বেড়ী কিসে কাটি ।, 

“কামিনী কাঞ্চন মায়া । মন থেকেই এ ছুটি গেলেই যোগ। 
আত্মা- পবমাত্বা চুম্বক পাথব,. জীব আত্মা যেন একটী ছু*চ,--তিনি 
টেনে নিলেই যোগ । কিন্ত ছু'চে যদি মাটী মাখা থাকে চৃম্বকে টানে" 
না,__মাটা সাফ করে দিলে আবার টানে । 

কামিনী কাঞ্চন মাটী পরিস্কার করতে হয় । 

মুখুষ্যে কিরূপে পরিষ্কার হয়? 

শ্রীরামকৃষ্জ-_তার জঙ্য ব্যাকুল হয়ে কাদো সেই জল মাটিতে 
লাগলে ধুয়ে ধুয়ে যাবে। যখন খুব পরিষ্কার হবে তখন চুম্ুকে টেনে 
লবে।- যোগ তৃবেই হবে। 


দক্ষিণেশ্বব । জনাইয়ের মুখুষ্যে, রাখাল, লাটু প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৩৯ 


সুখুষ্যে- আহা কি কথা ! 

ভ্রীবামকৃষ্ক-_তাব জন্য কাদতে পাবলে দর্শন হয়-_সমাধি হয়। 
যোগে সিদ্ধ হলেই সমাধি । কাঁদলে কুস্তক আপনি হয়; তারপর 
সমাধি । 

“আব এক আছে ধ্যান । সহত্রাবে শিব বিশেষৰপে আছেন । তার 
ধান । শবীব সবা, মন বৃদ্ধি জল | এই জলে সেই সচ্চিদানন্দ সৃর্য্েব 
প্রতিবিশ্ব পড়ে । সেই প্রতিবিস্ব তুর্য্যেব ধ্যান কবতে কবতে সত্য সৃর্ধ্য 
তাৰ কৃপ'ব দর্শন হয় । 

[ 'সাধুসঙ্গ কর ও আম্মোক্তীরি (বকলম।) দাও? । ] 

“কিন্ত সংসাবী লোকেব সর্বদাই সাধুজঙ্গ দবকাব। সকলেবই 
দবকাঁব। সন্রাসীবও দধকাব। তবে সংসাবীদেব বিশেষতঃ । বোগ 
শোগেই আছে- কামিনী কাঞ্চনের মধ্যে সর্ববদ। থাকতে হয়। 

মুখুযো-_ আজ্ঞ। বোগ লেগেই আছে 

গ্রীবামকৃষ্ণ__তাদনে আম্মোক্তাবি ( বকলম ) দাও__য। হর ভিনি 
ককন। তুমি বিড়ালছানাব মত কেবল তাকে ভাকে।- ব্যাকুল হয়ে। 
হাব মা যেখানে তাকে লাখে__সে কিছু জানে না ৮_কখনও বিছানার 
উপব বাখছে,__কখনও হেঁশালে। 

[ প্রবর্তক শাস্ত্র পড়ে। সাধনার পর তবে দর্শন | ] 
মুখুয্যে_ গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র পড়া ভাল । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_শুধু পড়লে শুনলে কি হবে? কেউ ছুধ শুনেছে, 
কেউ ছুধ দেখেছে, কেউ খেয়েছে । ঈশ্ববকে দর্শন কর! যায়__আবার 
তাব সঙ্গে আলাপ করা যায়। 

“প্রথমে প্রবর্তক। যে পড়ে, শুনে। তারপর সাধক, তাকে 
ডাকছে, ধ্যান চিন্তা করছে, নাম গুণ কীর্তন করছে । তার পর সিদ্ধ-_- 
তাকে বোধে বোধ করছে, দর্শন করছে। তার পর সিদ্ধের সিদ্ধ ; 
যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা-_-কখনও বাংসল্য, কখনও মধুর ভাব। 

মণি রাখাল, যোগীন লাটু প্রভৃতি ভক্তের এই সকল দেবছুর্লভ 
তত্বকথ! অবাক হইয়া শুনিভেছেন। 


৪০ গ্্রীশ্রীরামকৃঞ্ণকথাম্ত। ৪র্থভাগ। [ 1889, 1686) 7090. 


এইবার মুখুয্যেরা বিদায় লইবেন। তাহার প্রণাম করিয়া দাঁড়াই- 
লেন। ঠাকুরও যেন তাদের সন্মানার্থ উঠিয়। দীড়াইলেন। 

সুখুয্যে ( সহাস্তে )_ আপনার আবার উঠা বসা ।__ 

শ্রীপ্রীরামকৃষণ ( সহাস্তে )__আবার উঠা বসাতেই বা ক্ষতি কি? 
স্থির হলেও জল,__আর হেললে ছুল্লে জল। ঝড়ের এটো পাত৷ 
--হাঁওয়াতে যে দিকে লয়ে যায়। আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্র 


তীয় গরিচ্ঠ্দে 
শ্রীরামককের দর্শন ও বেদান্ত সম্বন্ধে গুন্থ ব্যাখ্যা । 
[ অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ । জগত মিথ্যা! ? ] 
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জনাইয়ের মুখুয্যের৷ চলিয়া গেলেন । মণি ভাবিতেছেন, বেদান্ত-, 
দর্শন মতে “সব স্বপ্নবং । তবে, জীব, জগত, আমি এ সব--কি মিথ্য। ? 

মণি একটু একটু বেদান্ত দেখিয়াছেন। আবার বেদান্তের অস্ফুট 
প্রতিধ্বনি 70876 77০2০] প্রভৃতি জন্মান পণ্তিতদেব বিচাব একটু 
পড়েছেন। কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছুর্ধল মান্থুবের ন্যায় বিচার করেন 
নাই» _জগন্মাত। তাহাকে সমস্ত দরশন' করাইয়াছেন। মণি তাই 
ভাবছেন । |] 

কিয়ৎক্ষণ পরেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির সহিত একাকী পশ্চিমের 
গোল বারাগ্ডায় কথা কহিতেছেন। সম্মুখে গঙ্গা কুল কুল রবে 
দক্ষিণে প্রবাহিত হইতেছে । শীতকাল- হৃর্য্যদেব এখনও দেখা 
যাইতেছে, দক্ষিণপশ্চিম কোণে । ধাহার জীবন বেদময়-_ধাহার 
মুখনিস্থত বাক্য বেদাস্তবাক্য-_যাহার শ্রীমুখ দিয়! শ্রীভগবান কথা 
কন-_ধাহার কথাম্বত লইয়া বেদ, বেদান্ত শ্ীভীগবত গ্রন্থকার ধারণ 
করে, সেই অহেতুককৃপাসিন্ধু পুরুষ গুরুরূপ ধারণ করিয়া কথা 
কহিতেছেন ! 


₹ 16591986590) 21581590970 0627665] 0১8:০9০6100 ১ 000-515107. 


দক্ষিণেশ্বর। জনাইয়ের মুখুষ্যে, রাখাল, লাটু প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৪১ 
মণি_ জগৎ কি মিথ্যা? 


শ্রীরামকৃঞ্চ_ মিথ্যা কেন? ও সব বিচারের কথ। | 

“প্রথমটা, “নেতি" “নেতি” বিচার করবার সময়, তিনি জীব নন, 
জগৎ নন, চতুর্করিংশতি তত্ব নন, হয়ে যায় ;_-এ সব স্বপ্নবৎ' হয়ে যায়। 
তারপর অন্ুলোম বিলোম। তখন তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন বোধ হয়। 

“তুমি সিড়ি ধরে ধরে ছাদে উঠলে । কিন্তু যতক্ষণ ছাদ বোধ 
ততক্ষণ সি'ড়িও আছে । যার উঁচু বোধ আছে,তার নীচু বোধও আছে । 

“আবার ছাদে উঠে দেখ লে_ যে জিনিষে ছাদ তৈয়ের হয়েছে-_ 
ইট, চুণ, স্ুরকী-_ সেই জিনিসেই সিড়ি তৈয়ের হয়েছে। 

“আর যেমন বেলের কথ বলেছি । 

“যার "অটল আছে তার টলও আছে। 

“আমি' যাবার নয় । "আমি ঘট? যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ জীব 
জগংও রয়েছে । তাকে লাভ করলে দেখ! যায় তিনিই জীব জগৎ 
হয়েছেন !__শুধু বিচারে হয় না। 

“শিবের তুই অবস্থা । যখন সমাধিস্থ-_মহাযোগে বসে আছেন-_ 
তখন আত্মারাম । আবার যখন সে অবস্থা থেকে নেবে আসেন- একটু 
“আমি” থাকে--তখন “রাম” রাম” করে নৃত্য করেন ! 

ঠাকুর শিবের অবস্থা বর্ণনা করিয়! কি নিজের অবস্থাইক্ষিত করিয়া 
বলিতেছেন ? 

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর জগন্মাতার নাম ও তাহার চিন্তা করিতেছেন । 
ভক্তেরাও নিজ্জনে গিয়া ষে যার ধ্যানাদি করিতে লাগিলেন । এ দিকে 
ঠাকুরবাড়ীতে ম। কালীর মন্দিরে, শ্রীপ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে, ও দ্বাদশ 
শিবমন্দিরে আরতি হইতে লাগিল। 

আজ কৃষ্খপক্ষের দ্বিতীয়া ভিথি। সন্ধ্যার কিয়ংকাল পরে চন্দ্রোদয় 
হইল। সে আলে! মন্দির-শীর্ধ, চতুর্দিকের তরুলতা, ও মন্ৰিরের 
পশ্চিমে ভাগীরথী-বক্ষে পড়িয়া অপুর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে । এই 
সময় সেই পুর্ববপরিচিত ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া। মণি 
মেজেতে বসিয়া আছেন। মণি বৈকালে বেদাস্ত সম্বন্ধে যে কথার 


৪২ ক্রীশ্রীরামকৃষ্চকথাস্ৃত। ওর্থ ভাগ। [ 1889, 166 7১9০. 
অবতারণা করিয়াছিলেন ঠাকুর আবার সেই কথাই কহিতেছেন। 
[ সব চিন্ময় দর্শন। মথুরকে খাজাঞ্জির পত্র লেখা |] 


শ্রীরামকৃ্চ (মণির প্রতি)__জগৎ মিথ্যা কেন হবে? 
ও সব বিচারের কথা । তাকে দর্শন হলে তখন বোঝ! যায় 
যে তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন । 

“আমায় মা কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে মা-ই সব হয়েছেন । 
দেখিয়ে দিলেন সব চিন্ময় !-_ প্রতিমা চিন্ময়! বেদী চিন্ময় !__কাশা- 
কুশী চিন্ময় !__চৌকাট চিন্ময় !__মার্ধেবেলের পাথর- সব চিন্ময় ! 

“ঘরের ভিতর দেখি--সব যেন রসে বয়েছে ! সচ্চাদানন্দ রসে । 

“কালীঘরের সম্মুখে একজন ছু লোককে দেখলাম *_কিন্ত 
তারও ভিতরে তার শক্তি জলজ্বল করছে দেখলাম ! 

“তাইত বিড়ালকে ভোগের লুচি খাইয়েছিলাম। দেখলাম 
মাই সব হয়েছেন- বিড়াল পর্য্যন্ত! তখন খাজাঞ্জি সে 
বাবুকে চিঠি লিখলে যে ভট্চাজ্জি মহাশয় ভোগের লুচি বিড়ালদের 
খাওয়াচ্চেন। সেজবাবু আমার অবস্থ। বুঝতো ! পত্রের উত্তরে 
লিখলে, “উনি যা করেন তাতে কোন কথা৷ বোলো না । 

তাকে লাভ করলে এইগুলি ঠিক দেখ! যাঁয় তিনিই জীব, 
জগৎ চতুবিংশতিতত্ব হয়েছেন । 

“তবে যদি তিনি “আমি” একেবারে পুঁছে দেন তখন যে কি হয় 
মুখে বলা যায় না। রামপ্রসাদ যেমন বলেছেন-__ 

“তখন তুমি ভাল কি আমি ভাল-সে তুমিই বুঝবে ।” 

“সে অবস্থাও আমার এক একবার হয়। ও 

বিচার করে একরকম দেখ! যায়,_আর তিনি যখন দেখিয়ে দেন 
তখন আর এক রকম দেখা যায়। 


দক্ষিণেশ্বর । ভক্তসঙ্গে__মূলকথা প্রসঙ্গে । ৪৩ 


ু্ঘ গরিচ্ে। 
জীবনের উদ্দেশ্ঠ ঈশ্বর দর্শন। উপায় প্রেম। 


পবদিন সোমবাঝ, বেলা*আটটা হইল। ঠাকুব সেই ঘবে বসিয়' 
আছেন। বাখাল, লা প্রভৃতি ভক্তেবাঁও আছেন। মণি মেঝেতে বসিয়। 
আছেন। শ্রীযুক্ত মধু ডাক্তাবও আসিয়াছেন। তিনি ঠাকুবেব কাছে 
সেই ছোট খা্টটিব উপবেই বসিয়। আছেন। মধুডাক্তাব প্রবীণ 
ঠাকুবেব অস্ত্রথ হইলে প্রায় তিনি আসিয়া দেখেন । বড বসিক লোক । 
মণি ঘবে প্রবেশ কবিষ। প্রণামানন্তব উপবেশন কবিলেন। 
প্রীবাদকষ্*- কথাটা! এই-_সচ্চিদানন্দের প্রেম । 


ঠাকুরের সীতামৃষ্তি দর্শন। গৌরী পণ্তিতের কথা ।] 


“কিকপ প্রেম? ঈশ্ববকে কিৰপ ভালবাসতে হবে? গৌবী 
বল্তো বাঁনকে জানতে গেলে সীতাব মত হতে হয় ; ভগবানকে জানতে 
ভগবতীব মত হতে তয়,_-ভগবতী যেমন শিবেব জন্য কঠোব তপন্তা 
কবেছিলেন সেইৰপ তপস্তা করতে ভয় ; পুকঘকে জান্তে গেলে 
প্রকৃতিভাব আশ্রয় কব্তে হয়__সখিভাব, দাসীভাব, মাতৃভাব । 

“আমি সীতামুত্তি দর্শন কবেছিলাম । দেখলাম সব মনটা! বামেতেই 
বয়েছে। যোনি,হাত,পা,বসন ভূষণ কিছুতেই দৃষ্টি নাই । যেন জীবনটা 
বামময়- বাম না থাকলে, বামকে না পেলে, প্রাণে বাঁচবে না ! 

মণি আজ্ঞা হা,__যেন পাগলিশী। 

প্রীরামকৃ্ণ-__উন্মাদিনী !-_ ইয়া । ঈশ্ববকে লাভ করতে গেলে 
পাগল হতে হয়। 

*কামিনীকাঞ্চনে মন থাকুলে হয় না । কামিনীব সঙ্গে রমণ__ 
তাতে কি সুখ !-_ঈশ্বরদর্শন হলে রমণ-সুখের কোটাগুণ আনন্দ হয়। 
গৌরী বল্ত, মহাভাব হ'লে শরীরের সব ছিদ্র লোমকৃপ পধ্যন্ত-_ 
মহাযোনি হয়ে যায়। এক একটি ছিপ্বে আত্মার সহিত রমণ-সুখ 
বোধ হয়। 


৪৪ পরীপ্রীরামকৃষ্চকথাম্বত । ৪র্ধ তাগ। [ 1889, 1761) 109০. 


[ গুক্র পূর্ণ জ্ঞানী হবেন । ] 


প্রীরামকৃষ্ণ__ব্যাকুল হয়ে ভাকে ডাকৃতে হয়। গুরুর মুখে শুনে 
নিতে হয়,__কি করলে তাকে পাওয়া ষায়। 

«গুরু নিজে পূর্ণ জ্ঞানী হলে তবে পথ দেখিয়ে দিতে পারে। 

“পুর্ণ জবান হলে বাসন! যায়,_াচ বছরের বালকের স্বভাব হয়। 
ঈত্তাত্রেয় আর জড়ভরত,__এদের বালকের স্বভাব হয়েছিল ।” 

মণি _আজ্জে, এদের খপর আছে ;₹_-মারও এদের মত কত 
জ্ঞানী লোক হয়ে গেছে । 

শ্রীরবামকৃষ্ণ-_হ। ! জ্ঞানীর সব বাসন! যায়,__যা থাকে তাতে কোন 
হানি হয না। পরশমণিকে ছু'লে তববার সোণ! হয়ে যায়,__তখন 
আর সে তরবারে হিংসার কাজ হয় না। সেইবপ জ্্রানীর কাম (ক্রোধের 
কেবল ভঙ্গীট্রকু থাকে । নামমাত্র। তাতে কোন অনিষ্ট হয় না। 

মণি-__ আপনি যেমন বলেন, জ্ঞানী তিন গুণের অতীত হয়। 
সত্ব, রজঃ, তমঃ কোন গুণেরই বশ নন & এরা তিন জনেই ডাকাত । 

প্রীরামকৃ্-_এগুলি ধারণ! করা চাই । 

মণি_ পূর্ণ জ্ঞানী পৃথিবীতে বোধ হয় তিন চাব জনের বেশী নাই । 

প্রীরামকৃষ্জ__কেন পশ্চিমের মঠে অনেক সাধু সন্ন্যাসী দেখা যায়। 

মণি-_আজ্ঞা, সে সন্গ্যাসী আমিও হতে পারি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথায় কিয়ৎক্ষণ মণিকে এক দৃষ্টে দেখিতেছেন। 

শ্রীরামকৃঞ্চ (মণির প্রতি )-কি সব ছেড়ে ? 

মণি__মায়। না গেলে কি হবে ? মায়াকে যদি জয় না করতে 
পারে শুধু সন্ন্যাসী হয়ে কি হবে ? 

সকলেই কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আছেন । 


[ ত্রিগুণাতীত ভক্ত যেমন বালক । ] 


মণি-_-আজ্ঞা, ত্রিগুণাতীত ভক্তি কাকে বলে? 
ভ্রীরামকৃ্ণ--সে ভক্তি হলে সব চিন্ময় দেখে। চিন্ময় শ্যাম। 
চিন্ময় ধাম। ভক্তও চিন্ময় । সব চিন্পয়। এ ভক্তি কম লোকের হয়। 


দক্ষিণেশ্বর । রাখাল, লাটু, শ্ীমধু ডাক্তার গ্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে। ৪৫ 


ডাক্তার মধু ( সহাস্তে )-_ত্রিগুণাতীত ভক্তি__জর্থাৎ ভক্ত কোন 
গুণের বশীভূত নয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )- ইয়া । যেমন পাঁচ বছবের বালক-_-কোন 
গুণেব বশ নয়। 

মধ্যাহছে সেবার পর ঠাকুব শ্রীবামকৃষ্ণ একটু বিশ্রাম করিতেছেন। 
শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক আসিয়া প্রণাম কবিলেন ও মেজেতে আসন 
গ্রহণ করিলেন । মণিও মেজেতে বসিয়া আছেন । ঠাকুব শুইয়া শুইয়া! 
মণি মল্লিকের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটী একটী কথা কহিতেছেন। 

মণি মলিক_ আপনি কেশবসেনকে দেখতে গিছ লেন | 

শ্রীরামকৃষ্ণচ-__হী-_এখন কেমন আছেন ? 

মণি মল্লিক_ কিছু সাবেন নাই । 

শ্রীরামকৃষ্ণ _দেখলাম্‌ বড় বাজসিক,__ অনেকক্ষণ বসিয়েছিল,__ 
ভাব পব দেখ! হল। 

ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন। ভক্তদেব সহিত কথা কহিতেছেন। 


[ ব্রীমুখ-কথিত চারতামুত। ঠাকুর রাম রাম করিয়া পাগল ) 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)_আমি “বাম' রাম" কবে পাগল হরে 
ছিলাম। সন্াসীব ঠাকুৰ রামলালাকে লয়ে লয়ে বেড়াতাম । তাকে 
নাওয়াতাম, খাওয়াতাম, শোয়াতাম। যেখানে বাবো)--সঙ্গে করে 
লয়ে যেতাম । রামলাল! রামলালা' করে পাগল হয়ে গেলাম । 


গঞ্চম গরিচ্ট্দে 
বিল্বমূলে ও পঞ্চবটীতলায় শ্রীরামরষণ। 
ঠাকুর প্রীরামকৃষ্ণ বিন্ববৃক্ষের নিকট মণির সহিত কথা কহিতেছেন । 
বেলা প্রায় নয়টা হইবে। 
আজ বুধবার, ১৯শে ডিসেম্বর ১৮৮৩। কৃষ্ণাপঞ্চমী তিঘি। 
বিতল ঠাকুরের সাধন ভূমি । অতি নির্জন স্থান । উত্তরে বারুদ 
খানা ও প্রাচীর । পশ্চিমে ঝাউগাছগুলি সর্ধদাই প্রাণ-উদাসকারী 


৪৬ প্রীপ্রীরামকৃঞ্ণ কথাম্বত। ৪র্থ ভাগ । [ 1883, 198 799০. 


সেণ সেণ শব্দ করিতেছে ; পরেই ভাগীরথী। দক্ষিণে পঞ্চবটা দেখা 
যাইতেছে । চতুর্দিকে এত গাছপাল। দেবালয়গুলি দেখা যাইতেছে ন?। 

প্রীরামকৃষ্ণচ (মণির প্রতি) কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না 
করলে কিন্তু হবে না। ূ 

মণি কেন? বশ্বিষ্ঠদেব ত রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, রাম, সংসাব 
যদি ঈশ্বর ছাড়া হয় তা হলে সংসার-ত্যাগ করো । 

্ীরামকৃষ্ণ ( ঈষৎ হাসিয়া )__সে রাবণবধেব জন্য !__-তাই রাম 
সংসারে রইলেন_ বিবাহ করলেন। 

মণি নির্বাক হইয়া কান্ঠের ন্যায় ঈাড়াইয়া রহিলেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া নিজে ঘরে ফিবিয়া যাইবার 
জন্য পঞ্চবটী অভিমুখে গমন করিলেন । 

[ “নিবাকার সাধন বড় কঠিন ।” ] 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটা তলায় মণির সহিত কথা কহিতেছেন। 
বেলা প্রায় ১০ট1 হইল। 

মণি-আজ্ঞা, নিরাকার সাধন কি হয় না। 

প্রীরামকুষ্ণ--হবে না] কেন? ও পথ বড় কঠিন!* আগেকার 
খধিরা অনেক তপন্যার দ্বারা বোধ করত, ব্রহ্ম কি বস্তু অনুভব 
কর্তো। খধিদের খাটুনি কত ছিল ।- নিজেদের কুটার থেকে সকাল 
বেল! বেরিয়ে যেত, _সমস্ত দিন তপস্তা করে, সন্ধ্যার পর আবার 
ফির্তো ৷ তার পর এসে একটু ফলমূল খেতো। 

“এ সাধনে একবারে বুদ্ধির লেশ মাত্র থাকলে হবে না। রূপ, রস 
গন্ধ, স্পর্শ এ সব বিষময় মনে আদপে থাকৃবে না । তবে শুদ্ধ মন হবে 
সেই শুদ্ধ মনও যা শুদ্ধ আত্মাও তাঁ। মনেতে কামিনীকাঞ্চন একেবারে 
থাকবে না 

“তখন আর একটী অবস্থা হয়। “ঈশ্বরই কর্তা আমি অবর্তী। 
আমি না হ'লে চল্বে না এরপ জ্ঞান থাক্‌বে না সুখে হ্ঃখে। 


* ক্লেশোইধিকতরম্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌। 
অব্যক্ত! হি গতি ছু?খং দেহবস্তিরবাপ্যতে ॥ গীত] । 


দক্ষিণেশ্বরে বিস্বতর ও পঞ্চবটামূলে শ্রীরামক্ণ। ৪৭ 


“একটা মাঠের সাধুকে ছুষ্ট লোকে মেরেছিল,_সে অজ্ঞান হয়ে 
গিছলো৷ ৷ চৈতন্য হলে যখন জিজ্ঞাসা! করলে কে তোমায় ছুধ খাওয়াচ্ছে ? 
মে বলেছিল, যিনি আমায় মেরেছেন তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন। 

মণি__ আজ্ঞ। হা, জানি । 

[স্থিত সমাধি ও উন্মনা সমাধি । ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ _ন1 শুধু জানলে হবে না ;__-ধারণ। কর! চাই। 
“বিষয়চিন্তা মনকে সমাধিস্থ হতে দেয় না। 

“একবারে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ হলে স্থিত-সমাধি হয়। আমার স্থিত- 
সমাধিতে দেহত্যাগ হতে পারে, কিন্তু ভক্তি ভক্ত নিয়ে একটু থাকবার 
বাসনা আছে! তাই একটু দেহের উপরেও মন আছে। 

“আর এক আছে উন্মানা-সমাধি। ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে 
আনা। ওটা তুমি বুঝেছ? 

মণি আজ্ঞা হী । 

শ্রীরামকৃষ্ণ--ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে আনা । বেশীক্ষণ এ 
সমাধি থাকে না, বিষয়চিন্তা এসে ভঙ্গ হয় _যোগীর যোগ ভঙ্গ হয়। 

“ও দেশে দেয়ালের ভিতর গর্তে নেউল থাকে । গর্তে যখন থাকে 
বেশ আরামে থাকে । কেউ কেউ ন্যাজে ইট বেঁধে দেয়__তখন ইটের 
জোরে গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়ে। যত বার গর্তের ভিতর গিয়ে 
আরামে বসবার চেষ্টা করে-__-ততবারই ইটের জোরে বাইরে এসে 
পড়ে। বিষয়চিন্তা এমনি _যোগীকে যোগন্রষ্ট কবে। 

“বিষয়ী লোকদের এক একবার সমাধির অবস্থা হতে পারে। 
সূর্ধ্যোদয়ে পদ্ম ফোটে, কিন্তু হূর্ধ্য মেঘেতে ঢাকা পড়লে আবার পর্ন 
মুদিত হয়ে যায়। বিষয় মেঘ। 

মণি__সাধন করলে জ্ঞান আর ভক্তি ছুই কি হয় না! 

শ্্রীরামকৃষ্ণ__ভক্তি নিয়ে থাকলে ছুইই হয়। দরকার হয়, 
তিনিই ত্রক্ষজ্ঞান দেন। খুব উচু ঘর হলে একাধারে ছুইই হতে পারে । 

শ্রীরামকৃষ্ণকথাম্ত, চতুর্থ ভাগ, সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত ! 


৪৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ককথামৃত। ৪র্থ ভাগ । [ 1889, 9310 1)০€. 


চস্ত্র্র্থ ভ্ভাঙ্গা- ভভ্উম্ম শত । 
দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে গুরুরূগী শ্রীরামরুষচ ভক্তসঙ্গে । 


প্রথম গরিচ্ছ্দে। 
[ সমাধিমন্দিরে । ঈশ্বর দর্শন ও ঠাকুরের পরমহংস অবস্থ। | ] 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার ঘরের দক্ষিণপুব্ধের ৰারান্দায় রাখাল, 
লাটু, মণি, হরীশ প্রভাতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা নয়ট! 
হবে। রবিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্জানবমী | 

মণির গুরুগুহে বাসের আজ দশম দিবস । 

শ্রীযুক্ত মনমোহন কোন্নগর হইতে সকাল বেলা আসিয়াছেন। 
ঠাকুরকে দর্শন করিয়৷ ও কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কবিয়া আবার কলিকাতায় 
যাইবেন। হাজরাও ঠাকুবের কাছে বসিয়া আছেন। নীলকণ্ঠের 
একজন বৈষ্ণব ঠাকুবকে গান শুনাইতেছেন। বৈষ্ণব প্রথমে নীলকণ্ঠেব 
গান গাইলেন, গান__ 

শ্রীগৌরাঙ্গ স্রন্দর নব-নটবর তপতকাঞ্চন কায়। 

করে স্বরূপ বিভিন্ন, লুকাইয়ে চিহ্ন, অবতীর্ণ নদীয়ায় | 

কলিঘোর অন্ধকার বিনাশিতে, উন্নত উজ্জল রস প্রকাশিতে, 

তিন বাঞ্চ। তিন বস্তু আম্বাদিতে, এসেছ তিনেরি দায় +_ 

মে তিন পবশে, 'বিরস-হরষে, দরশে জগৎ মাতায় ॥ 

নীলাজ হেমান্ডে করিয়ে আবৃত, হ্লাদিনীর পূরাও দেহভেদগত ; 

অধিরূঢমহাভাবে বিভাবিত, সাত্বিকাদি মিলে যায় ; 

সে ভাব আন্বাদনের জন্য, কান্দেন অরণ্যে, প্রেমের বন্ে ভেসে যায়। 

নবীন সন্ন্যাসী, স্তৃতীর্ঘ অন্বেধী, কভু নীলাচলে ভূ যান কাশী ; 

অধাচকে দেন প্রেম রাশি রাশি ; নাহি জাতিভেদ তায় ; 

ঘ্বিক্ত নীলক্ ভণে, এই বাঞ্ছ৷ মনে, কবে বিকাব গৌরের পায় । 

পবের গানটা মানস-পুজা সম্বন্ধে । 

শ্রীরামকৃ্ণ (হাজরার প্রতি )--এ গান (মানস পুজা ) কি এক 
রকম লাগল । 


দক্ষিণেশ্বরে । গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্চ | ৪৯ 


হাজরা_-এ সাধকের নয়, জ্ঞান দ্বীপ, জ্ঞান প্রতিমা ! 

[ পঞ্চবটাতে তোতাপুরীর ক্রন্দন । পদ্মলোচনের ক্রন্দন |] 

প্রীরামকষ্চ-_আমার কেমন কেমন বোধ হলো? ! 

“আগেকার সব গান ঠিক ঠিক | পঞ্চবটাতে, ্থাঙ্গটার কাছে 
স্বামি গান গেয়েছিলাম, -জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে 
তোব ঘবে ।* আব একট। গান--“দোষ কারু নয় গো মা, আমি 
স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা | 

“ন্যাংটা! অতো! জ্ঞানী,__মানে না বুঝেই কাদতে লাগলো | 

“এ সব গানে কেমন ঠিক ঠিক কথা-_ 

“ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীবে নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবি ! 

“পদ্মলোচন আমার মুখে রামপ্রসাদেব গান শুনে কাদতে 
লাগলো ॥ গ্যাখো, অত বড় পণ্ডিত | 
[ 0০01-৬1১1601--0)1)6 2080 ১18/0707016৮ 117 1)15 চা, ] 

( ঠাকুব শ্্রীবামকৃষ্ণ ও বিশিষ্টাদ্ৈতবাদ |) 

আহাবেব পব ঠাকুব একট্র বিশ্রাম করিয়াছেন । মেকেতে 
মণি বসিয়া আছেন ! নহবতের রস্থনচৌকি বাজনা শুনিতে শুনিতে 
ঠাকুর আনন্দ করিতেছেন । 

শ্রবণের পব মণিকে বুঝাইতেছেন, ব্রঙ্মই জীব জগৎ হয়ে আছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণিব প্রতি) কেউ বল্লে, অমুক স্থানে হবিনাম নাই । 
বলবামাত্রই দেখলাম, তিনিই সব জীব* হয়ে আছেন । যেন অসংখ্য 
জলের-_ভুড়ভুড়ি-_জলের বিশ্ব ! আবার দেখছি যেন অসংখ্য বড়ী বড়ী ! 

“ও দেশ থেকে বর্ধমানে আস্তে দৌড়ে একবার মাঠের পানে 
গেলাম,__বলি দেখি, এখানে জীবরা কেমন করে খায়, থাকে !_- 
গিয়ে দেখি মাঠে গীপ.ড়ে চলেছে ! সব স্থানই চৈতন্যময় ! 

হাজর। ঘরে প্রবেশ করিয়া মেঝেতে বসিলেন । 


সপ 


*  সর্বতৃতন্থমাআআনং সর্বভূতানি চাজ্সনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ধবত্র- 
সমদর্শনঃ ॥ গীতা | 
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শ্রীরামকঞ্চ_ নান! ফুল-_পাপড়ী থাক থাক * তাও দেখছি !-_ 
ছোট বিন্ব, বড় বিশ্ব ! 

এই সকল ঈশ্বরীয় বপ-দর্শন-কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ 
হইতেছেন । বলিতেছেন, আমি হয়েছি !_আমি এসেছি ! 

এই কথা বলিয়াই একেবারে সমাধিস্থ হইলেন । সমস্ত স্থির ! 

অনেকক্ষণ সম্ভোগের পব বাহিবের একটু হুস আসিতেছে । 

এইবাব বালকের ন্যায় হাসিতেছেন । হেসে হেসে ঘবের মধ্যে 
পাদচারণ করিতেছেন | 

[ ক্ষোভ বাসন। গেলেই পরমহংস-অবস্থা । 
সাধনকালে বটতলায় পবমহংসদর্শন-কথা | ] 

অদ্ভুতদর্শনেব পর চক্ষু হইতে যেরূপ আনন্দ-জ্যোতি বাহিব হয়, 
সেইরূপ ঠাকুরেব চক্ষেব ভাব হইল | মুখে হাস্য ৷ শুহ্য দৃষ্টি। 

ঠাকুর পায়চারী করিতে কবিতে বলিতেছেন ।__ 

“বটতলার পরমহংস দেখ লাম__এই বকম হেসে চল্ছিল !__ 
সেই স্বরূপ কি আমার হুল । 

এইরূপ পাদচারণের পৰ ঠাকুর ছোট খাটটিতে গিয়া বসিয়াছেন ও 
জগন্মাতার সহিত কথ! কহিতেছেন । 

ঠাকুর বলিতেছেন,_“যাক আমি জান্তেও চাই না !-_-মাতোমার 
- পাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি থাকে !, 

( মণিব প্রতি )_ ক্ষোভ বানা গেলেই এই অবস্থা | 

আবার মাকে বলিতেছেন__“মা ! পুজা উঠিয়েছ ;_-সব বাসন! 
যেন যায় না! মা! পবমহংস তে। বালক- বালকের ম! চাই না ? তাই 
তুমি মা” আমি ছেলে । মার ছেলে মাকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাকে 

ঠাকুর এরপ স্বরে মার সঙ্গে কথা বলিতেছেন,_-যে পাষাণ 
পর্য্যন্ত বিগলিত হইয়া যাঁয়। আবার মাকে বলিতেছেন,__শুধু অদ্বৈত 
জ্ঞান! হাক থু!!! যতক্ষণ “আমি, রেখেছ ততক্ষণ তুমি ! 
পরমহংস তে। বালক, বালকেব ম। চাই না ? 


* আত্মনি চৈবম্‌ বিচিত্রাশ্চহি | বেদাস্তস্ত্র। ২৮: ১, ২। 


দক্ষিণেশ্বর । গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের পরমহংস অবস্থা । ৫১ 


মণি অবাক হইয়া ঠাকুরের এই দেবছুললভ "অবস্থা! দেখিতেছেন। 
ভাবিতেছেন ঠাকুর অহেতুককৃপ(সিম্ধু। তীাহারই বিশ্বাসের জন্য-_ 
তাহারই চৈতন্যের জন্য-আর জীবশিক্ষার জন্য গুরুবূপী ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের এই পরমহংস অবস্থঃ। 
মণি আরও ভাবিতেছেন-_ঠাকুর বলেন, অদ্বৈত-_চৈতন্ত-_নিত্যা- 
নন্দ। অদ্বৈতজ্ঞান হলে চৈতন্য হয়,_-তবেই নিত্যানন্দ হয় । ঠাকুরের 
শুধু অদ্বৈতজ্ঞান নয়, নিত্যানন্দের অবস্থা । জগন্মাতার প্রেমানন্দে 
সব্বদাই বিভোর,__-মাতোয়ারা |? 
হাঁজর! ঠাকুরের এই অবস্থা! হঠাৎ দেখিয়া হাত জোড় করিয়া 
মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন_ধিন্য । ধন্য ।£ 
প্রীরামকৃষ্ণ হাজরাকে বলিতেছেন__-“তোমার বিশ্বাস কই ? তবে 
তুমি এখানে আছ যেমন জটিলে কুটিলে- লীলা পোষ্টাই জন্য ৷” 
বৈকাল হইয়াছে । মণি একাকী দেবালয়ে নির্জনে বেড়াইতেছেন। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত অবস্থা ভাবিতেছেন। আর ভাবিতেছেন, 
ঠাকুর কেন বলিলেন, “ক্ষোভ বাসন! গেলেই এই অবস্থা । এই গুরু- 
বগী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কে ? স্বয়ং ভগবান্‌ কি আমাদেব জন্য দেহ ধারণ 
করে এসেছেন ? ঠাকুর বলেন, ঈশ্বরকোটা-__-অবতারাদি-__না হ'লে 
জড়সমাধি ( নির্ব্বিকল্প সমাধি ) হ'তে নেমে আসতে পারে না। 


তায় গারচ্ছ | 
আন্স্বামৃষয়ঃ সর্বেবে দেবাধিনণরদস্তথা। 
অসিতো দেবলে। ব্যাসঃ স্বয়ঞব ব্রবীষি মে ॥ গীতা । 
[ গুহা কথা ।] 
পরদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঝাউতলায় মণির সহিত একাকী কথা 
কহিতেছেন। বেল। আটটা হইবে । সোমবার,কৃষ্ণপক্ষের দশমী তিথি । 
২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ । আজ মণির প্রভুসঙ্গে একাদশ দিবস । 
শীতকাল। ৃূর্ধ্যদেব পূর্বকোণে সবে উঠিয়াছেন। ঝাউতলার 
পশ্চিমদিকে গঞ্গ। বহিয়া যাইতেছেন। এখন উত্তরবাহিনী-_সবে 
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জোয়ার আসিয়াছে । চতুপ্দিকে বৃক্ষলত। ৷ অনতিদূরে সাধনার স্থান 
সেই বিদ্বতরুমূল দেখা যাইতেছে। ঠাকুর পুক্রাস্ত হইয়া কথ! 
কহিতেছেন। মণি উত্তবাস্ত হইয়া বিনীতভাবে শুনিতেছেন । ঠাকুবের 
ডান দিকে পঞ্চবটা ও হাঁসপুকুর। শীতকাল, হৃর্যোদয়ে জগৎ যেন 
হাসিতেছে। ঠাকুর ব্রহ্গজ্ঞকানেব কথা বলিতেছেন । 
[ তোতাপুরীর ঠাকুবের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানেব উপদেশ | ] 
শ্রীরামকৃ্চ-_নিরাকাব ও সত্য, সাকাব ও সত্য । 

“্ন্যাঙ্গটা উপদেশ দিত, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম কিৰপ। যেমন আনন্ত 
সাগর-_উদ্ধে নীচে, ডাইনে বামে, জলে জল । কারণ_ সলিল । জল 
স্থির ।--কা্্য হলে তরঙ্গ | স্যষ্টি স্থিতি গ্রলয়__কাধ্য। 

“আবাব বলত, বিচাব যেখানে গিয়ে থেমে যায় সেই ব্রহ্ম । যেমন 
কপুর জ্বালালে পুড়ে যায়, একটু ছাইও থাকে নাঁ। 

“ব্রহ্ম বাক্য মনেব অতীত । লুনেব পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছলো। 
এসে আর খবব দিলে ন। | সমুদ্রেতেই গলে গেল। 

“খধিবা রামকে বলেছিলেন,_-বাম ভরদ্বাজাদি তোমাকে অবতাব 
বল্তে পাবেন। কিন্তু আমব। তা বলি ন।। আমর। শকরত্রন্গেব 
উপাসন| কবি । আমরা! মান্ুবরূপ চাই না)” বাম একটু হেসে 
প্রসন্ন হয়ে, তাদের পুজা গ্রহণ কবে চলে গেলেন । 

[ নিত্য, লীল। ছুইই সতা ] 

“কিন্ত ধারই নিত্য তারই লীল। ৷ যেমন বলেছি, ছাদ আর মিড়ি। 
ঈশ্বরলীলা, দেবলীল।, নরলীল।, জগংলীলা। নবলীলায় অবতার । 
নরলীল! কিরূপ জান ? যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হড় হুড় 
করে পড়ছে। সেই সচ্চিদানন্দ, তারই শক্তি একটী প্রণালী দিয়ে__ 
নলের ভিতর দিয়ে--আস্ছে। কেবল ভরদ্বাজাদি বার জন খধি রাম- 
চন্দ্রকে অবতাব বলে চিনেছিলেন। অবতারকে সকলে চিনতে পারে না। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ণচ কি অবতার ? শ্্রীমুখকথিত চরিতামৃত। 

[ ক্ষুদিরামের গয়াধামে স্বপ্ন । ঠাকুরকে হৃদয়ের মার পুক্ত1। ঠাকুরের 
মধ্যে মধুরের ঈশ্বরী দর্শন। ফুলুই শ্ঠামবারাজ্জারে শ্রীগৌরাঙ্গের আবেশ] 


দক্ষিণেশ্বব ঝাউতলা । ভক্তসঙ্গে গুরুরপী শ্রীরামকৃ্চ । ৫৩ 


প্রীবামকৃ্ণ মেণির প্রতি)--তিনি অবতাব হয়ে জ্ঞাণ ভক্তি শিক্ষা 
দেন । আচ্ছা, আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয় ? 

“আমাঁব বাবা গয়াতে গিছ'লেন । সেখানে রঘুবীর স্বপন দিলেন, 
শামি তোদেব ছোলে হব। বাব! ব্বপন দেখে বল্লেন, ঠাকুর, আমি 
দবিদ্র ব্রাহ্মণ, কেমন কাবে তোমাব সেবা ক'ববে! ! বঘুবীব বলেন__ 
ত। হয়ে বাবে । 

“দিদি-_হৃদেব ম।__আমাব প। পুজ। ক'বতো, ফুল চন্দন দিয়ে । 
একদিন তাব মাথায় প| দিয়ে (মা) বল্লে, তোর কাশীতেই মৃত্য হবে। 

“সেজে। বাবু বলে, বাব।, তোমাব ভিতবে আর কিছু নাই, _সেই 
ঈশ্বব আছেন। দেহট] কেবল খোল মাত্র,হেমন বাহিবে কুমড়োর 
আকার কিন্ত ভিভবেব শীস বীচি কিছুই নাই । তোমায় দেখলাম, 
যেন ঘোমট। দিয়ে কেউ চলে যাচ্ছে ! 

“আগে থাকতে সব দেখিয়ে দেয়! বটতলায় ( পঞ্চবটাতলায় ) 
গৌরাঙ্গেব সন্কীন্ভনেব দল দেখেছিলাম । তাৰ ভিতব যেন বলবামকে 
দেখেছিলাম ;_আব যেন তোমায় দেখেছিলাম ! 

“শৌবাঙ্গেব ভাব জান্তে চেয়েছিলাম । ও দেশে -শ্যামবাজারে 
__দ্রেখালে । গাছে পাচীলে লোক, রাত দিন সঙ্গে সঙ্গে লোক ! 
সাত দিন হাগ.বার জো ছিল নী । তখন বল্লাম, মা আর কাজ নাই ? 

“তাই এখন শান্ত । আর একবার আস্তে হবে। 
তাই পার্যদদের সব জ্ঞান দিচ্ছি না । (সহাস্তে ) তোমাদের যদি সব 
জ্ঞান দিই-_তা হলে তোমাবা! আব সহজে আমার কাছে আস্বে কেন? 

«তোমায় চিনিছি-__তোমাব চৈতন্য ভাগবত পড়! শুনে । তুমি 
আপনার জন-_এক সন্তা--যেমন পিতা আর পুত্র । এখানে সব আস্ছে 
_ যেন কল্মিব দল,__-এক জায়গায় টান্লে সবটা! এসে পড়ে । পর- 
স্পর সব অত্ীয়_-যেমন ভাই ভাই। জগন্নাথে রাখাল হরীশ টরীশ 
গিয়েছে, আর তুমিও গিয়েছ,__তা' কি আলাদা বাসা হবে? 

“যতদিন এখানে আস নাই, ততদিন ভুলে ছিলে ; এখন আপ- 
নাকে চিস্তে পারবে । তিনি গুরুরূপে এসে জানিয়ে দেন । 


৫৪  শ্ত্রীপ্রীরামকৃষ্কথামৃত | ৪র্থ ভাগ । [7889, 948) 109০. 


[ তোতাপুরীর উপদেশ-_গুরুরপী শ্রীভগবান্‌ স্বস্বরূপকে 
জানিয়ে দেন | ] 


“ন্যাঙ্গাট। বাঘ আর ছাগলের পালের গল্প বলেছিল ! একটা 
বাঘিনী ছাগলের পাল আক্রমণ করেছিল । একট ব্যাধ দূর থেকে দেখে 
ওকে মেবে ফেলে । ওর পেটে ছানা ছিল, সেটা প্রসব হয়ে গেল । 
সেই ছানাটা ছাগলদের সঙ্গে বড় হতে লাগলো । প্রথমে 
ছাগলদেব মায়ের ছুধ খায়,_তাৰ পৰব একটু বড় হলে ঘাস খেতে 
আবন্ত করলে । আবার ছাগলদের মত ভ্য। ভ্যা করে। 
ক্রমে খুব বড় হোলো,__কিন্তু ঘাস খায় আরভ্যা ভ্যা করে। 
কোন জানোয়ার আক্রমণ করলে ছাগলদের মত দৌড়ে পালায় ! 
“একদিন একট! ভয়ঙ্কর বাঘ ছাগলদের পাল অক্রমণ করলে । 
সে অবাক হয়ে দেখলে যে, ওদের ভিতর একট! বাঘ ঘাস খাচ্ছিল,__ 
ছাঁগলদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালালে। ! তখন ছাগলদের কিছু না! ব'লে 
এঁ ঘাসখেকো বাঘটাকে ধরলে । সেটা ভ্যা ভ্যা করতে লাগলো ! 
আর পালাবার চেষ্টা করতে লাগলো । তখন সে তাকে একট! জলের 
ধারে টেনে নিয়ে গেল । আর বল্লে, “এই জলের ভিতর তোর মুখ 
দেখ । দেখ, আমারও যেমন হাড়ির মত মুখ, তোরও তেয়ি |” তার 
পর তার মুখে একটু মাংস গু'জে দিলে । প্রথমে, সে কোন মতে 
খেতে চায় ন! ;_-তার পর একটু আস্বাদ পেয়ে খেতে লাগল। তখন 
বাঘটা বল্লে, “তুই ছাঁগলদের সঙ্গে ছিলি আর তুই ওদের মত ঘাস 
খাচ্ছিলি ! ধিক তোকে !” তখন সে লঙ্জিত হলো! | 

“ঘাস খাঁওয়। কিন! কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাক। | ছাগলদের মত 
ভ্যা ভ্য। করে ডাকা, আর পলানো, সামান্য জীবের মত আচরণ 
করা । বাঘের সঙ্গে চলে যাওয়া,_কিনা, গুরু যিনি চৈতন্য করালেন, 
তার শরণাগত হওয়া, তাকেই আত্মীয় বলে জানা ! নিজের ঠিক 
মুখ দেখা, কিনা ব্বত্বরূপকে চেনা । 

ঠাকুর দণ্ডায়মান হইলেন | চতুর্দিক নিস্তব | কেবল ঝাউগাছের 
সে? সে" শব্দ ও গঙ্গার কুল কুল ধ্বনি ! তিনি, রেল পার হইয়! পঞ্চ- 


দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটী | ভক্তসঙ্গে গুরুরপী শ্রীরামকৃষ্ণ । ৫৫ 


বটার মধ্য দিয়! নিজেব ঘরের দিকে মণির সহিত কথা কইতে কইতে 
যাইতেছেন । মণি ঞ্জন্রমুদ্ধের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে যাতেছেন । 


[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বটমূলে প্রণাম । ] 


পঞ্চবটীতে আসির।, যেখানে *ডালটী পড়ে গেছে সেইখানে 
দাড়ায় পৃর্ধবাস্য হইয়া বটমূলে, চাতাল মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া, 
প্রণাম কবিলেন । এই স্থান সাধনের স্থান ;_এখানে কত ব্যাকুল 
হইয়া ক্রন্দন__কত ঈশ্ববীয় রূপদর্শন, আর মাব সঙ্গে কত কথা 
হইয়াছে ?-_তাই কি ঠাকুর এখানে যখন আসেন, তখন প্রণাম করেন ? 
বকুলতলা হইয়া নহবতেব কাছে আসিরাছেন । মনি সঙ্গে । 
নবতের কাছে আসিয়া! হাঁজরাকে দেখিলেন । ঠাকুব তাহাকে 
বলিতেছেন-__-বেশী খেয়োনা । আর শুচিবাই ছেড়ে দাও । যাদের শুচি- 
বাই, তাদের জ্ঞান হয় না ! আচার যতটুকু দরকার, ততটুকু করবে । বেশী 
বাড়াবাড়ি কোবো ন1।" ঠাকুর নিজের ঘরে গিয়া উপবেশন করিলেন । 


সতের 


তীয় গরিচ্ছ্দে 
[ রাখাল, রাম, সুরেন্দ্র, লাটু প্রভৃতিভক্তসঙ্গে | ] 


আহারান্তে ঠকুব একটু বিশ্রাম করিতেছেন । আজ ২৪শে ডিসে- 
স্বর। বড়দিনের ছুটী আরম্ভ হইয়াছে ! কলিকাতা হইতে সুরেন্দ্র, 
রাম প্রভৃতি ভক্তের! ক্রমে ক্রমে আসিতেছেন । 

বেলা একটা হইবে । মণি একাকী ঝাউতলায় বেড়াইতেছেন, 
এমন সময়ে রেলের নিকট টীড়াইয়া হরীশ উচ্চৈঃস্বরে মণিকে 
বলিতেছেন__ প্রভূ ডাকছেন,_শিবসংহিতা৷ পড়া হবে । 

শিবসংহিতায় যোগের কথা আছে,__যট্‌চক্রের কথ আছে | 

মণি ঠাকুরের ঘরে আসিয়া প্রণাম করিয়! উপবেশন করিলেন । 
ঠাকুর খাটের উপর, ভক্তের মেঝের উপর, বসিয়াছেন। শিবসংহিতা 
এখন আর পড় হইল না । ঠাকুর নিজেই কথা কহিতেছেন । 


€৬ শ্্রীশ্রীরামকৃঞ্ককথামুত | ৪র্থ ভাগ | [ 1889, 9491) 790, 


[ প্রেমাভক্কি ও শ্রীবৃন্দাবনলীল! । অবতার ও নরলীলা |] 

শ্রীরামকৃষ্- গোগীদের প্রেমাভক্তি । প্ররেমাভক্তিতে ছটা 
জিনিষ থাকে,_-অহংতা আর মমত। । আমি কুঞ্চকে সেবা না করলে 
কৃষ্ণের অন্ুুখ হবে,__এর নাম অহংতা । এতে ঈশ্বর-বোধ থাকে না । 

“মমতা,-_“আমার আমার' করা । পাছে পায়ে কিছু আঘাত লাগে 
গোগীদের এত মমতা, তাদের নৃক্ষম শরীর শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে থাকত । 

“যশোদ! বল্লেন, তোদের চিন্তামণি-কৃষ্ণ জানি না, আমার 
গোপাল ! গোগীরাও বলছে, “কোথায় আমার প্রাণবল্পভ । আমার 
হৃদয়বল্পভ ।'_ ঈশ্বর-বোধ নাই | 

“যেমন ছোট ছেলেরা, দেখছি, বলে, “আমার বাবা” । যদি কেউ 
বলে, 'না, তোর বাব। নয়'_তাহলে বল্বে,না, আমার বাবা ।' 

“নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়, 
তাই চিন্তে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন ত ঠিক মানুষ । সেই ক্ষুধা, 
তৃষ্চা, রোগ, শোক কখন ব! ভয়-_ঠিক মানুষের মত। রামচন্দ্র সীতার 
শোকে কাতর হয়েছিলেন । গোপাল নন্দের জুতো মাথায় করে নিয়ে 
গিছলেন-_প্িঁড়ে বয়ে নিয়ে গিছলেন | 

“থিয়েটারে সাধু সাজে, সাধুর মতই ব্যবহার করবে, যে রাজা 
সেজেছে তার মত ব্যবহার করবে না। য! সেজেছে তাই অভিনয় করবে । 

“একজন বন্ুরূপ! সেজেছে, “ত্যাগী সাধু'। সাজটা ঠিক হয়েছে 
দেখে বাবুরা একটি টাকা দিতে গেল । সে নিলে না, উন্ছ করে চলে 
গেল। গা হাত প! ধুয়ে যখন সহজ বেশে এলো, বল্লে, টীকা দাও । 
বাবুরা বল্লে, “এই তুমি টাক। নেবে! না বলে চলে গেলে, আবার টাকা 
চাইছ।” সে বল্লে, “তখন সাধু সেজেছি, টাক! নিতে নাই |, 

“তেয়ি ঈশ্বর, যখন মানুষ হন, ঠিক মানুষের মত ব্যবহার করেন । 


“বুন্দাবনে গেলে অনেক লীলার স্থান দেখা যায় । 

[ সুরেন্দ্র প্রতি উপদেশ-_ভক্তসেবার্থ দান ও সত্য কথা | ] 

স্থরেন্্র--আমর! ছুটিতে গিছলাম ;-_বড় পয়সা দাঁও' পয়সা দাও' 
করে । পাও, “পাও করতে লাগলো- _পাগ্ডার। আর সব। তাদের 
বন্তুম, অমরা৷ কল্কাতা। বাবো। ব'লে, মেই দিনই পলায়ন । 


দক্ষিণেশ্বরে সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ । ৫৭ 


প্রীরামকৃ্ণ-__-ওকি ! ছি! ছি! কাল যাবো বলে আজপালানে। ! ছি! 

স্থরেন্দ্র (লঞ্জিত হইয়া! )-_বনের মধ্যে মাঝে মাঝে বাবাজীদের 
দেখেছিলাম, নির্জনে বসে সাধন ভজন কর্ছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-__বাবাজীদের কিছু দিলে ? 

স্ররেন্দ-_ আজ্ঞা, না । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ও ভাল কর নাই। সাধুভক্তদের কিছু, দিতে হয়। 
যাদের টাক আছে, তাদের ওরূপ লোক সাম্নে পড়লে কিছু দিতেহয় । 

[ শ্রীযুখ-কথিত চরিতামৃত। মথুর সঙ্গে শ্রীরন্দাবন দর্শন, 18091 ] 
শ্রীরামকুষ্চ__-আমি বুন্দাবনে গিছলা'ম-_-সেজ বাবুদের সঙ্গে । 

“মথুরার প্ুবঘাট যাই দেখলাম, অমনি দপ্‌ করে দর্শন হল, 
বাসুদেব কৃষ্ণ কোলে যমুনা পার হচ্ছেন । 

“আবার সন্ধার সময় যমুন। পুুলিনে বেড়াচ্ছি, বালির উপর ছোট 
খোড়ো ঘর। বড় কুল গাছ। গোধূলি, সময় গাভীর! গোষ্ঠ 
থেকে ফিরে আসছে । দেখলাম, হেঁটে যমুন। পার হচ্ভে। তার পরেই 
কতকগুলি রাখাল গাভীদের নিয়ে পার হচ্ছে । 

“যেই দেখ। অমনি “কোথায় কৃষ্ণ 1' বলে_ বেছু'স হয়ে গেলাম ! 

“ঘা মকুণ্ড, রাধাকুণ্ড দর্শন কর্তে ইচ্ছা হয়েছিল। পান্ধী করে 
আমায় পাঠিয়ে দিলে । অনেকটা পথ ? লুচি জিলিপী পান্কীর ভিতরে 
দিলে । মাঠ পার হবার সময় এই ভেবে কাদতে লাগলাম, “কৃষ্ণ রে! 
তুই নাই, কিন্তু সেই সব স্থান রয়েছে! সেই মাঠ, তুমি গোরু চরাতে !? 

“হাদে রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে পেছনে আস্ছিল। আমি চক্ষের জলে 
ভাস্তে লাগলাম । বিয়ারাদের দাড়াতে বলতে পারলাম ন1 ! 

“ন্টামকুণ্ড রাধাকুণ্ততে গিয়ে দেখলাম, সাধুরা একটী একটা ঝুপ- 
ডীর মত করেছে »৮_তার ভিতরে পিছনে ফিরে সাধন ভজন করছে__ 
পাছে লোকের উপর দৃষ্টিপাত হয়। দ্বাদশ বন দেখবার উপযুক্ত । 

“বন্কুবিহারীকে দেখে ভাব হয়েছিল,আমি তাকে ধরতে গিছিলাম । 
গোবিন্জীকে ছুইবার দেখতে চাইলাম না । মথুরায় গিয়ে রাখাল - 
কৃষণকে স্বপন দেখেছিলাম । হাদে ও সেজ বাবুও দেখেছিল। 


৫৮  শ্্রীপ্রীরামকৃষ্ককথাম্বত। ৪র্থভাগ। | 1888, 9468 709০. 
[ দেবীভভ্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রের যোগ ও ভোগ |] 


শ্রীরামকৃষ্ণ _তোমাদেব যোগও আছে ভোগও আছে। 

“ত্রন্মধি, দেবধি, রাজধি। ব্রহ্মধি, যেমন শুকদেব,-একখাঁনি বই ও 
কাছে নাই। দেবি যেমন নাবদ | বাজধি জনক,__নিষ্ষাম কন্ম কবে। 

“দেবীভক্ত ধর্ম মোক্ষ ছুইই পায় । আবাব অর্থকামওভোগ কবে । 

“তোমাকে একদিন দেবী-পুক্র দেখেছিলাম । তোমাব ছুইই 
আছে, যোগ আব ভোগ। না হলে তোমার ণ্চহার। শুষ্ক হ'ত। 


[ ঘাটে ঠাকুরের দেবীভক্ত দর্শন । নবীন নিয়োগীব যোগ ও ভোগ । ] 


“সর্ধত্যাগীব চেহাব। শুষ্ক | একজন দেবীভক্তকে ঘাটে দেখে- 
ছিলাম । নিজে খাচ্ছে আব সেই সঙ্গে দেবীপুজা কচ্ছে। সন্ভান-ভাব । 

“তবে বেশী টাক। হওয়া ভাল নয় । যছু মল্লিককে এখন দেখলাম, 
ডুবে গেছে ! বেশী টাক। হয়েছে কি না। 

“নবীন নিয়োগী,তারও যোগ ও ভোগ ছুইই আছে। হূর্গা 
পুক্তার সময় দেখি, বাপ ব্যাটা জনেই চামর কচ্ছে। 

সুবেন্্র আজ্ঞা, ধ্যান হয় না! কেন £ 

শ্রীরামকৃষ্ণ__স্মরণ মনন ত আছে? 

সুরেন্্__-আজ্ঞা, মা মা বলে ঘুমিয়ে পড়ি । 

প্রীরামকৃষ্ণ-__খুব ভাল। স্মরণ মনন থাকৃলেই হলো! । 

ঠাকুব স্ুরেন্দ্রের ভাব লইয়াছেন, আর তাহার ভাবনা কি? 


চু গরিচ্ছ্দে। 
[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগ শিক্ষা । শিব-সংহিতা |] 


সন্ধ্যার পর ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। মণি ও ভক্তদের 
সহিত মেজেতে বসিয়া আছেন। যোগের বিষয়-__বট্চক্রের বিষয়-_ 
কথা কহিতেছেন। শিব-সংহিতায় সেই সকল কথা আছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ঈড়া, পিগলা ন্ুযুন্না ;__স্মুযুষ্নার ভিতর লব পদ্ 
আছে; চিন্য়। যেমন মোমের গাছ, ডাল, পালা, ফল,--সব 


দক্ষিণেশ্বর ভক্তসঙ্গে গুরুরণী শ্রীরামকৃষ্ণ | ৫৯ 


মোমের । মুলাধার পদ্মে কুলকুগুলিনী শক্তি আছেন। চতুর্দল পদ্ম । 
যিনি আগ্ভাশক্তি, তিনিই সকলের দেহে কুলকুগ্ডুলিনীরূপে আছেন। 
যেমন ঘুমন্ত সাপ কুগুলী পাকিয়ে রয়েছে! প্্রস্থপ্ত ভূজগাকার! 
আধারপন্মবাসিনী 1” (মণির প্রতি )__ভক্তিযোগে কুলকুগ্ডলিনী শীন্ত 
জাগ্রত হয়। কিন্তু ইনি জাগ্রত না হলে ভগবান দর্শন হয় না। গান 
করে করে একাগ্রতার সহিত গাইবে নির্জনে গোপনে 

জাগো মা কুলকুলগুলিনী ! তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিণী, 

প্রস্থপ্ত-ভূজগাকার। আধার পক্মবাসিনী |, 

“গানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ । ব্যাকুল হয়ে গাঁন গাইল ঈথ্বর দর্শন হয়। 

মণি__আক্ঞ1, এ সব একবার করলে মনের খেদ মিটে যায় ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ আহ। ! খেদ মেটেই বটে । 

“যোগের বিষয় গোটাকতক মোটামুটা তোমায় বলে দিতে হবে। 

[ গুরুই সব করেন । সাধনা ও সিদ্ধি। নরেন্দ্র স্বতঃসিদ্ধ। ] 

“কি জান, ডিমের ভিতর ছান] বড় না হলে পাখী ঠোক্রায় ন1। 
সময় হলেই পাখী ডিম ফুটোয় । 

“তবে একটু সাধন! কর! দরকার । গুরুই সব করেন,_-তবে শেষট 
একটু সাধনা করিয়ে লন। বড় গাছ কাট্বার সময় প্রায় সবটা 
কাটা হলে পর একটু সরে দাড়াতে হয়। তার পর গাছট। মড় মড় 
করে আপনিই ভেঙ্গে পড়ে । 

“যখন খাল কেটে জল আনে, আর একটু কাট্লেই নদীর 
সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে, তখন যে কাটে সে সরে দড়ায়। তখন 
মাঁটীটা৷ ভিজে আপনিই পড়ে যায়, আর নদীর জল হুড় হুড় করে 
খালে আম্ে। 

“অহঙ্কার, উপাধি, এ সব ত্যাগ হলেই ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় । 
'আমি পণ্ডিত" “আমি অমুকের ছেলে” “আমি ধনী” 'আমি মানী'__এ 
সব উপাধি ত্যাগ হলেই দর্শন । 

“ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য, সংসার অনিতা, এর নাম 
বিবেক । বিবেক না! হলে উপদেশ গ্রাহ হয় না। 


৬০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত | ৪র্থ ভাগ । [1889, 2018 1)৫. 


“সাধন! করতে কর্তে তার কৃপায় সিদ্ধ হয়। একটু খাট! চাই ? 
তার পবেই দর্শন ও আনন্দ লাভ। 

“অমুক জায়গায় সোণার কলসি পোতা৷ আছে শুনে লোক ছুটে যায়! 
আর খুড়তে আরম্ভ করে। খুড়তে খুঁড়তে মাথার ঘাম পড়ে । অনেক 
খোঁড়ার পর এক জায়গায় কোদালে ঠন্‌ করে শব হল; কোদাল 
ফেলে দেখে, কলসী বেরিয়েছে কিনা । কলসী দেখে নাচতে থাকে ! 

কলসী বার করে মোহর ঢেলে, হাতে করে গণে, আর খুব 
আনন্দ! দর্শন, স্প্শন, সম্ভোগ! কেমন? 

অণি-_ আজে, হ। | 

ঠাকুর একটু চুপ করিয়। আছেন । আবার কথ। কহিতেছেন__ 

[ আমার আপনার লোক কে? একাদশী করার উপদেশ | ] 

“আমার যার! আপনার লোক, তাদের বোকুলেও মাবার আসবে। 

“আহা, নরেন্দের কি স্বভাব ! মা কালীকে আগে যা ইচ্ছা তাই 
বলত; আমি বিরক্ত হয়ে একদিন বলেছিলাম, শ্যালা, তুই আর 
এখানে আসিস্‌ ন।” তখন সে আস্তে আস্তে গিয়ে তামাক সাজে । যে 
আপনার লোক, তাকে তিরস্কার করলেও রাগ করবে না । কি বল? 

মণি-_ আজ্ঞা হা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ __নবেন্দ্ স্বতঃসিদ্ধ,_নিরাকারে নিষ্ঠা । 

মণি ( সহাস্তে )_যখন আসে একট! ক্বাণ্ড সঙ্গে আনে। 

ঠাকুর আনন্দে হাসিতেছেন, বলিতেছেন একট! কাগুই বটে । 

পরদিন মঙ্গলবার, ২৫ডিসেম্বর কৃষ্ণপক্ষের একাদশী । বেলা প্রায় 
এগারটা হইবে । ঠাকুরের এখনও সেবা হয় নাই । মণি ও রাখালাদি * 
ভক্তের! ঠাকুরের ঘবে বসিয়। আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মণির প্রতি )-_ একাদশী করা ভাল । ওতে মন 

বড় পবিত্র হয়, আর ঈশ্বরেতে ভক্তি হয়। কেমন? 

মণি- আজ্ঞা হা । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_খই ছুধ খাবে, কেমন !? 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত । 


দক্ষিণেশ্বর । গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ | ৬১ 
চ্ত্তর্থ ভ্ডাগী- নন্বহ্ন নও £ 
গ্রথা গরিচ্ছেদ। 
দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাখাল, রামু, কেদার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । 
বেদান্তলাদীপাধুসঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা । 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়ীতে উঠিয়াছেন_-৬কালীঘাট দর্শনে 
হাইবেন । শ্রীযুক্ত অধর সেনের বাটী হইয়। যাইবেন__অধরও সেখান 
হইতে সঙ্গ যাইবেন । আজ শনিবার, অমাবন্ত। | বেলা ১ট। হইবে। 

গাড়ী তাহার ঘরের উত্তরের বারান্দার কছে ফাড়াইয়। আছে । 

মণি গাড়ীর দ্বারের কাছে আসিয়। ঈাড়াইয়াছেন। 

মণি (শ্রীরামকুষ্ণের প্রতি )-আচ্ঞা, আমি কি যাব? 

শ্রীরামকৃঞ্_£কন ? 

মণি--কলকাতার বাস! হয়ে একবার আসতাম । 

শ্রীরামকৃ্চ (চিন্তিত হইয়। )--আবার যাবে ? এখানে বেশ আছ । 

মণি বাড়ী ফিরিবেন__কয়েক ঘণ্টার জন্য, কিন্তু ঠাকুরের মত নাই, 

রবিবার ৩০শে ডিসেম্বর; পৌষ শুরু প্রতিপদ তিথি । বেলা তিনটা 
হইয়াছে । মণি গাছতলায় একাকী বেড়াইতেছেন,_-একটি ভক্ত 
আাসিয়া বলিলেন, প্রত ডাকিতেছেন। ঘরে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া 
আছেন। মণি গিয়া প্রণাম করিলেন ও মেঝেতে ভক্তদের সঙ্গে 
বসিলেন। 

কলিকাত। হইতে রাম, কেদার প্রভৃতি ভক্তের! জাঁসিয়াছেন। 
তাহাদের সঙ্গে একটি বেদান্ত-বাদী সাধু আসিয়াছেন। ঠাকুর ষে 
দিন রামের বাগান দর্শন করিতে যাঁন, সেই দিন এই সাধুটর সহিত 
দেখ! হয়। , সাধু পার্থের বাগানের একটী গাছের তলায় একাকী 
একটা খাটিয়ায় বসিয়াছিলেন। রাম আজ ঠাকৃরের আদেশে সেই 
সাধুটিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। সাধু ও ঠাকুরকে দর্শন করিবেন 
_ ইচ্ছ। করিয়াছেন । 

ঠাকুর সাধুর সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন।, নিজের কাছে 
ছোট তক্তাটীর উপর সাধুকে বসাইয়াছেন। কথাবার্থা হিন্দীতে 
হইতেছে । 


৬২ রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৪র্থ ভাগ । [ 1883, 30 1990. 


শ্রীরামকৃ্চ-_-এ সব তোমার কিরূপ বোধ হয় ? 
বেদান্তবাদী সাধু-_এ সব স্বপ্নব। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্য। ? আচ্ছা জী, ব্রহ্ম কি রূপ 
সাধূ- শব্দই ব্রহ্ম । অনাহত শব্দ । 
শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু জী শবের প্রতিপাগ্ একটী আছেন । কেমন। 
সাধু-_বাচ্য* এ হ্যায়, বাচক এ হ্যায়। 
এই কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন । স্থির 
চিত্রাপিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। সাধু ও ভক্তেরা অবাক্‌ হইয়া ঠাকু- 
রের এই সমাধি-অবস্থা দেখিতেছেন। কেদার সাধুকে বলিতেছেন, 
“এই দেখো জী। ইসকো সমাধি বোল্তা হ্যায় ।, 
সাধু গ্রন্থেই সমাধির কথ পড়িয়াছেন, সমাধি কখনও দেখেন নাই। 
ঠাকুর একটু একটু প্রকৃতিস্থ হইতেছেন ও জগন্মাতার সহিত কথা 
কহিতেছেন। “মা ভাল হব__বেহু"স করিস্‌ নে-_সাধুর সঙ্গে সচ্চিদা- 
নন্দের কথা! ক'ব !__মা সচ্চিদানন্দের কথা নিয়ে বিলাস করবে ! 
সাধু অবাঁক্‌ হইয়া দেখিতেছেন ও এই সকল কথ। শুনিতে,ছন। 
এইবারে ঠাকুর সাধুর সহিত কথা! কহিতেছেন-_-বলিতেছেন--আব্‌ 
সোহহং উড়ায়ে দেও। আব হাম্‌ তোম; বিলাস ! (অর্থাৎ এখন 
সোহহং--“সেই আমি উড়ায়ে দাও;_-এখন “আমি তুমি? )। 
যতক্ষণ আমি তুমি রয়েছে ততক্ষণ মাও আছেন- এস তাকে নিয়ে 
আনন্দ করা যাক। এই কথা কি ঠাকুর বলিতেছেন ? 
কিছুক্ষণ কথাবার্তীর পব ঠাকুর পঞ্চবটা মধ্যে বেড়াইতেছেন,__ 
সঙ্গে রাম, কেদার, মাষ্টার প্রভৃতি । 
[ শ্রীরামকৃষ্ণের কেদারের প্রতি উপদেশ । সংসার ত্যাগ |] 
প্রীরামকৃ্ণ ( সহান্তে )-_সাধুটীকে কি রকম দেখুলে ? 
কেদার-_শুক্ক জ্ঞান! সবে হাড়ি চড়েছে,_এখনও চাল চড়ে নাই ! 
শ্রীরামকৃঞ্ণ_তা৷ বটে, কিন্তু ত্যাগী। সংসার যে ত্যাগ 
করেছে, সে অনেকটা! এগিয়েছে। 
_. ₹* দাচ্যবাচকভেদেন ত্বমেব পরমেশ্বর__অধ্যাত্বরামাযণ। 


দক্ষিণেশ্বর। রাম, কেদার, বেদান্তবাদী সাধু প্রভৃতি সঙ্গে। ৬৩ 


“সাধুটী প্রবর্তকের ঘর। তাকে লাভ না কবলেই কিছুই হল না। 
যখন তাব প্রেমে মত্ত হওয়। যায়, আব কিছু ভাল লাগে না, তখন-_ 
যতনে হৃদয়ে রাখো আদরিণী শ্যামা মাকে ! 

মন, তুই দেখ. আব আমি (দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে! 
ঠাকুরেব ভাবে কেদার একটী গান বলিতেছেন-__ 
মনের কথা কইবো কি সই, কইতে মানা 
দবদী নইলে প্রাণ বাঁচে না। 
মনেব মানুষ হয় যে জনা» ও তাব নয়নেতে যায় গে চেনা, 
ও সে ছুই এক জনা ; ভাবে ভাসে বসে ডোবে, 
ও সে উজান পথে কবে আনাগোন! ( ভাবেব মানুষ )। 
ঠাকুব নিজের ঘবে ফিবিয়াছেন। ৪টা বাজিয়াছে,_-মা কালীব 
ঘব খোল! হইয়াছে । ঠাকুব সাধুকে সঙ্গে কবিয়া মা কালীব ঘরে 
যাইতেছেন। মণি সঙ্গে আছেন। 
কালীঘবে প্রবেশ কবিয়া ঠাকুব ভক্তিভবে মাকে প্রণাম কবিতে- 
ছেন। সাধুও হাত জোড় কবিয়া মাথা নোয়াইয়া মাকে পুনঃ পুনঃ 
প্রণাম করিতেছেন। 


শ্রীরামকৃ্ণচ__কেমন জী, দর্শন ! 

সাধু ( ভক্তিভবে )-_কালী প্রধানা হ্যাঁয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_কালী ব্রহ্ম অভেদ। কেমন জী? 

সাধু যতক্ষণ বহিম্মখ, ততক্ষণ কালী মান্তে হবে। যতক্ষণ 
বহিম্ুখ ততক্ষণ ভাল মন্দ ; ততক্ষণ এটি প্রিয়, এটি ত্যাজ্য। 

“এই দেখুন, নামরূপ তো! সব মিথ্যা, কিন্ত যতক্ষণ আমি 
বহিম্মুখ, ততক্ষণ স্ত্রীলোক ত্যাজ্য। আর উপদেশের জন্য এটা ভাল 
ওটা মন্দ; নচেৎ ভ্রষ্টাচার হবে।” 

ঠাকুর সাধুসঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ঘরে ফিরিলেন। 

শ্রীরামকৃ্-_ দেখলে, _সাধু কালীঘরে প্রণাম করলেন ! 

মণি_ আজ্ঞা, হা । 

পরদিন সোমবার ৩১শে ডিসেম্বর । বেল! ৪টা হইবে। ঠাকুর 


৬৪ প্রীশ্রীরামকুঞ্চকথামুত। ৪র্থ ভাগ । [ 1883, 91৮ 1), 


ভক্তসঙ্গে ঘরে বসিয়৷ আছেন । বলরাম, মণি, রাখাল লাটু, হরীশ 
প্রভৃতি আছেন । ঠাকুর মণিকে ও বলরামকে বলিতেছেন__ 

[ মুখে জ্ঞানের কথ। | হলধারীকে ঠাকুরেব তিরস্কার কথ।।] 

“হলধারীর জ্ঞানীর ভাব ছিল।, সে অধ্যাত্ম,। উপনিষৎ,_এই 
সব রাতদিন পড়ত। এদিকে সাকার কথায় মুখ ব্যাকাতো । আমি 
যখন কাঙ্গালীদের পাতে একটু একটু খেলাম, তখন বল্পে, “তোর 
ছেলেদের বিয়ে কেমন করে হবে!" আমি বল্লাম, “তবে রে শ্যালা, 
আমার আবার ছেলে পিলে হবে !, তোর গীত] বেদান্তপড়ার মুখে 
আঞ্চন ! দ্যাখো না, এদিকে বলছে জগৎ মিথা! !--আবার বিষুঘরে 
নাক সি'টকে ধান ! 

সন্ধা। হইল। বলরামাঁদি ভক্তের কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন | 
ঘরে ঠাকুর মার চিন্তা করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়ীতে 
আরতির স্বমধর শব্দ শোন যাইতে লাগিল । 

রাত্রি প্রায় ৮ট। হইয়াছে । ঠাকুর ভাবে সুমধুর স্বরে সুর করিয়া 
মার সহিত কথ! কহিতেছেন । মণি মেঝেতে বসিয়া আছেন। 


[ গাকুর শ্রীরবামকষ্চ ও বেদান্ত | ] 


ঠাকুর মধুর নাম উচ্চারণ করিতেছেন-_হরি ও" ! হরি ও ! ও! 
মাকে বলিতেছেন- “ও মা! ব্রঙ্গজ্ঞান দিয়ে বেহু“স করে রাখিস্‌ নে ! 
ব্রহ্মজ্ান চাই ন। মা! আমি আনন্দ করবো ! বিলাস করবে ! 

আবার বলিতেছেন,_ বেদান্ত জানি না ম। ! জানতে চাই না ম।! 
_-মা তোকে পেলে বেদ বেদাস্ত কত নীচে পড়ে থাকে ! 

কৃষ্ণ বে! তোরে বলবো, খা রে-_নে রে- বাপ! কুঞ্ণ রে 
বল্বো, তুই আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছিস বাপ ।* 


দক্ষিণেশ্বর । রাঘালাদি ভক্তসঙ্গে । ৬৫ 


দ্বিতীয় গরিচ্ছ্দ। 


জ্ঞানপথ ও বিচারপথ। ভক্তিযোগ ও ব্রহ্গজ্ঞান। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে বসিয়া আছেন। রাত্রি প্রায় ৮টা হইবে। 
আজ পৌষ শুরা পঞ্চমী, বুধবার, ২র। জানুয়ারী ১৮৮৪ খুষ্টাব । ঘরে 
রাখাল ও মণি আছেন। মণির আজ একবিংশতি দিবস । 

ঠাকুর মণিকে বিচার করিতে বারণ করিয়াছেন । 

শ্রীবামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি )- বেশী বিচার করা ভাল না। 
আগে ঈশ্বর তারপর জগৎ,__তীাকে লাভ করলে তার জগতের বিষয়ও 
জান। যায়। 

( মণি ও রাখালের প্রতি )--“যছু মল্লিকেব সঙ্গে আলাপ করলে 
তার কত বাঁড়ী, বাগান, কোম্পানীর কাগজ, সব জান্তে পারা যায়। 

“তাই তে। খবিরা বালীকিকে “মরা” “মরা' জপ করতে বল্লেন ।” 

“ওর একটু মানে আছে ; “মা মানে ঈশ্বর, “রা মানে জগৎ” 
আগে ঈশ্বর, তার পরে জগৎ । 


[ কৃষ্ণকিশোরের সহিত “মরা” মন্ত্রকথ! | ] 


কৃষ্ণকিশোর বলেছিল, “মরা” “মরা' শুদ্ধ মন্ত্র- খাবি দিয়েছেন 
বলে। মমানে ঈখর, রা মানে জগৎ । 

“তাই আগে বাল্মীকির মত সব ত্যাগ করে নির্জনে গোপনে 
ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে ডাকৃতে হয়। আগে দরকার ঈশ্বর 
দর্শন! তার পর বিচার- শাস্ত্র জগৎ। 
' ঠাকুরের রাস্তায় ক্রন্দন__“ম! বিচার-বুদ্ধিতে বজ্াঘাত দাও? । ১৮৬৮ |] 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি )_তাই তোমাকে বল্ছি,_আর 
বিচার কোরো না। আমি ঝাউতলা থেকে উঠে যাচ্ছিলাম এঁ কথা 
বল্তে। বেশী বিচার করলে শেষে হানি হয়- শেষে হাজরার মত 
হয়ে যাবে। আমি রাত্রে একলা রাস্তায় কেদে কেঁদে বেড়াতাম আর 
বলেছিলাম-_ম! বিচার-বুদ্ধিকে বজাঘাত দাও । 

“বল আর (বিচার ) করবে না? 


৬৬ প্রীপ্তীরামকৃষ্ককথামত। ৪র্থভাগ। [1884 9৭. 790, 


মণি- আজ্ঞা, না। 

প্রীরামকৃষ্* _ভক্তিতেই সব পাওয়া ঘায়। যারা ব্রহ্ষজ্ঞান 
চায়, যদি ভক্তির রাস্তা ধরে থাকে, তার! ব্রহ্মজ্ঞানও পাবে। 

“তার দয়া থাকলে কি জ্ঞানের অভাব থাকে ? ওদেশে ধান মাপে, 
যেই রাশ ফুরোয় অমনি একজন রাশ ঠেলে দেয়! মা জ্ঞানের রাশ 
ঠেলে দেন। 

[পদ্মলোচনের ঠাকুরের প্রতি ভক্তি। পঞ্চবটীতে সাধনকালে প্রার্থনা । ] 

“তাকে লাভ করলে পণ্ডিতদের খড় কুটো বোধ হয়। পদ্মলোচন 
বলেছিল, তোমার সঙ্গে কৈবর্তের বাড়ীতে সভায় যাবে, তার আর 
কি? তোমার জঙ্গে হাড়ীর বাড়ী গিয়ে খেতে পারি ! 

“ভক্তি দ্বারাই সব পাওয়া যায়। তাকে ভাল বাস্তে পারলে আর 
কিছুরই অভাব থাকে না। ভগবতীর কাছে কার্তিক আর গণেশ বসে 
ছিলেন। তার গলায় মণিময় রত্বমাল! । মা বল্লেন, “যে ব্রহ্মাণ্ড আগে 
প্রদক্ষিণ ক'রে আস্তে পারবে, তাকে এই মালা দিব ।” কাত্তিক তং- 
ক্ষণাৎ ক্ষণবিলম্ব ন। ক'রে ময়ূর চড়ে বেরিয়ে গেলেন। গণেশ আস্তে 
আস্তে মাকে প্রদক্ষিণ ক'রে প্রণাম কবলেন। গণেশ জানে, মার 
ভিতরেই ব্রহ্মাণ্ড ! মা প্রসন্ন হ'য়ে গণেশের গলায় হার পরিয়ে দিলেন । 
অনেকক্ষণ পরে কাত্তিক এসে দেখে যে, দাদ! হার প'রে বসে আছে। 

“মাকে কেদে কেদে আমি বলেছিলাম, “মা, বেদ বেদান্তে কি 
আছে, আমায় জানিয়ে দাও,_ পুরাণ তন্ত্র কি আছে, আমায় জানিয়ে 
দাও। তিনি একে একে আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন । 

“তিনি আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন, কত সব দেখিয়ে দিয়েছেন 

[ সাধনকালে ঠাকুরের দর্শন। শিবশক্তি, নৃমণ্ডস্তপ, গুরুকর্ণ ধার, 

সচ্চিদানন্দসাগর । ] 

“একদিন দেখালেন, চতুর্দিকে শিব আর শক্তি। শিব 
শক্তির রমণ। মান্থুষ, জীব, জস্ত, তরু, লতা সকলের ভিতরেই সেই 
শিব আর শক্তি !-_ পুরুষ আর প্রকৃতি ! এদের রমণ। 

“আর একদিন দেখালেন, নৃযুণ্ড-ভ.পাকার !- পর্ধ্বতাকার ! 
আর কিছুই নাই! আমি তার মধ্যে একলা! বসে ! 


দক্ষিণেশ্বর । ভক্তসঙ্গে গুরুরগী শ্রীরামকৃষ্ণ । ৬৭ 


“আর একবার দেখালেন মহাসমুদ্র! আমি লবণ-পুত্তলিকা হয়ে 
মাঁপতে যাচ্ছি! মাপতে গিয়ে গুরুর কৃপায় পাথর হয়ে গেলুম 1-- 
দেখলাম জাহাজ একখানা ;+_অমনি উঠে পড়লাম [গুরু কর্ণধার 
সচ্চিদানন্দ গুরুকে রোজ ত সকালে ডাকে।? ( মণি__ আজ্ঞা হা।) 

প্রীবামকৃ্-_গুরুকর্ণধার। তখন দেখছি, আমি একটী 
তুমি একটী। আবার লাফ দিয়ে প'ড়ে মীন হলাম । সচ্চিদানন্দসাগরে 
আনন্দে বেড়াচ্চি দেখ লাম। 

“এ সব অতি গুহা কথা! বিচাঁৰ করে কি বুঝবে? তিনি যখন 
দেখিয়ে দেন, তখন সব পাঁওয়া যায়--কিছুরই অভাব থাকে না! 


তীর গরিচ্থেদ | 


সাধনকালে বেলতলায় ধ্যান, 189-01 | কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ । 


শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমিগমন ৷ বঘুবীরেব জমি বেকেছ্তি, '878-801 ] 

ঠাকুরেব মধ্যান্কে সেবা হইয়াছে । বেলা প্রায় ১টা। শনিবার ৫ই 
জানুয়ারী । মণিব আজ প্রভূসঙ্গে ত্রয়োবিংশতি দিবস। 

মণি আহারান্তে ন'বতে ছিলেন- হঠাৎ শুনিলেন, কে তাহার নাম 
ধরিয়৷ তিন চাব বার ডাকিলেন। বাহিরে আসিয়া! দেখিলেন, ঠাকুরের 
ঘরের উত্তরের লম্বা বারান্দা হইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে ডাফিতে- 
ছেন। মণি আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। 

দক্ষিণের বাবান্দায় ঠাকুর মণির সহিত বসিয়া কথা কহিতেছেন। 

শ্রীবামকৃষ্ণ- তোমরা কি রকম ধ্যান করো ?_ আমি বেলতলায় 
স্পষ্ট নান! রূপ দর্শন কর্তাম। একদিন দেখলাম, সাম্নে, টাকা, শাল, 
এক সর! সন্দেশ, ছুজন মেয়েমানুষ ! মনকে জিজ্ঞাস! করলাম, মন ! 
তুই এসব কিছু চাঁস্‌ 1 সন্দেশ দেখলাম গু ! মেয়েদের মধ্যে এক 
জনের ফাঁদি নং। তাঁদের ভিতর বাহির সব দেখতে পাচ্ছি, নাড়ী- 
ভূড়ী, মল, মৃত্র, হাড়, মাংস, রক্ত । মন কিছুই চাইলে ন৷। 

তাঁর পাদপক্ট্রেতেই মন রহিল । নিক্তির নীচের কাটা আর উপরের 


৬৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত। ৪র্থভাগ। [1884 6৮০ 80 


কাটা, মন সেই নীচের কাটা । পাছে উপরের কাটা (ঈশ্বর ) থেকে 
মন বিমুখ হয়, সদাই আতঙ্ক। একজন আবার শুল হাতে সদাই কাছে 
বসে থাকৃত ;_-ভয় দেখালে, নাঁচের কাটা উপরের কাটা থেকে তফাৎ 
হলেই এর বাড়ি মারবো । ৃ 

“কিন্ত কামিনীকার্চন ত্যাগ নাহলে হবে না। আমি তিন ত্যাগ 
করে ছিলাম--জমিন, জরু, টাকা । রঘুবীরের নামের জমি ওদেশে 
রেজেস্তি কর্তে গিছলাম। আমায় সই কর্তে বল্লে, আমি সই করলুম না। 
“আমার জমি” বলে তো বোধ নাই। কেশব সেনের গুরু ব'লে খুব 
আদর করেছিল। আম এনে দিলে,__তা! বাড়ী নিযে যাবার যে! নাই। 
সন্ন্যাসীর সঞ্চয় করতে নাই । 

“ত্যাগ না হলে কেমন করে তীকে লাভ করা যাবে । যদি একটা 
জিনিষের পর আর একটা জিনিষ থাকে, তা! হলে প্রথম জিনিষটাকে 
না সরালে, কেমন করে একটা জিনিষ পাবে? 

“নিফাম হয়ে তাকে ডাকৃতে হয়। তবে সকাম ভজন করতে করতে 
নিষ্ষাম হয়। ঞ্ুব রাজ্যেব জন্য তপস্যা করেছিলেন, কিন্তু ভগবানকে 
পেয়েছিলেন । বলেছিলেন, “যদি কাচ কুড়তে এসে কেউ কাঞ্চন পায়, 
তা ছাড়বে কেন?” 

[ দয়া, দানাদি ও ঠাকুর শ্রীবামকৃষ্চ । চৈতন্যদেবের দান । ] 

“সত্বৃগুণ এলে তবে তীকে লাভ করা যায়। 

“দানাদি কর্ম সংসারী লোকের প্রায় সকামই হয়, সে ভাল না। 
তবে নিষ্ধাম করলে ভাল । কিন্তু নিষ্কাম করা বড় কঠিন । 

সাক্ষাৎকার হলে ঈশ্ববেব কাছে কি প্রার্থনা করবে যে আমি 
কতকগুলো পুকুর, রাস্তা, ঘাট, ডিস্পেন্সারী, হাসপাতাল, এই সব 
করবো, ঠাকুর আমায় বর দাও। তার সাক্ষাৎকার হলে ওসব বাসনা 
এক পাঁশে পড়ে থাকে। 


 ভিচ্কৃঃ সৌবর্াদিনাং নৈব পরিগ্রহেৎ। (পরমহংসোপনিষত।) 

ষণ্মাদ্‌ভিক্ষৃহিরণ্যং রসেন দৃষ্টং চ স ব্রদ্ধহা ভবেৎ। ল্মাদৃতিক্ষুহিরণ্যং 
রসেন স্পৃষ্টং চ স পৌকসে। ভবেৎ। হল্মাদৃতিক্ষহিরণ্যং রসেন গ্রাহং চ স 
আত্মহা ভতবেখ। তন্মাদ্‌ৃতিক্ষৃহিরণ্যং রসেন ন দৃষ্টঞচ ন পৃষ্টঞ্চ ন গ্রাহ্ঞ্চ। 


দক্ষিণেশ্বর ৷ রাখাল, বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৬৯ 


“তবে দয়ার কাজ-_দাঁনাদি কাজ__কি কিছু কর্বে না? 

“তা নয়। সাম্নে হুঃখ কষ্ট দেখলে টাকা থাকলে দেওয়া 
উচিত। জ্ঞানী বলে, “দেরে দেরে, এবে কিছু দে।” তা না হলে, আমি 
কি করতে পারি, ঈশ্বরই কর্তী আব সব অকর্তা” এইরূপ বোধ হয়। 

“মহাপুরুষরা জীবের ছুঃখে কাতর হয়ে ভগবানের পথ দেখিয়ে 
দেন। শঙ্করাঁচাধ্য জীবশিক্ষার জন্য বিগ্ভাব আমি" রেখেছিলেন । 

“আঅন্নদানের চেয়ে জ্ঞানদান, ভক্তিদান আরও বড়। চৈতন্যদেব 
তাঁই আচগ্ডালে ভক্তি বিলিয়েছিলেন ৷ দেহের সুখ ছুঃখ তো! আছেই । 
এখানে আম খেতে এসেছো, আম খেয়ে যাঁও। জ্ঞানভক্তির প্রয়োজন । 
ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। 

[ স্বাধীন ইচ্ছ! [17:99 ৬/1]] ] কি আছে, ঠাকুরের সিদ্ধান্ত |] 

“তিনি সব কচ্ছেন। যদ্দি বল তা হলে লোকে পাপ কর্তে পারে । 
তা নয়_যার ঠিক বোধ হয়েছে ঈশ্বর কর্তা আমি অকর্তী” তার আর। 
বেতালে পা পড়ে না। 

“[21101191)108)র]1 যাঁকে স্বাধীন ইচ্ছা! (০৩ ড/1])] ) বলে, 
সেই স্বাধীন-ইচ্ছা-বোধ তিনিই দিয়ে রাখেন। 

“যার! তাকে লাভ কবে নাই, তাদেব ভিতর এ স্বাধীন_ ইচ্ছা- 
বোধ ন। দিলে পাপের বৃদ্ধি হত। নিজের দোষে পাপ কচ্ছি, এ বোধ 
যদি তিনি ন1! দিতেন, তা হলে পাপের আরও বুদ্ধি হত। 

“যারা তাকে লাভ করেছে, তারা জানে দেখতেই 'ম্বাধীন ইচ্ছা 
_ বস্ততঃ তিনিই যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। ভিনি ইঞ্জিনিয়ার, আমি গাড়ী। 





ুর্ঘ গরিচ্ছ্দ ! 


গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ । ভক্তজন্য ্রন্দন ও প্রার্থনা । 

বেল! চারিটা! বাজিয়াছে। পঞ্চবটীঘরে শ্রীযুক্ত রাখাল আরও ছু, 
একটা ভক্ত মণির কীর্তন গান শুনিতেছেন-__ 

গান-.ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বার তিলে তিলে এসে যায়। 


৭০ ্রীপ্রীরামকৃষ্ষকথামৃত। ৪র্থভাগ। [1884 6%]) 090.. 


রাখাল গান শুনিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। 

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটাতে আসিয়াছেন। তীহার 
সঙ্গে বাবুরাম, হরীশ ;__ ত্রমে রাখাল ও মণি। 

রাখাল- ইনি আজ বেশ কীর্তন করে আনন্দ দিয়েছেন । 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাঝিষ্ট হইয়া গাঁন গাইতেছেন,__ 

গান- বাঁচলাম সখি, শুনি কৃষ্ণ নাম (ভাল কথার মন্দও ভাল)। 

এই সব গান গাইবে_-সব সখি মিলি বৈঠল, ( এইত রাই ভাল 
ছিল!) ( বুঝি হাট ভাঙ্গল!) 

আবার বলিতেছেন, “এই আর কি! ভক্তি, ভক্ত নিয়ে থাকা । 


[ শ্রীরাধা ও যশোদা সংবাদ ! ঠাকুরের আপনার লোক? ] 

“কৃষ্ণ মথুরায় গেলে যশোদ! শ্রীমতীর কাছে এসেছিলেন । প্রীমতী 
ধ্যানস্থ ছিলেন। তার পর যশোদাকে বল্লেন, আমি আগ্াশক্তি, তুমি 
আমার কাছে কিছ বব লও। যশোঁদা বল্লেন, বর আর কি দিবে !- 
তবে এই বলো যেন কায়মনোবাক্যে তারই সেবা করতে পারি, 
যেন এই চক্ষে তার ভক্তের দর্শন্‌ হয় +_-এই মনে তার ধ্যান চিন্তা 
যেন হয়-আর বাক্য দ্বারা তার নাম গুণ গান যেন হয়। 

“তবে যাদের খুব পাক! হয়ে গেছে, তাদের ভক্ত না হলেও চলে,_ 
কখন কখন ভক্ত ভাল লাগে না। পঙ্খের কাজের উপর চুণকাঁম ফেটে 
যায়। অর্থাৎ যার তিনি অন্তরে বাহিরে তাদের এইরূপ অবস্থা । 

ঠাকুর ঝাউতল! হইতে ফিরিয়া আসিয়া পঞ্চবটীমূলে মনিকে আবার 
বলিতেছেন-_-“তোমার মেয়ে স্ুর-__ এই রকম গান অভ্যাস কর্তে 
পাঁর ?1--সখি সে বন কত দূর !-__যে বনে আমার শ্যাম সুন্দর !__ 

( বাবুরাম দৃষ্টে, মণির প্রতি )-_-“দেখো» যারা আপনার “তার! হল 
পর-_রামলাল আর সব যেন আর কেউ। যারা পর তারা হল 
আপনার,-_-গ্ভাখোনা, বাবুরামকে বল্ছি-__-বাহো যা মুখ ধে। !, এখন 
ভক্তরাই আত্মীয় 1” (মণি বলিতেছেন, আজ্ঞা হা । ) 


[ উদ্মার্দের পরে পঞ্চবটাতে সাধন 1852-68। চিংশক্তি ও চিদাত্ম! | ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( পঞ্চবটা দৃষ্টে )-এই পঞ্চবটীতে বসতাম ।--কালে 


দক্ষিণেশ্বর । ঠাকুরের ভক্তদের প্রতি আশীর্বাদ । ৭১ 


উন্মাদ হলাম 1__তাও গেল! কালই ব্রহ্ম। যিনি কালের সহিত 
রমণ করেন, তিনিই কা!লী_ আগ্ভাশক্তি। অটলকে টলিয়ে দেন। 
এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন-__“ভাব কি ভেবে পরাণ গেল। 
যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল, তার কালরূপ কেন হল।' 
“আজ শনিবার, মা কালীর ঘরে যেও । 
বকুলতলার নিকট আসিয়া ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন-__ 
' “চ্দাত্া আর চিতশক্তি। চিদাত্মা পুরুষ, চিংশক্তি প্রকৃতি । 
চিদাত্ম। গ্রীকৃষ্ণ, চিৎশক্তি শ্রীবাঁধা ৷ ভক্ত এ চিংশক্তির এক একটা রূপ। 
“অন্যান্য ভক্তেরা সথীভাব বা দাসভাবে থাক্বে। এই মুলকথা। 
সন্ধ্াঁৰ পর ঠাকুর কালীঘরে গিয়াছেন। মণি সেখানে মার চিন্তা 
করিতেছেন দেখিয়। ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন । 


[ ভক্তজন্য জগন্মাতার কাছে ক্রন্দন। ভক্তদেব আশীব্বাদ। ] 


সমস্ত দেবালয়ে আরতি হইয়া গেল। ঠাকুর ঘরে তক্তার উপর 
বসিয়! মার চিন্ত। করিতেছেন । মেজেতে কেবল মণি বসিয়া আছেন । 

ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন । 

কিয়ৎক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইতেছে । এখন ভাবের পূর্ণমাত্রা-_ 
ঠাকুর মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ছোট ছেলে যেমন মার কাছে 
আব্দার করে কথা কয়। মাকে করুণম্বরে বলিতেছেন__-“ওমা, কেন 
সে রূপ দেখালি নি !__সেই ভূবনমোহন রূপ! এত কোরে তোকে 
বল্লাম !__-তা তোকে বল্লেতো। তুই শুন্বি নি! তুই ইচ্ছাময়ী |” 

সর করে মাকে এই কথাগুলি বল্লেন, শুনলে পাষাণ বিগলিত হয়। 

ঠাকুর আবার মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন__ 

“মা 'বিশ্বাস চাই। যাক্‌ শালার বিচার।__সাত চোনার 
বিচার এক চোনায় যায়।_বিশ্বাস চাই ( গুরুবাক্যে বিশ্বাস )-_ 
বালকের মত বিশ্বাস!__ম! বলেছে, ওখানে ভূত আছে,__-তা ঠিক.জেনে 
আছে যে ভূত. আছে !_মা৷ বলেছে, ওখানে জুজু তো তাই ঠিক 
জেনে আছে ! মা.বলেছে,.ও তোর দাদ। হয়” । তো! জেনে আছে পাঁচ 
সিকে পাঁচ আন! দাদা ! বিশ্বাস চাই। 


৭২ শ্ত্রীগ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৪র্থভাগ। [1884 6৮৮ ৪৭. 


“কিন্ত মা! ওদেরই বা দোষ কি !-_ওর1 কি কর্বে ! বিচার এক 
বার তো করে নিতে হয়! দেখ না এ সেদিন এত করে বল্লাম, তা 
কিছু হলে! না__-আজ কেন একেবারে_- * স * 


ঠাকুর মার কাছে করুণ গদগদন্বরে কাদিতে কীদিতে প্রার্থনা 
করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য ! ভক্তদের জন্য মার কাছে কাদ্ছেন-_ 
মা, যারা যারা তোমার কাছে আস্ছে, তাদের ' মনোবাঞ্ছ৷ পুর্ণ 
কোরো !_ সব ত্যাগ করিও না মা !_ আচ্ছা, শেষে যা হয় কোরো !' 

“মা, সংসারে যদি রাখো, তো এক একবার দেখা দিস্‌।- না 
হলে কেমন করে থাকবে! এক একবাব দেখা ন। দিলে উৎসাহ হবে 
কেমন করে মা।- তার পর শেষে যা হয় কোরো । 

ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট। সেই অবস্থায় হঠাৎ মণিকে বলিতেছেন । 
“্যাখো, তুমি যা বিচার করেছে, অনেক হয়েছে !_আর না। বল, 
আর কর্বে না?” মণি করজোড়ে বলিতেছেন, মাজ্ঞা না। 

শ্রীরামকৃষ্-_অনেক হয়েছে !__তুমি প্রথম আস্তে মাত্র তোমায় 
ত আমি বলেছিলাম_-তোমাব ঘর ।--আমি তো সব জানি? 

মণি ( কৃতাঞ্জলি )- আজ্ঞা, ই! ! 

শ্রীরামকৃষ্*-_-তোমার ঘর, তুমি কে, তোমার অন্তর বাহির, তোমার 
আগেকার কথা, তোমার পরে কি হবে,_এ সব ত আমি জানি? 

মণি ( করজোড়ে )- আজ্ঞা হা! । 

শ্রীরামকৃষ্₹-_ছেলে হয়েছে শুনে বকেছিলাম।_-এখন গিয়ে 
বাড়ীতে থাকো তাদের জানিও যেন তুমি তাদের আপনার । ভিতরে 
জান্বে, তুমিও ভাঁদের আপনার নও তারাও তোমাব আপনার নয় । 

মণি চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃুঞ্₹-_আর বাপের সঙ্গে গ্রাত কোরো-_-এখন উড়তে 
শিখে, তুমি বাপকে অগ্রাঙ্গে প্রণাম কর্তে পার্বে না? 

মণি ( করজোড়ে )-_ আজ্ঞা) হা। 

শ্রীরামকৃষ্*-_তোমায় আর কি বল্বো» তুমি ত সব জানো 1 
সব ত বুঝছে। ? ( মণি চুপ করিয়া আছেন। ) 


দক্ষিণেশ্বর । ভক্তসঙ্গে গুরুরগী শ্রীরামকৃষ্ণ । ৭৩ 


ঠাঁকুর_ সব ত বুঝছো ? (মণি-_আজ্ঞ।, একটু একটু বুঝছি । ) 
প্রীরামকৃষ্*-_ অনেকটা ত বুঝছে!। বাখাল যে এখাছে আছে, 
ওর বাপ সন্তুষ্ট আছে। মণি হাত জোড় কবিয়া চুপ করিয়া আছেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন__তুমি যা ভাবছে! তাও হয়ে যাবে ।” 
[ ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে। মা ও জননী । কেন নরলীল! ? ] 


ঠাকুর এইবাৰ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। ঘবে রাখাল, রামলাল । 
রামলালকে গান গাহিতে কহিতেছেন । রামলাল গান গাহিতেছেন-_ 

গান-_ সমর আলো করে কার কামিনী ! 

গান-_কে রণে নাচিছে বামা নীবদলবণী | 

শোণিত সায়রে যেন ভাসিছে নব নলিনী ॥ 

গ্রীবামকৃ্*"-_মা আর জননী । যিনি জগংরূপে আছেন-_ 
সব্বব্যাপী হয়ে তিনিই মা । জননী যিনি জন্মস্থান। আমি মা বল্তে 
বল্তে সমাধিষ্ত হতুম.!মা বলতে বল্তে যেন জগতের ঈশ্বরীকে 
টেনে আনতুম ! যেমন জেলেব। জাল ফেলে, তাব পৰ অনেকক্ষণ 
পবে জাল গুটোতে থাকে । বড় বড় মাছ সব পড়েছে ! 


[ গৌবী পণ্ডিতেবা কথা । কালী ও শ্রীগৌবাঙ্গ এক ] 


«গৌরী বলেছিল, কালী গৌবাঙ্গ এক বোধ হলে, তবে ঠিক্‌ জ্ঞান 
হয়। যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি (কালী )। তিনি নররূপে শ্রীগৌরাঙগ। 

ঠাঁকুব কি ইঙ্গিত কবিয়া বলিতেছেন, যিনি আগ্ভাশক্তি তিনিই 
নররূপী শ্রীবানকৃ্ণ হইয়া আসিয়াছেন ! শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুরের 
আদেশে আবার গাহিতেছেন,__এবার শ্রীগৌরাঙ্গলীল। 

গান--কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটারে, অপরূপ জ্যোতি 

প্রীগৌরাজমূবতি, ছুনয়নে প্রেম বহে শতধারে ! 
গান__গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)-_-যাঁরই নিত্য তারই লীলা। ভক্তের জন্থ 
লীল!। তাকে নবরূপে দেখতে পেলে তবে ত ভক্তের! ভাল্বাস্তে 
পারবে, তবেই ভাই ভগিনী বাপ মা সন্তানের মত সহ কর্তে পার্বে। 

“তিনি ভক্তের ভালবাসার জন্য ছোটটা হয়ে লীল। করতে আসেন। 

৫--ক 


৭৪  ্ত্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৪র্থভাগ। [1884 9.৭ 9, 


চ্ত্র্থ ভ্ভাঞ্গী-দম্পন্ন আ্রতভ £ 


০ %:০ 








দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাখাল, লাটু, মাষ্টার, মহিম। প্রভৃতি সঙ্গে । 


গ্র গরিচ্ছ্দে | 
[ শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তে আঘাত। সমাধি ও জগন্মাতার সহিত কথা । ] 

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে সেই ঘরে অবস্থিতি করিতেছেন । বেলা 
তিনটা। শনিবার, ২০শে মাঘ, ১২৯৯ জাল, মাঘ শুরা ষষ্টী। 

একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন ; 
সঙ্গে কেহ না থাকাতে রেলের কাছে পড়িয়া যান। তাহাতে তাহার 
বাম হাতের হাড় সরিয়! যায় ও খুব আঘাত লাগে। মাষ্টার কলিকাতা 
হইতে ভক্তদের নিকট হইতে বাড়, প্যাড ও ব্যাণ্ডেজ আনিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত রাখাল, মহিমাচরণ, হাজরা প্রভৃতি ভক্তের! ঘবে আছেন। 
মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়৷ ঠাকুরের চরণ বন্দনা করিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ__কিগো ! তোমার কি ব্যারাম হয়েছিল? এখন 
সেরেছে তো ? (মাষ্টাব বলিতেছেন, আজ্ঞে হী ।) 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহিমা প্রতি )- হ্্যাগ “আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, 
তবে এ রকম হলো! কেন ? 

ঠাকুর তক্তাব উপর বসিয়া আছেন। মহিমাচবণ নিজের তীর্থ- 
দর্শনেব গল্প করিতেছেন । ঠাকুর শুনিতেছেন। দ্বাদশ বৎসর পুর্বে 
তীর্থদর্শন । 

মহিমাচরণ-__কাঁশী সিক্রোলের একটা বাগানে একটা ব্রহ্মচারী 
দেখলাম । বল্ল, এ বাগানে কুড়ি ছর আছি। কিন্তু কার বাগান 
জানি না। আমায় জিজ্ঞাসা করলে, নৌকবী করো! বাবু ? আমি 
বল্লাম, না। তখন বলে-_“কেয়া, পরিব্রাজক হ্যায় ? 

“নর্শদাতীরে একটা সাধু দেখলাম, অন্তরে গায়ত্রী জপ কচ্ছেন-- 
শরীরে পুলক হচ্ছে। আবার এমন প্রণব আর গায়ত্রী উচ্চারণ করেন, 
যে যারা থাকে তাদের রোমাঞ্চ আর পুলক হয়। 


দক্ষিনেশ্বর। রাখাল, মহিমা, প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৭৫ 


ঠকুরের বালকম্বভাব,__ ক্ষুধা পাইয়াছে ; মাষ্টারকে বলিতেছেন, 
“কৈ ; কি এনেছ ?” রাখালকে দেখিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। 

সমাধি ভঙ্গ হইতেছে । প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য ঠাকুর বলিতেছেন 
_-আমি জিলিপী খাবো” আমি নল খাবো” ! 

ঠাকুর বালক-ন্বভাব-জগন্মাতাকে কেঁদে কেঁদে বল্ছেন-_- 
ব্রহ্মময়ী ! আমার এমন কেন করলি ? আমার হাতে বড় লাগছে 1 
(রাখাল, মহিমা, হাজরা প্রভৃতির প্রতি) আমার ভাল হবে? ভক্তের! 
ছোট ছেলেটিকে যেমন বুঝায়,_সেইরূপ বল্‌্ছেন ভাল হবে বৈকি 1, 

গ্রীরামকৃ্ণ (রাখালের প্রতি )-যদিও শরীর রক্ষার জন্য তুই 
আছিস্ঃ তোর দোষ নাই,_কেন না, তুই থাকলেও রেল পধ্যন্ত ত 
যেতিস ন|। 
[ শ্রীরামকৃষ্চের সন্তানভাব। ব্রক্ষন্জানকে আমার কোটা নমস্কার” । ] 

ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া! বলিতেছেন--. 

“ও ও ও--মা আমি কি বল্ছি ! ম। আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহ'স 
করো না_ম। আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না। আমি যে ছেলে !-__ভয়- 
তরাসে ।__ আমার ম। চাই 1 ব্রহ্মজ্ঞানকে আমার কোটী নমস্কার । 
ও যাদের দ্রিতে হয়, তাদের দাও গে। আনন্দময়ী !_-আনন্দময়ী ! 

ঠাকুর উচৈঃস্বরে 'আনন্দময়ী। আনন্দময়ী।” বলিয়া! কাদিতেছেন 
আর বলিতেছেন--'আমি এ খেদে খেদ করি ( শ্যাম। )। 

তুমি মাত থাকৃতে আমার জাগা ঘরে চুরি ॥” 


ঠাকুর আবার মাকে বলিতেছেন_-আমি কি অন্যায় করেছি মা? 
_আমি কিকিছু করি মা?--তুই যে সব করিস মা। আমি যন্ত্র 
তুমি যন্ত্রী। (রাখালের প্রতি, সহান্তে ) দেখিস, তুই যেন পড়িস্‌ 
নে। _মান করে যেন ঠকিস্‌ না। 
ঠাকুর মাকে আবার বলিতেছেন_-“মা, আমি লেগেছে বলে কি 
কাদ্‌্ছি? না।আমি এ খেদে খেদ করি (শ্যাম! )। 
তুমি মাত! থাকৃতে আমার জাগা ঘরে চুরি ॥ 


(০০০১১১১১০০০ 


৭৬ ্রীশ্রীরামকৃঞ্চকথামৃত। ৪র্থ ভাগ। [1884, 90৭ 76). 


দ্বিতীয় গরিচ্ট্ৰে। 
[কি করে ঈশ্বরকে ডাকৃতে হয়। ব্যাকুল হও» । ] 


ঠাকুর প্রীরামরুঞ্ণ বালকের ন্যায় আবার হাসিতেছেন ও কথা 
কহিতেছেন- বালক যেমন বেশী অসুখ হলেও এক একবার হেসে 
খেলে বেড়ায় । মহিমাদি ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্-__সচ্চিদানন্দ লাভ না হলে কিছুই হলে! না বাবু! 

“বিবেক বেরাগ্যের ন্যায় আর জিনিষ নাই। 

“সংসারীদের অনুরাগ ক্গণিক__তণ্র খোলায় জল যতক্ষণ থাকে ।-_ 
একটা! ফুল দেখে হয়ত বল্পে, আহা ! কি চমৎকার ঈশ্বরের স্থষ্টি ! 

“ব্যাকুলতা চাই। যখন ছেলে বিষয়ের ভাগের জন্য ব্যতিব্যস্ত 
করে, তখন বাপ ম! ছুক্তনে পরামর্শ করে, আর ছেলেকে আগেই হিস্তা 
ফেলে দেয়। ব্যাকুল হলে তান শুন্বেনই শুন্বেন। তিনি যে 
কালে জন্ম দিয়েছেন, সে কালে তার ঘরে আমাদের হিস্তা আছে । 
তিনি আপনার বাপ, আপনাব মা,__তাঁর উপর জোর খাটে। দ্দাও 
পরিচয় । নয় গলায় ছুবি দিব !? 

কিরূপে মাকে ডাকিতে হয়, ঠাকুব শিখাইতেছেন__“আমি ম| 
বলে এইরূপে ডাকৃতাম--মা আনন্দময়ী !__ দেখা দ্রিতে যে হবে 1, 

আবার কখন বলতাম,--“ওহে দীননথ-__জগন্নাথ_আমি ত 
জগং ছাড়! নই নাথ। আমি জ্ঞানহীন- _সাধনহীন,__ভক্তিহীন-_ 
আমি কিছুই জানি না দয়া করে দেখ! দিতে হবে 1”__ 

ঠাকুর অতি করুণ স্বরে স্থুর করিয়া, কিরূপে তাহাকে ডাকিতে 
হয়, শিখাইতেছেন। সেই করুণ স্বর শুনিয়। ভক্তদের হৃদয় দ্রবীভূত 
হইতেছে,__মহিমাচরণ চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেছেন। 

মহিমাচরণকে দেখিয়! ঠাকুর আবার বলিতেছেন-__ 

গান।__ডাক্‌ দেখি মন ডাকার মতন কেমন শ্যামা থাকতে পারে ! 


(গাল যেরের 


দক্ষিণেশ্বর । শিবপুর ভক্তগণসঙ্গে। ণ্্ণ 


তীয় গরিচ্থ্ে। 


[ শিবপুর ভক্তগণ ও আনম্মোক্তারী ( বকলম1)। শ্রীমধু ডাক্তার। ] 
শিবপুর হইতে ভক্তেরা আসিলেন। তাহারা অত দূর হইতে কষ্ট 
করিয়। আসিয়াছেন,ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আর চুপ করিয়! থাকিতে পারি- 
লেন না। সার সার আর গুটিকতক কথা তাহাদিগকে বলিতেছেন। 
প্রীরামকৃষ্ণ (শিবপুরের ভক্তদের প্রতি) ঈশ্বরই সত্য আর 
সব অনিত্য। বাবু আর বাগান। ঈশ্বর ও তীর প্রশ্বর্ধ্য। লোকে 
বাগানই দেখে, বাবুকে চায় কয় জনে ? 

তক্ত-_আজ্ঞা, উপায় কি? 

প্রীরামকৃ্ণ-__সদসৎ বিচার । তিনি সত্য আর সব অনিত্য-_-এইটী 
সর্ববদ! বিচার । ব্যাকুল হয়ে ডাক।। 

ভক্ত-_আজ্দে, সময় কই? 

প্রীরামকৃষ্ণ-_যাদের সময় আছে, তাঁরা ধ্যান ভজন করবে। 

“যারা একান্ত পারবে না, তারা ছুবেল। খুব ছুটো৷ করে প্রণাম 
করবে। তিনি ত অন্তর্ধযামী,_ব্ঝছেন যে, এরা কি করে! অনেক 
কাজ কর্তে হয়। তোমাদের ডাক্বার সময় নাই,__ তাকে আম্মোক্তারী 
(বকলম! ) দাও। কিন্তু তাকে লাভ না করলে- তাকে দর্শন ন৷ 
করলে, কিছুই হলো না । 

একজন ভক্ত-_-আন্ঞা, আপনাকে দেখাও যা, ঈশ্বরকে দেখাও তা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ও কথ! আর বোলো না। গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউএর 
, কিছু গঙ্গা নয়। আমি এত বড় লোক, আমি অমুক-__এই সব 
অহঙ্কার না. গেলে তাকে পাওয়া যায় না। “আমি টিপিকে ভক্তির 
জলে ভিজিয়ে সমভূমি করে ফ্যালো। 


[ কেন সংসার? ভোগান্তে ব্যাকুলতা৷ ও ইশ্বরলাভ। ] 
ভক্ত-_সংসারে কেন তিনি রেখেছেন ? 
শ্রীরামকৃষ্ণ-__্থষ্টির জন্য রেখেছেন। তার ইচ্ছা ! তার মায়া | 

কামিনী কাঞ্চন দিয়ে তিনি ভুলিয়ে রেখেছেন। 
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ভক্ত__কেন ভুলিয়ে রেখেছেন ! কেন, তার ইচ্ছা ! 

শ্রীবামকৃষ্-_-তিনি যদি ঈশ্ববেব আনন্দ একবার দেন, তা হলে 
আর কেউ সংসার কবে না, স্থষ্টিও চলে ন]। 

চা*লেব আড়তে বড় বড় ঠেকের ভিতরে চা*ল থাকে । পাছে 
ইছ্ুরগুলো এ চ্ালেব সন্ধান পায়, তাই দোকানদার একটা কুলোতে 
খই মুন়কি রেখে দেয়। এ খই মুড়কি মিষ্ট লাগে, তাই ই"ছুরগুলে। 
সমস্ত বাঁত কড়র মড়র করে খায়। চালেব সন্ধান আর করে না! 

“কিন্তু ঘ্ভাখো, এক সের চালে চৌদ্দগুণ খই হয়। কামিনীকাঞ্চনেব 
আনন্দ অপেক্ষা ঈশ্ববেব আনন্দ কত বেশী। তার রূপ চিন্তা করলে 
রস্ত। তিলোত্তমার রূপ চিতাব ভকম্ম বলে বোধ হয়। 

ভক্ত-_তাকে লাভ কববার জন্য ব্যাকুলতা কেন হয় না? 

শ্রীরামকৃষ্*-_ ভোগান্ত না হলে ব্যাকুলত৷ হয় না । কামিনী 
কাঞ্চনের ভোগ যে টুকু আছে সেট্রকু তৃপ্তি না হলে জগতের 
মাকে মনে পড়ে না। ছেলে যখন খেলায় মত্ত হয়, তখন মাকে চায় 
না। খেলা সাঙ্গ হয়ে গেলে তখন বলে, “মা যাবো । হৃদের ছেলে 
পায়রা লয়ে খেল! কচ্ছিল ; পায়বাকে ডাকছে,_- “আয় তি তি!” করে! 
পায়রা লয়ে খেলা তৃপ্তি যাই হলে।, অমনি কাদতে আরম্ত করলে । 
তখন এক জন অচেন। লোক এসে বল্পে, আমি তোকে মার কাছে লয়ে 
যাচ্ছি, আয়। সে তাবই কাধে অনায়াসে গেল। 

“যারা নিত্যসিদ্ধ, তাদের সংসারে ঢুকতে হয় না । তাদের ভোগেব 
বাসন! জন্ম থেকেই মিটে গেছে। 


(শ্রীমধু ডাক্তারের আগমন । শ্রীমধুস্থদন ও নামমাহাত্ম্য |) 


পাঁচট। বাজিয়াছে। মধু ডাক্তার আসিয়াছেন। ঠাকুরের হাতটিতে 
বাড় ও ব্যাণ্ডেজ বাধিতেছেন। ঠাকুর বালকের ন্যায় হাসিতেছেন, 
আর বলিতেছেন, এহিক ও পারত্রিকের মধুস্থ্দন । 

মধু (সহান্তে )__ কেবল নামের বোঝ। বয়ে মরি । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহান্ে)_কেন নাম কি কম? তিনি আর তার নাম 
তফাৎ নয়। সত্যভাম! যখন তুলামন্ত্রে ব্বর্ণ-মণি-মাণিক্য দিয়ে ঠাকুরকে 


দক্ষিণেশ্বর ৷ শিবপুর ভক্তগণসঙ্গে। ৭৯ 


ওজন কচ্ছিলেন, তখন হলো না। যখন রুক্সিণী তুলসী আরে কৃষ্ণনাম 
একদিকে লিখে দিলেন, তখন ঠিক ওজন হলো !” 

এইবার ভাক্তার বাড় বাঁধিয়। দিবেন। মেঝেতে বিছানা কর! 
হইল। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে মেঝেতে আপিয়া শয়ন করিতেছেন 
সুর করিয়া বলিতেছেন “রাই এর দশম দশা! বুন্দে বলে, আর 
কত বা হবে |” 

ভক্তেরা চতুর্দিকে বসিয়া আছেন। ঠাকুব আবার গাহিতেছেন__ 
“সব সখি মিলি বৈঠল-_সরোবর কুলে! ঠাকুরও হাসিতেছেন, 
ভক্তেরাও হাসিতেছেন। বাড় বাঁধা হইয়া গেলে ঠাকুর বলিতেছেন__ 

“আমার কল্কাতার ডাক্তারদের তত বিশ্বাস হয় না। শল্তুর 
বিকার হয়েছে, ডাক্তার ( সর্বাধিকারী ) বলে ও কিছু নয়, ও ওষধের 
নেশ। ! তাব পরই শন্তব দেহত্যাগ হলে ! [শন্তমল্লিকেব মৃত্যু, 1877] 


চুর্ঘ গরিয্ছর | 
[ মহিমাচরণের প্রতি উপদেশ । ] 

সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়ীতে আরতি হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে 
অধর কলিকাতা হইতে আসিলেন ও ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রণাম 
করিলেন। ঘরে মহিমাচরণ, বাখাল, মাষ্টার ৷ হাজরাও এক একবার 
আসিতেছেন। 

অধর- আপনি কেমন আছেন ? 

ক্রীরামকৃষ্চ ( ন্েহমাখ স্ববে )-_এই ছ্যাখো। হাতে লেগে কি 
হয়েছে। (সহান্তে) আছি আব কেমন ! 

অধর মেঝেতে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। ঠাকুর তাহাকে 
বলিতেছেন,--ততুমি একবার এইটে হাত বুলিয়ে দাও তো” ! 

অধর ছোট খাটটির উত্তর প্রান্তে বসিয়া ঠাকুরেব শ্রীচরণ সেব। 
করিতেছেন। ঠাকুর মহিমাঁচরণের সহিত আবার কথ! কহিতেছেন | 

[ মূলকথা অহৈতুকী ভক্তি। '“্বস্বরপকে জানো ] 

ত্রীরামকৃঞ্ণ (মহিমার প্রতি )__অহৈতুকী ভক্তি,__তুমি এইটি 
যদি সাধতে পার, তাহলে বেশ হয়। 
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“মুক্তি, মান, টাকা, রোগ ভাল হওয়া, কিছুই চাই না,__কেবল 
তোমায় চাই!” এর নাম অহৈতুকী ভক্তি। বাবুর কাছে অনেকেই 
আসে-_নানা কামনা করে; কিন্তু যদি কেউ কিছুই চায় না, কেবল 
ভালবাসে বোলে বাবুকে দেখতে আসে, তা! হলে বাবুরও ভালবাসা 
তাব উপর হয়। | 

“প্রহলাদের অহৈতুকী ভক্তি-ঈশ্বরের প্রতি শুদ্ধ নিষ্ষাম 
ভালবাসা । মহিমাঁচরণ চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার তাহাকে 
বলিতেছেন,__আচ্ছা, তোমার যেমন ভাব সেইরূপ বলি, শোন । 

প্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাব প্রতি)___বেদান্তমতে স্বস্ববপকে চিন্তে হয়। 
কিন্তু অহং ত্যাগ না করলে হয় না । অহং একটী লাঠির স্বরূপ-_যেন 
জলকে দুভাগ কচ্ছে। আমি আলাদা, তুমি আলাদ!। 

“সমাধিস্থ হয়ে এই অহং চলে গেলে ব্রহ্মকে বোধে বোধ হয়। 

ভক্তেরা হয়ত কেহ কেহু ভাবিতেছেন, ঠাকুরেব কি ব্রহ্মজ্ঞান 
হয়েছে? তা যদি হয়ে থাকে তবে উনি "আমি “আমি' 
করিতেছেন কেন? 

ঠাকুর আবাৰ কথা কহিতেছেন । “আমি” মহিম চক্রবর্তী 
বিদ্বান, এই “আমি" ত্যাগ করতে হবে। বিষ্ভার আমি? তে দোষ 
নাই। শঙ্করাচার্ধ্য লোকশিক্ষার জন্য বিছ্ার আমি” রেখেছিলেন । 

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে খুব সাবধান ন! থাকলে ব্রন্মজ্ঞান হয় না । তাই 
সংসারে কঠিন। যত সিয়ান হও না কেন. কাঁজলেব ঘরে থাঁকলে 
গায়ে কালী লাগবে । যুবতির সঙ্গে নিষ্ষামেরও কাম হয়। 

“তবে জ্ঞানীর পক্ষে স্বদারায় কখন কখন গমন দোষেব নয় । যেমন 
মলমূত্র ত্যাগ তেমনিই রেতঃ ত্যাগ পায়খানা আর মনে নাই। 

“আধা ছানার মণ্ডা কখন বা খেলে । (মহিমার হাস্ত ) 
সংসারীর পক্ষে তত দোষের নয়। 

[ সন্গ্যাসীর কঠিন নিয়ম ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ । ] 

'সন্ন্যাসীর পক্ষে খুব দোষের । সন্্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্য্যন্ত 

* ভিন্কু (সন্যাসী) হিরপ্য (কাঞ্চন) দেখবে না, স্পর্শ করবে না, গ্রহণ করবে 
না_পাছে আসক্তি হয় ' পরমহংস উপনিধৎ। প্রীকথাম্বত, চতুর্থভাগ, ৬৮ পৃষ্ঠা । 


দক্ষিণেশ্বর । অধর মহিমাদি ভক্তসঙ্গে, _যোগতত্ব কথা প্রসঙ্গে । ৮১ 


দেখবে না । সন্গ্যাসীর পক্ষে স্্ীলোক,_থুথু ফেলে থুথু খাওয়া । 

“স্রীলোকের সঙ্গে সন্াসী বসে বসে কথা কবে না হাজার ভক্ত 
হলেও জিতেব্দ্রিয় হলেও আলাপ করবে না । 

“সন্ন্যাসী কামিনীকাঞ্চন ছুইই ত্যাগ করবে-__যেমন মেয়ের পট 
প্ণস্ত দেখবে না, তেম্ি কাঞ্চন- টাকাস্পর্শ করুবে না। টাকা 
কাছে থাকলেও খারাপ । হিসাব, ছুঃশ্চিন্তা, টাকার অহঙ্কার, লোকের 
উপর ক্রোধ, কাছে থাকলে এই সব এসে পড়ে । সৃয্য দেখা যাচ্ছিল 
মেঘ এসে সব ঢেকে দিলে । 

“তাইতো মাড়োয়ারী ষখন হৃদের কাছে টাকা জম! দিতে চাইলে, 
আমি বল্লাম “তাও হবে নাঁ_কাছে থাকলেই মেঘ উঠবে । 

“সন্যাপীর এ কঠিন নিয়ম কেন? তার নিজের মঙ্গলের জন্যও বটে, 
_-আর লোকশিক্ষাব জন্য ৷ সন্যাসী যদিও নিজে নিলিপ্ত হয়__জিতে- 
ন্দ্িয় হয়__তবু লোকশিক্ষার জন্য কামিনীকারঞ্চন এইরূপে ত্যাগ কববে। 

“সন্ন্যাসীব ষোল আনা ত্যাগ দেখলে তবে ত লোকের সাহস হবে ! 
তবেই ত তার। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে চেষ্টা কৰবে ! 

“এ ত্যাগ শিক্ষ। যদি সন্যাসী না দেয়, তবে কে দিবে ! 


[ জনকাদির ঈশ্বরলাভের পর সংসার । খবি ও শুকরমাংস । ] 

“তাঁকে লাভ করে তবে সংসারে থাকা যায়। যেমন মাখম তুলে 
জলে ফেলে রাখা । জনক ত্রন্মজ্ঞান লাভ করে তবে সংসারে ছিলেন। 

“জনক ছুখান তরবার ঘোরাতেন_ জ্ঞানের আবার কর্মের । 
সন্ন্যাসী কন্মত্যাগ করে। তাই কেবল একখান। তরবার-_জ্ঞানের ৷ 
জনকের মত জ্ঞানী সংসারী গাছের নীচের ফল উপরের ফল ছুইই 
খেতে পারে। সাধুসেবা, অতিথিসংকাব এ সব পারে। মাকে 
বলেছিলাম, মা, আমি শুট্‌ুকে। সাধু হব না । 

দ্ত্রহ্মজ্ঞানলাভের পর খাওয়ারও বিচার থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানী 
খবি ব্রহ্মানন্দের পর সব খেতে পারতো-_শুকরমাংস পযন্ত । 

[ চার আশ্রম, যোগতত্ব ও শ্রীরামকৃষ্ণ । ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ মেহিমার প্রতি)--মোটা মুটা ছই প্রকার যোগ- কর্ম 


৬ 


৮২ প্রীগ্রীরামকৃষ্চকথামৃত। ৪র্থভাগ। [1884 209, 776) 


যৌগ আর মনোযোগ, কর্মের দ্বারা যোগ আর মনের দ্বার যোগ । 

দত্রক্মচ্য, গারৃস্থ্য, বানপ্রস্থ আর ন্স্যাস--এর মধ্যে প্রথম 
তিনটাতে কন্ম করিতে হয়। সন্ন্যাসীর দণ্ডকমণ্ডনুঃ ভিক্ষাপাত্র ধারণ 
করতে হয়। জন্যাসী নিত্যকন্ম করে। কিন্ত হয় ত মনের যোগ 
মাই__জ্ঞান নাই, ঈশ্বরে মন নাই। কোন কোন সন্গ্যাসী নিত্যকর্মম 
| কিছু কিছু রাখে,_লোকশিক্ষার জন্য ৷ গৃহস্থ বা অন্যান্য আশ্রমী যদি 
নিষ্ষাম কর্ম করতে পারে, তা হলে তাদের কর্মের দ্বারা যোগ হয়। 

পরমহংস অবস্থায়-যেমন শুকদেবাদির-__কর্ম সব উঠে যায়। 
পূজা, জপ, তর্পণ, সন্ধ্যা এই সব কর্মা। এ অবস্থায় কেবল মনের 
যোগ। বাহিরের কন্ম কখন কখন সাধ ক'রে করে লোকশিক্ষার 
জন্য । কিন্তু সর্ধবদ] স্মরণ মনন থাকে । 


গধম গরিচ্ছ্দে | 
[ মহিমাচরণের শান্্পাঠ শ্রবণ ও ঠাকুরের সমাধি । ] 

কথ! কহিতে কহিতে রাত আটট। হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
মহিমাচরণকে শান্তর হইতে কিছু স্তবাদি শুনাইতে বলিলেন । মহিমাচরণ 
একখানি বই লইয়া! উত্তর গীতার প্রথমেই পরক্রন্মসন্বন্বীয় যে শ্লোক 
তাহ! শুনাইতেছেন--“যদেকং নি্ষলং ব্রহ্ম ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্‌। 

অপ্রতক্যমবিজ্ঞেয়ং বিনাশোৎপত্তিবঙ্জিতম্‌ ॥ 

ক্রমে তৃতীয় অধ্যায়ে ৭ম শ্লোক পড়িতেছেন-_“অগ্নির্দেবো৷ ছিজা- 
তীনাং মুনীনাং হৃদি দেবতম্‌। প্রতিমা স্বপ্পবুদ্ধীনাং সর্বত্র সমদশিনাম্‌॥ 

অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের দেবতা অগ্নি, মুনিদিগের দেবতা হ্ৃদয়মধ্যে__ 
্বল্পবুদ্ধি মনুত্যদের প্রতিমাই দেবতা,__-আর সমদর্শী মহাঁযোগীদিগের 
দেবতা সর্বত্রই আছেন। 

সর্বত্র সমদশিনায্‌”_এই কথা উচ্চারণ করিবামাত্র ঠাকুর 
হঠাৎ আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। হাতে 
সেই বাড়্‌ ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা! ভক্তের! সকলেই অবাক্‌__এই সমদরশী 
মহাযোগীর অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন । 


দক্ষিণেশ্বর । মহিমাদি ভক্তসঙ্গে শান্ত্রকথা গ্রসঙ্গে। ৮৩ 


অনেকক্ষণ এইরূপে দীড়াইয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন ও আবার আসন 
গ্রহণ করিলেন। মহিমাচরণকে এইবার সেই হরিভক্তির শ্লোক আবৃত্তি 
করিতে বলিলেন ৷ মহিমা নারদপঞ্চরাত্র হইতে আবৃত্তি করিতেছেন-.. 


অন্তর্বাহ্ধ দিহরিস্তপসা ততঃ কিম্‌ | | নাপ্তর্হ্র্ষদিহরিয্তপা ততঃ কিম্‌॥ 
আরাধিতে! বি হরিস্তপস! ততঃ কিম্‌। নারাধিতে! যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌ ॥ 
বিরম্‌ বিএম্‌ ব্রহ্মণ্‌ কিং শপদ্যন্থ বৎস। ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্ুং শহ্করং জ্ঞানসিন্ধুম্‌ ॥ 


লভ লভ হগিভক্তিং বৈধবোক্তাং স্থপক্াম। ভবনিগড়নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্তরীঞ্চ ॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণ _আহ। ! আহা ! 
[ ভাগ ও ব্রন্মাণ্ড। তুমিই চিদানন্দ। নাহং নাহং। ] 
শ্লোকগুলির আবৃত্তি শুনিয়! ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছিলেন ! 
কষ্টে ভাব সম্বরণ করিলেন । এইবাব যতিপঞ্চক পাঠ হইতেছে-_ 
যন্যামিদং কল্গিতমিন্দ্রজালং, চরাচরং, ভাতি মনোবিলাসম্‌। 
সচ্চিংহখৈকং জগদাত্মবপং, সা কাসিকাহং নিজবোধবপম্‌ ॥ 
সা কাশিকাহং নিজবোধরূপং_এই কথ। শুনিয়। ঠাকুর সহাস্তে 
বলিতেছেন,__-যা আছে ভাণ্ডে তাই আছে ব্রন্মাণ্ডে।' 
এইবার পাঠ হইতেছে নির্ববাণষট্কং__ 
ও মনোবুদ্ধাহঙ্কারচিভ্তাদি নাহং, ন শ্রোত্রং ন জিহব| ন চ জাণ নেত্রম্‌। 
ন চ ব্যোম ভূমি ন তেজো ন বাবু চিদানন্দবপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌ 
যতবার মহিমাচরণ বলিতেছেন_ চিদ্বানন্দরূপঃ শিবোহহৎ 
শিবোহুহম্‌, ততবারই ঠাকুর সহান্তে বলিতেছেন__ 
নাহ! নাহ !-তুমি তুমি চিদানন্দ। 
মহিমাচরণ জীবন্মুক্তি গীতা থেকে কিছু পড়িয়া ষট্চক্রবর্ণনা 
পড়িতেছেন। তিনি নিজে কাশীতে যোগীর যোগাবস্থায় মৃত্যু 
দেখিয়াছিলেন, বলিলেন । 
এইবার ভূচরী ও খেচরী মুদ্রার বর্ণনা কবিতেছেন,_ও সাম্ভবী 
বিদ্ভার। সাম্তবী, যেখানে সেখানে যায়, কোন উদ্দেশ্য নাই ! 
[ পূর্ব্বকথা-_সাধুদের কাছে ঠাকুরের রামগীতাপাঠ শ্রবণ । ] 
মহিম1-_রামগীতায় বেশ কথা আছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহান্তে )- তুমি রামশীতা রামগীতা কচ্ছো)- 


৮৪ ীপ্রীরামকৃষ্ণকথামূত ৪র্থ ভাগ । . [1884. ৪. দাও; 


তবে তুমি ঘোর বেদান্তী ! সাধুবা কত পড়তো! এখানে । 
মহিমাচরণ প্রণব শব্দ কিবপ তাই পড়িতেছেন__-তৈলধাবাম- 
বিচ্ছিম্নম্‌-_দীর্থঘণ্টানিনাদবৎ' ! আবাব সমাধিব লক্ষণ বলিতেছেন-_ 
'উ্পূর্ণমধ,পূর্ণং মধ্যপূর্ণং ফদাত্মকম্‌।  , সব্বপূণং স আত্মেতি সমাধিস্ম্ত লক্ষণম্‌॥" 
অধর, মহিমাচরণ ক্রমে প্রণাম কবিয়। বিদায় গ্রহণ কবিলেন। 


হ্ঠ গরিচ্ছ্দে। 


পরদিন রবিবার, ২১শে মাঘ ১২৯০ সাল। মাঘ শুক্লা সপ্তমী । 
মধ্যান্তে সেবার পব ঠাকুব নিজাঁসনে বসিয়া আছেন। কলিকাতা 
হইতে বাম স্ুবেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেনা তাহাৰ অন্ত্রখ শুনিয়। চিন্তিত 
হইয়া আসিয়াছেন। মাষ্টাবও কাছে বসিয়া আছেন । ঠাকুবেব হাতে 
বাড় বাঁধা, ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। ও৩বা ফেব্রুয়াবী 
১৮৮৪ খৃষ্টাবব ৷ 

[ পূর্বকথা- উন্মাদ, জানবাজানে বাস। সবলতা ও সত্য কথা। ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদেব প্রতি এমনি অবস্থায় মা বেখেছেন 
ষে ঢাকা ঢাকি কববাব জো নাই । বালকেব অবস্থা । 

“কাখাল আমাব অবস্থা বোঝে না। পাছে কেউ দেখতে পা, 
নিন্দ। করে, গায়ে কাপড় দিয়ে ভাঙ্গা হাত ঢেকে দেয়। মধু 
ভাক্তাঁবকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সব কথা বলছিলো । তখন ঠেঁচিয়ে বল্লাম 
_-কোথা গো মধুস-দন, দেখবে এস, আমার হাত ভেঙ্গে গেছে !” 

«“সেজ বাবু আব সেজ গি্নি যে ঘবে শুতো, সেই ঘরে আমিও 
গুতাম! তারা ঠিক ছেলেটাব মতন আমায় যত্ব কর্তো। তখন 
আমার উন্মাদ অবস্থা । সেজ বাবু বল্‌্তো, বাব! তুমি আমাদেব 
কোন কথাবার্তা শুনতে পাও? আমি বল্তাম, “পাই”। 

“সেজ গিল্নি সেজ বাবুকে সন্দেহ করে বলেছিল, যদি কোথাও 
যাও- ভট্চাহ্যি মশায় তেমাব সঙ্গে যাবেন। এক জায়গায় গেলো" 
আমায় নীচে বসালে। তাব পব আধ ঘণ্টা পবে এসে বল্পে, চল 
বাবা, চল বাবা, গাড়ীতে উঠবে চল'। সেজ গিক্লি জিজ্ঞাস! কল্পে, 


দক্ষিণেশ্বর । রাম, সুরেন্দ্র, মাষ্টার, রাখাল প্রভৃতি সঙ্গে । ৮৫ 


আমি ঠিক এ সব কথা বল্লুম। আমি বল্লাম, গ্যাখগা একটা বাড়ীতে 
আমরা গেলুম, -উনি আমায় নীচে বসালে- উপরে আপনি 
গেল ;__আঁধ ঘণ্টা পরে এসে বললে, চল বাবা চল! সেজ গিনি 
যা হয় বুঝে নিলে। 

”মাড়েদের এক সরিক এখানকার গাছের ফল, কপি, গাড়ী করে 
বাড়ীতে চলান করে দিত। অন্য সবিকবা জিজ্ঞাস! কবাঁতে আমি ঠিক 
তাই বলুম ৷ [ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামত, চতুর্থ ভাগ, দশম খণ্ড সমাপ্ত |] 


টিটি উবে চি ই 
০6৮০ 
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দক্ষিণেশ্বব মন্দিবে বাখাল, মাষ্টাব, মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে ৷ 


প্রথম গৰিচ্ছ্দে 
[ ঠাকুব অধৈষ্ কেন? মণি মল্লিকের প্রতি উপদেশ । ] 

ঠাকুর শ্রীবামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নে সেবার পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন । 
মেঝেতে মণি মল্লিক বসিয়া আছেন। ঠাকুরেব হাতে এখনও বাড়, 
বাধা। মাষ্টার আসিয়া প্রণাম কবিয়া মণি মল্লিকের নিকট মেঝেতে 
বসিলেন। আজ রবিবার, ১৩ই ফাল্তন, ১২৯০ সাল, কৃষ্ণ! ভ্রয়োদশী। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টীরের প্রতি )--কিসে করে এলে? 

মাষ্টীর__ আজ্ঞা, আলমবাজার পর্যন্ত গাড়ী করে এসে ওখান 
, থেকে হেঁটে এসেছি । মণি লাল-__উঃ ! খুব ঘেমেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )তাই ভাবি, আমার এ সব বাই নয় । 
তা না হলে ইংলিসম্যান্র। (10100119)717081) ) এত কষ্ট করে আসে ! 

ঠাকুর কেমন আছেন- হাত ভাঙ্গার কথ হইতেছে। 

প্রীরামকৃষ্ণ । আমি এইটার জন্য এক এক বার অধৈর্ধ্য হই-_ 
একে দেখাই--আবার ওকে দেখাই--আর বলি, হ্্যাগা ভাল 
হবে কি? 

“রাখাল চটে, -__আমার অবস্থা বোঝেনা ।এক একবার মনে করি 


-৮৬ শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৪র্থ ভাগ। [1884 2460 70, 


এখান থেকে যায় যাক--আবার মাকে বলি, মা কোথায় যাবে-- 
কোথায় জ্বলতে পুড়তে যাবে ! 

“আমার বালকের মত অধৈর্ধ্য অবস্থা আজ বলে নয়। মেজো 
বাবুকে হাত দেখাতাম বল্তাম্‌ হ্যাগা আমার কি অসুখ করেছে? 

“আচ্ছা তা হলে ঈথ্বরে নিষ্ঠা কই ?-ওদেশে যাবার সময় 
গোরুর গাড়ীর কাছে ডাকাতের মত লাঠি হাতে কতকগুলো! মানুষ 
এলো ! আমি ঠাকুরের নাম কর্তে লাগলাম । কিন্তু কখন বলি রাম, 
কখন ছ্র্গা, কখন ওঁ তংসং-_যেটা খাটে । 

( মাষ্টারের প্রতি )-_আচ্ছা' কেন এত অধৈর্য আমার? 

মাষ্টার_ আপনি সর্বদাই জমাধিস্থ- ভক্তদের জন্য একটু মন 
শরীরের উপর রেখেছেন, তাই- শরীর রক্ষার জন্য এক একবার 
অধৈধ্য হন। 

প্রীরামকৃ্ণ__হ্থ্যা, একটু মন আছে কেবল শরীরে,_আর ভক্তি 
ভক্ত নিয়ে থাকতে । 
[17510119107 দর্শন প্রস্তাব । ঠাকুবের £%০০ (87097 দর্শন কথ |] 

মণিলাল মল্লিক 7751)17)16107.এর গল্প করিতেছেন । 

যশোদা কৃষ্ণকে কোলে করে আছেন- বড় সুন্দর মৃত্তি'_ শুনে 
ঠাকুরের চক্ষে জল আসিয়াছে । সেই বাৎসল্যরসের প্রতিমা যশোদার 
কথ। শুনিয়! ঠাকুরের উদ্দীপন! হইয়াছে,__তাই কাদিতেছেন। 

মনিলাল- আপনার অস্থখ,-তা না হলে আপনি একবার গিয়ে 
দেখে আস্তেন- -গড়ের মাঠের প্রদর্শনী | 

প্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি) আমি গেলে সব. 
দেখতে পাব না ! একটা কিছু দেখেই বেঁহুস হয়ে যাবো আর কিছু 
দেখা হবে না। চিড়িয়া খানা (£/০0108108,] 081061) ) দেখাতে 
লয়ে গিছলে। | মিংহ দর্শন করেই আমি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম 1 
ঈশ্বরীর বাহনকে দেখে ঈশ্বরীর উদ্দীপনা হলে-_-তখন আর অন্ত 
জানোয়ার কে দেখে !-_সিংহ দেখেই ফিরে এলাম। তাই যছু মন্ত্রিকের 
ম। একবার বলে, 11501101000 এ'কে নিয়ে চল, আবার বলে, না! 

মণি মল্লিক পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানী। বয়স প্রায় ৬৫ হইয়াছে। ঠাকুর 


দক্ষিণেশ্বর ৷ মণি মল্লিক, রাখাল মা্টাব প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৮৭ 


তাহারই ভাবে, কথাচ্ছলে, তাহাকে উপদেশ দিতেছেন । 
[ পৃর্বকথা_ জয় নারায়ণ পণ্ডিত দর্শন। গৌরীপন্তিত। ] 
গ্রীরামকৃ্চ-_জয় নারায়ণ পণ্ডিত খুব উদার ছিল। গিয়ে 
দেখলাম বেশ ভাবটা । ছেলেগুলি বুট পরা ;_নিজে বল্লে আমি 
কাশী যাবো । যা বলে তাই শেষে কল্পে । কাশীতে বাস-__আঁর 
কাশীতেই দেহত্যাঁগ হলো! ৷ * 
“বয়স হলে এঁ রকম চলে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করা ভাল। কিবল? 
মণিলাল-_হা ; সংসাবে ঝঞ্চাট ভাল লাগে না। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-__গৌরী স্ত্রীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পুজা কর্তো। সকল 
নত্রীই ভগবতীর এক একটী রূপ । 
( মণিলালের প্রতি )__তোমাব সেই কথাটা এদের বলতো গ|। 
মণিলাল ( সহান্তে )_নৌক। কবে কয় জন গঙ্গ। পাব হচ্ছিলো । 
একজন পণ্ডিত বিদ্যাৰ পরিচয় খুব দিচ্ছিল । “আমি নানা শাস্ত্র পড়িছি, 
_বেদ বেদাস্ত--যড়দর্শন। একজনকে জিজ্ঞাসা কল্পে_“বেদান্ত 
জান? সে বল্লে, আজ্ঞা না ।” “তুমি সাঙ্খয পাঁতগ্রল জান ?'__ আজ্ঞা 
না।” দর্শন টর্শন কিছুই পড় নাই ?-আজ্ঞা না৷ 
“পণ্ডিত সগর্বেবে কথ। কহিতেছেন ও লোকটা চুপ করে বসে আছে। 
এমন সময়ে ভয়ঙ্কর ঝড়- নৌক! ডুবতে লাগলো সেই লোকটা 
বললে, পণ্ডিতজী, আপনি সাতার জানেন ? পণ্ডিত বল্লেন, “না । সে 
বল্লে, আমি সাঙ্য পাতঞ্জল জানি না, কিন্ত সাতার জানি ।, 


[ ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্ত ৷ লক্ষ্য বেঁধা। ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে )_নানা শাস্ত্র জান্লে কি হবে! ভবনদী 
পার হতে জানাই দরকার। ঈশ্বর বস্ত আর সব অবস্ত। 

“লক্ষ্য ভেদের সময় দ্রোণাচাধ্য অজ্জনকে জিজ্ঞাস। করলেন, তুমি 
কিকি দেখতে পাচ্ছ ?--এই রাজাদের কি তু'ম দেখতে পাচ্ছ ? 
অজ্জুন বল্লেন,_না”। “আমাকে দেখতে পাচ্ছ?_-না”। গাছ" 





* ্্রীরামকৃষঃ ১৮৬৯এর পুর্বে পঞ্ডিতকে দেখিয়াছিলেন। পণ্ডিত জয়নারায়ণের ৬কাশী 
গমন ১৮৬৯। জন্ম ১৮*৪। কাশীপ্রাপ্ত ১৮৭৩ খঃ। 


৮৮ শ্রীগ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৪র্থ ভাগ । [1884 240 ঢা. 


দেখতে পাচ্ছ ?_না"। গাছের উপর পাখী দেখতে পাচ্ছ ?-_ 
না”। “বে কি দেখতে পাচ্ছে ?_শুধু পাখীর চোখ+। 
“যে শুধু পাখীর চোখটা দেখতে পায় সেই লক্ষ্য বিধতে পারে। 
“যে কেবল দেখে, ঈশ্বরই বন্দ আর সব অবস্ত, সেই চতুর ! অন্য 
খবরে আমাদের কাজ কি? হনুমান বলেছিল, আমি তিথি নক্ষত্র 
অতে। জানিনা,__কেবল রাম চিন্তা কবি। 
( মাস্টারের প্রতি ) খান কতক পাখা এখানকার জন্য কিনে দিও । 
( মণিলালের প্রতি )--ওগে। তুমি একবার এর ( মাষ্টাবের ) 
বাবার কাছে যেও। ভক্ত দেখলে উদ্দীপন হবে। 





দ্বিতীয় গরিচ্ছ্ে। 
[শ্রীযুক্ত মণিলাল প্রভৃতির প্রতি উপদেশ । নরলীলা । ] 


গ্রীরামকৃষ্চ নিজ আসনে বসিয়া আছেন। মণিলাল প্রভৃতি 
ভক্তের! মেঝেতে বসিয়া ঠাকুরের মধুর কথামত পান করিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )-এই হাত ভাঙ্গার পর একটা! 
ভারি অবস্থা বদলে যাচ্ছে। নরলীলাটি কেবল ভাল লাগছে। 

“নিত্য আর লীলা । নিত্য- সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ । 

“লীল।-_ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগংলীল!। 
[তু সচ্চিদানন্দ । বৈষ্ণবচরণের শিক্ষা । ঠাকুরের রামলীলা দর্শন । ] 
“বৈষ্ণবচরণ বল্‌্তো৷ নরলীলায় বিশ্বাস হলে তবে পূর্ণ জ্ঞান হবে ।' 
তখন শুন্তুম না। এখন দেখছি ঠিক। বৈষ্ণবচরণ .মানুষের ছবি 
দেখে কোমল ভাব-_ প্রেমের ভাব-_-পছন্দ করতো । 

( মণিলালের প্রতি )-ঈশ্বরই মানুষ হয়ে লীল। কচ্ছেন__তিনিই 
মণিমল্লিক হয়েছেন। শিখর! শিক্ষা! দেয়__তু সচ্চিদানন্দ ! 

“এক একবার নিজের স্বরূপ ( সচ্চিদানন্দ ) কে দেখতে পেয়ে 
মানুষ অবাক্‌ হয়, আর আনন্দে ভাসে। হঠাৎ আত্মীয় দর্শন হলে 
যেমন হয়। ( মাষ্টারের প্রতি )সে. দিন সেই গাড়ীতে আস্তে 


দক্ষিণেশ্বর ৷ ঠাকুর দাদা? মহিমা, রাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৮৯ 


আস্তে বাবুরামকে দেখে যেমন হয়েছিল । শিব যখন স্বস্বরূপকে 
দেখেন, তখন “আমি কি?! “আমি কি” ! বলে নিত্য করেন। 
“অধ্যাত্বে (অধ্যাত্ব রামায়ণে ) এ কথাই আছে। নারদ বল্ছেন, 
হে রাম, যত পুরুষ সব তুমি, _সীতাই যত স্ত্রীলোক হয়েছেন । 
“রামলীলায় যারা সেজেছিল, দেখে বোধ হলো নারায়ণই এই 
সব মানুষের রূপ ধবে রয়েছেন! আসল নকল সমান বোধ হলো। 
“কুমারীপৃূজা করে কেন? সব স্ত্রীলোক ভগবতীর এক একটি 
রূপ। শুদ্ধাত্মা কুমাবীতে ভগবতীব বেনী প্রকাশ । 


[ কেন অসুখে ঠাকুর অধৈর্ধ্য | ঠাঁকুবেব বালক ও ভক্তেরঅবস্থা | ] 


( মাষ্টাবের প্রতি )-_কেন আমি অসুখ হলে আধৈর্ধ্য হই । আমায় 
বালকের স্বভাবে রেখেছে । বালকেব সব নির্ভব মাব উপর । 

“দাসীব ছেলে বাবন ছেলেন সঙ্গে কৌদল কর্‌্তৈ কবতে বলে, 
আমি মাকে বলে দিব | 

[ রাধাবাজাবে স্ববেন্দ্র কর্তৃক ফটোছবি তুলানে! 1881 ] 

“রাধাবাজাবে আমাকে ছবি তোলাতে নিয়ে গিছলো ।সে দিন 
রাজেন্দ্র মিত্রেব বাড়ী যাবার কথা ছিল__কেশব সেন আর সব 
আস্বে, শুনেছিলুম । গোটাকতক কথ! বল্বো। বলে ঠিক কবেছিলাম। 
রাধাবাজারে গিয়ে সব ভূলে গেলাম ! তখম বল্লাম 1 
ম৷ তুই বল্‌বি ! আমি আর কি বল্বো ! 

[ পূর্ববকথা! । কোয়ারসিংহ | রামলালেব মা; কুমারী পুজা । ] 

“আমার জ্ঞানীর ত্বভাব নয়। জ্ঞানী আপনাকে দেখে বড়-_ 
বলে, আমার, আবার রোগ ! 

“কোয়ার সিং বলে, তোমার এখনও দেহের জন্য ভাবনা আছে। 

আমার স্বভাব এহ- আমার মা সব জানে । রাজেন্দ্র মিত্রের 
বাড়ী তিনি কথা কবেন। সেই কথাই কথা । সরব্বতীর জ্ঞানের 
একটি কিরণে এক হাজার পণ্ডিত থ হয়ে যায় ! 

ভক্তের অবস্থায়__বিজ্ঞানীর অবস্থায়__রেখেছে। তাই রাখাল 
প্রভৃতির সঙ্গে ফছকিমি করি । জ্ঞানীর অবস্থায় রাখলে উটি হত ন!! 

৬--ক 


৯০  শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ককথামৃত। ৪র্থ ভাগ । [1884 9817 11810). 


«এ অবস্থায় দেখি মা-ই সব হয়েছেন ! সর্বত্র তাকে দেখতে পাই ! 

“কালীঘরে দেখলাম, মা-ই হয়েছেন_ দুষ্টলোক পর্য্যস্ত-_ 
ভাগবত পঞ্তিতের ভাই পর্য্যস্ত ।* 

“রামলালেব মাকে বক্তে গিয়ে আর পার্লাম না । দেখলাম তারই 
একটি রূপ ! মাকে কুমারীর ভিতর দেখতে পাই বলে কুমারীপুজা করি।” 

“আমার মাগ (ভক্তদের শ্রীগ্রীমা) পায় হাত বুলায়ে দেয়,__- 
তার পর আমি আধার নমস্কার করি ।” 

«তোমাবা আমার পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করো,__হৃদে থাকলে 
পায়ে হাত দেয় কে !__কারুকে পা ছু'তে দিতো না। 

“এই অবস্থায় রেখেছে বলে নমস্কার ফিরুতে হয়। 

গ্যাখো, দুষ্ট লোককে পর্যন্ত বাদ দিবার জো নাই ।-_তুলসী 
শুকনো হোক, ছোট হোক,__ঠাকুরসেবায় লাগবে । 





চ্ক্জর্্থ ভ্ভাঙ্গা জালস্ণ এহভ ॥ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাখাল, রাম, নিত্য, 
অধর, মাষ্টার, মহিম। প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । 


প্রথম গরিচ্ছ্দে 
[ শ্রীরামকৃষ্ণ অস্থুখে অধৈর্ধ্য কেন ? বিজ্ঞানীর অবস্থা | ] 


ঠাকুর প্রীরামকৃষ্ণ মধ্যান্কে সেবার পর বাখাল, রাম প্রভৃতি ভক্ত- 
সঙ্গে বসিয়া আছেন। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ নহে__-এখনও হাতে বাড়, বাঁধা । 
নিজের অসুখ, কিন্তু ঠাকুর আনন্দের হাট বসাইয়াছেন। দলে 
দলে ভক্ত আসিতেছেন। জর্ববদাই ঈশ্বরকথ। প্রসঙ্গে-_আনন্দ। 
কখনও কীর্নানন্দ কখনও ব! ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ 
করিতেছেন। ভক্তেরা' অবাক্‌ হইয়! দেখে । ঠাকুর কথা কহিতেছেন। 
[ নরেন্দ্রের বিবাহ-সম্বন্ধ | নরেন্দ্র দলপতি” ] 
রায়--আর মিত্রের (7. 1416% ) কন্তার সঙ্গে নরেজের সম্বস্ধ 





দক্ষিণেশ্বর | রাম, অধর, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৯১" 


হচ্ছে । অনেক টাকা দেবে বলেছে । 

প্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে )_এ রকম একটা দলপতি টলপতি হয়ে 
ষেতে পাবে । ও যে দিকে যাবে, সেই দ্রিকেই একটা কিছু বড় হয়ে 
দাড়াবে । ঠাকুর নরেন্দ্রের কথ। বেশী তুলিতে দিলেন না। 

শ্রীবামকৃষ্ণ (রামের প্রতি )__আচ্ছা, অন্থুখ হলে আমি এত 
অধৈর্য হই কেন? একবার একে জিজ্ঞাসা করি কিসে ভাল হবে। 
একবার ওকে জিজ্ঞাসা করি । 

“কি জান, হয় সকলকেই বিশ্বাস করতে হয়, ন! হয় কারুকে নয়। 

“নিতাই ডাক্তার কবিরাজ হয়েছেন । তাই সকল চিকিৎসককেই 
বিশ্বাস করতে হয়। মানুষ মনে করলে বিশ্বাস হয় না। 

[ পূর্বব কথা-_-শস্ত মল্লিক ও হলধারীর অন্ুখ | ] 

“শন্তব ঘোর বিকার সর্বাধিকারী দেখে বলে ওষধের গরম | 

“হলধারী হাত দেখালে, ডাক্তাব বল্লে, চাখ দেখি ১-ও। পিলে 
হয়েছে” হলধাবী বল্লে, পিলে টিলে কোথাও কিছু নাই। 

“মধু ডাক্তারের ওঁধধটি বেশ । 

রাম-_ওঁধধে উপকার হয় না। তবে প্রকৃতিকে অনেকটা সাহায্য 
করে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ওষধে উপকার না হলে, আফিমে বাহ বন্ধ হয় কেন? 

[ কেশব সেনের কথা । সুলভ সমাচারে ঠাকুবের বিষয় ছাপানো! । ] 

রাম- কেশবের শরীরত্যাগের কথা বলিতেছেন । 

আপনি ত ঠিক বলেছিলেন,__ভাল গোলাপের--(বেসরাই গোলা" 
পের) গাছ হলে মালী গোড়। শুদ্ধ খুলে দেয়,-শিশির পেলে আরও 
তেজে গাছ হবে। সিদ্ধবচন ত ফলেছে ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_কে জানে বাপু,অত হিসাব করি নাই ; তোমরাই বলছ 

রাম_ ওরা আপনার বিষয় (সলভ সম|চারে) ছাপিয়ে দিয়াছিল। 

প্রীরামকৃষ্ণ ছাপিয়ে দেয়! । এ কি। এখন ছাপানো কেন 1-_ 
আমি খাই দাই থাকি, আর কিছু জানি না। 

“কেশব সেনকে আমি বল্লাম, কেন ছাপালে ? তা বল্লে- তোমার 
কাছে লোক আলবে বলে। 


'ঈ৯২ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণচকথামুত। ৪র্থ ভাগ । [1894 2310 1489101) 


[ লোকশিক্ষা ঈশ্বরের শক্তিদ্বারা। হন্ুমানসিংহের কুস্তিদর্শন | ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( রাম প্রভৃতির প্রতি )_ মানুষের শক্তি দ্বারা লোক- 
শিক্ষা হয় না । ঈশ্বরের শক্তি না হলে অবিদ্যা জয় করা যায় না। 
“ছুই জনে কুস্তী লড়ে ছিল- হনুমান সিং আর একজন পাঞ্জাবী 
মুসলমান । যুসলমানটি খুব হষ্টপুষ্ট । কুস্তীর দিনে, আর আগের পনর 
দিন ধরে, মাংস ঘি খুব করে খেলে । সবাই ভাবলে, এই জিতবে । 
হনুমান সিং_গায়ে মল! কাপড়-কদিন ধরে কম কম খেলে, 
আর মহাবীরের নাম জপতে লাগলে।। যেদিন কুস্তী হল, সেদিন 
একবারে উপবাস । সকলে ভাবলে, এ নিশ্চয় হারবে। কিন্তু সেই 
জিতলো । যে পনর দিন ধরে খেলে, সেই হারলে! । 

“ছাপাছাপি করলে কি হবে ?-যে লোকশিক্ষা দেবে তার শক্তি 
ঈশ্বরের কাছ থেকে আসবে । আর ত্যাগি না হলে লোকশিক্ষা হয় না। 
[ বাল্য-_কামারপুকুরে লাহাদের বাড়ী সাধুদের পাঠশ্রবণ। ] 

“আমি মুখেঁত্ম (সকলের হাস্ত )। 

একজন ভক্ত-__তা হলে আপনার মুখ থেকে বেদ বেদাস্ত-_-তা 
ছাঁড়াও কত কি-_বেরোয় কেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )-_কিন্তু ছেলে বেলায় লাহাদের ওখানে 
( কামারপুকুরে ) সাধুরা যা প'ড়তো, বুঝতে পারতুম। তবে একটু 
আধটু ফাক যায়। কোন পণ্ডিত এসে যদি সংস্কৃতে কথ। কয় তো! 
বুঝতে পারি। কিন্তু নিজে সংস্কৃত কথা কইতে পারি না । 

[ পাণ্ডিত্য কি জীবনের উদ্দেশ্ঠ ? মূর্খ ও ঈশ্বরের কৃপা । ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_তাঁকে লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য ৷ লক্ষ্য বিধবার" 
সময় অজ্জন বলেন_ আমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছি' না_কেবল 
পাখীর চক্ষু দেখতে পাচ্ছি-_রাজাদেরও দেখতে পাচ্ছি না_গাছ 
দেখতে পাচ্ছি না, পাখী পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না । 

“তাকে লাভ হলেই হলো ।-_সংস্কৃত নাই জানলাম । 

“তার কৃপা পণ্ডিত মূর্খ সকল ছেলেরই উপর-_যে তাঁকে পাবার 
জন্য ব্যাকুল হয়। বাপের সকলের উপরে সমান স্সেহ। 


, দক্ষিণেশ্বর । রাম, নিত্যগোপাল, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৯৩, 


“বাপের পাঁচটি ছেলে,_-ছুই এক জন “বাবা” বলে ডাকতে পারে। 
আবার কেউ বা “কা” বলে ডাকে,__কেউ বা “পা” বলে ডাকে, সবটা 
উচ্চারণ কর্তে পাবে না । যে বাবা বলে, তার উপব কি বাপে বেশী 
ভালবাস! হবে ?- যে “পা” বলে, তার চেয়ে ? বাবা জানে এরা কচি 
ছেলে, “বাবা” ঠিক বল্তে পাচ্ছে না ।* 

[ ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণেব নবলীলায় মন । ] 
্রীরামকৃষ্ণ-_-এই হাত ভাঙ্গাব পব একট অবস্থ। বদলে যাচ্ছে__ 
নরলীলার দিকে মনটা বড় যাচ্ছে । তিনি মানুষ হয়ে খেলা কচ্ছেন। 

“মাটার প্রতিমায় তার পুজা হয়__আব মানুষে হয় না? 

“এক জন সদাগর লঙ্কার কাছে জাহাজ ডুবে যাওয়াতে লঙ্কার কুলে 
ভেসে এসেছিল । বিভীষণেব লোকেব। বিভীষণের আজ্ঞায় লোকটীকে 
তার কাছে লয়ে গেল। “আহা? এটি আমাব রামচন্দ্রের ন্যায় মৃদ্তি 
সেই নররূপ।” এই বলে বিভীষণ আনন্দে বিভোর হলেন। আর এ 
লোকটিকে বসন ভূষণ পরিয়ে পুজা আর আরতি কর্তে লাগলেন ।” 

“এই কথাটি আমি যখন প্রথম শুনি, তখন আমার যে কি আনন্দ 
হয়েছিল, বল! যায় না।” 

[ পুর্বকথ।__বৈষ্ণবচরণ। ফুলুইশ্ঠামবাজাবেব কণ্তাভজাদের কথা ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ - বৈষ্ণবচরণকে জিজ্ঞাস। করতে বল্লে, যে যাকে ভাল 
বাসে, তাকে উষ্ট বলে জানলে, ভগবানের শীঘ্র মন হয়। “তুই কাকে 
ভালবাসিস ?' অমুক পুরুষকে" ৷ “তবে ওকেই তোর ইষ্ট বলে জান্ঃ। 
ও দেশে ( কামারপুকুর, শ্টামবাজাবে ) আমি বল্লাম_-একপ মত 
আমার নয়। আমার মাতৃভাব। দেখলাম যে লম্বা লম্বা কথা 
কয়, আবার ব্যাভিচার করে। মাগীরা জিজ্ঞাসা কর্লে__আমাদের 
কি মুক্তি হবে না? আমি বল্পাম__হবে যদি এক জনেতে ভগবান্‌ বলে 
নিষ্ঠা থাকে । পাঁচটা পুরুষের সঙ্গে থাক্‌লে হবে না। 

রাম-_কেদার বাবু কর্তাভজাদের ওখানে বুঝি গিছলেন ? 

শ্রীরামকৃঞ্চ--ও পাঁচ ফুলের মধু আহরণ করে। 


* 309 11 95011)0119)8 1700007৮ 190601:09, 


৯৪  গ্রীন্ত্ীরামকৃঞ্চকথামৃত। ৪র্থ ভাগ । [ 1884, 2370 11871, 


[হুলধারীর বাবা? | আমার বাবা? । বৃন্দাবনে ফেরতীগোষ্ঠদর্শনে ভাব্]। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম, নিত্য গোপাল প্রভৃতির প্রতি)--ইনিই আমার 
ইষ্ট এইটি যোল আনা বিশ্বাস হলে-_-তীকে লাভ হয়,__দর্শন হয়। 

“আগেকার লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। হলধারীর বাপের কি বিশ্বাস ! 

“মেয়ের বাড়ী যাচ্ছিল। রাস্তায় বেলফুল আর বেলপাতা৷ চমৎকার 
হয়ে রয়েছে দেখে, ঠাকুরের সেবার জন্য সেই সব নিয়ে ছুই তিন ক্রোশ 
পথ ফিরে তার বাড়ী এলো । 

“রাম যাত্রা হচ্ছিল। কৈকেয়ী রামকে বনবাস যেতে বল্লেন। 
হলধারীর বাপ যাত্র। শুনতে গিছিল-_একবারে দাড়িয়ে উঠল ।-_ষে 
কৈকেয়ী সেজেছে, তার কাছে এসে “পামবী 1”__এই কথ। বলে দেউটা 
( প্রদীপ ) দিয়ে মুখ পোড়াতে গেল। 

“লীন কর্বার পর যখন জলে দীড়িয়ে_ রক্তবর্ণং চতুম্ম্খম্_এই 
সব বলে ধ্যান কর্ত--তখন চক্ষু জলে ভেসে যেত। 

“আমার বাবা যখন খড়ম পরে রাস্তায় চল্তেন, গায়ের দৌকানীরা 
ঈাড়িয়ে উঠত। বল্ত এ তিনি আস্ছেন। 

“যখন হালদার পুকুরে স্নান করতেন, লোকের! সাহস করে নাইতে 
যেত না। খবর নিত-_উনি কি স্নান করে গেছেন ?” 

রদ্ুবীৰ ! রঘুবীব !” বলতেন; আর তার বুক রক্তবর্ণ হয়ে যেত। 

“আমারও এ রকম হত। বুন্দাবনে ফিরতি গোষ্ঠ দেখে, ভাবে 
শরীর এরূপ হয়ে গিছ লো । 

“তখনকার লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। হয় তো কালীরূপে তিনি 
নাচছেন, সাধক হাততালি দিচ্ছে! এরূপ কথাও শোনা যায়। 

[ পঞ্চবটার হঠযোগী । ] 

পঞ্চবটার ঘরে একটা হঠযোগী আসিয়াছেন। এ'ড়েদর কৃষ্ণকিশো- 
রের পুত্র রামপ্রসন্ন ও আরও কয়েকটা লোক এর হঠযোগীকে বড় ভক্তি 
করেন। কিন্তু তার আফিম আর ছুধে মাসে পাঁচ টাকা খরচা পড়ে । 
রামপ্রসন্ন ঠাকুরকে বলেছিলেন, “আপনার এখানে অনেক ভক্তর। আসে 
কিছু বলে কয়ে দিবেন,_হঠযোগীর জন্য তাহলে কিছু টাকা পাওয় যায়। 


 দক্ষিণেশ্বব । ঠাকুবদাদা', মহিম।, বাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গ। ৯৫ 
ঠাকুব কয়েকটী ভক্তকে বলিলেন__-পঞ্চবাটীতে হঠযোগীকে দেখে 


এসো, কেমন লোকটী। 


দ্বিতীয় গরিচ্থ্দে। 


[ ঠাকুবদাদ।” ও মহিমাচবণেব প্রতি উপদেশ । ] 

ঠাকুবদাদা' ছু একটি বন্ধুসঙ্গে আসিয! ঠাকুবকে প্রণাম কবিলেন। 
বযস ২৭২৮ হইবে । ববাহনগবে বাস। ত্রাহ্গণ পণ্তিতেব ছেলে”__ 
কথকতা অভ্যাস কবিতেছেন। সংসাব খাভে পভিযাছে,__দিন কতক 
বৈবাগ্য হঈঘ। নিকদ্দেশ হইযাছিলেন। এখনও সাধন ভজন কনেন। 

গ্রীবামকৃষ্ণ তুমি কি হেঁটে আস্ছে। ? কোথায বাড়ী? 

ঠাকুবদাদ! _আজ্ঞ।” হী, ববাহনগবে বাড়ী । 

শ্ীবামকৃষ্চ _এখানে কি দবকাব ছিল ? 

ঠাকুবদাদ।-আজ্ঞ।, আপনাকে দর্শন কবতে আঁস।, তাকে ডাকি 
_ মাঝে মাঝে অশান্তি হয কেন? দ্র পাঁচ দিন বেশ আনন্দে যায 
তাব পব অশান্তি কেন? 

[ কাবিকব + মন্ত্রে বিশ্বাস , হবিভক্তি ১ জ্ঞানেব ছুটী লক্ষণ। ] 

শ্রীবামকৃ্ণ _বুঝেছি,_ঠিক পড়ছে না। কাবিকব দাতে দাত 
বসিয়ে দেয়-_তা৷ হলে হয়-_-একটু কোথা আটকে আছে। 

ঠাকুবদাঁদ1__ আজ্ঞা, এইবপ অবস্থাই হযেছে । 

্রীবামকৃষ্ণ- মন্ত্র নিষেছ ? ঠাকুবদাদ। আজ্ঞা, হয়েছে । 

শ্রীবামকৃঞ্ণ-_ মন্ত্রে বিশ্বাস আছে? 

ঠাকুবদাদাব বন্ধু বলিতেছেন_-ইনি বেশ গান গাইতে পাবেন। 
ঠাকুব বলিতেছেন- একটা গাঁও না গো? ঠাকুবদাদা গাইতেছেন-__ 

প্রেম গিরি-কন্দরে, যোগী হয়ে রহিব। আনন্দ নিবর পাশে যোগধ্যানে থাকিব ॥ 

তন্বকল আহরিয়ে জান ক্ষুধা নিবারিয়ে, বৈরাগ্য-কুস্থম দিয়ে উপীদপজ্ম পুজিব। 


মিটাতে বিরহ-তৃধ। কুপ জলে আর ঘাব না, হৃদয় করঙ্গ ভরে শান্তি বারি তুলিব। 
কু ভাব শৃঙ্গ পরে, পদাম্ৃত পান করে, হাসিব কীদিব নাচিব গাইব। 


৯৬  শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ককথামৃত। ৪র্ঘ ভাগ । [1884, 310. 11910), 


শ্রীরামকৃষ্চ--আহা, বেশ গান ! আনন্দ নির্ঝর! তত্বকল! 
হাসিব কাদিব নাচিব গাইব । 
“তোমার ভিতর থেকে এমন গান ভাল লাগছে-_আবার কি ! 
সংসারে থাকতে গেলেই সুখ ছ্ঃখ আছে-__-একটু আধটু অশান্তি 
আছে। কাজলেব ঘরে থাকলে গায় একটু কালী লাগেই । 
ঠাকুবদাদ।_-আজ্ঞা, এখন কি কর্ব-_ বলে দিন্‌। 
শ্রীবামকৃষ্ণ-হাততালি দিয়ে সকালে বিকালে হরিনাম কর্বে__ 
“হবিবোল'_-হবিবোল'_-হুরিবোল' বলে। 
“আব একবার এসে, _আমাব হাতটা একটু সারুক। 
মহিমাচরণ আসিয়! ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি )-আহা, ইনি একটি বেশ গান 
গেয়েছেন ।-_গাঁও তো গা সেই গানটি আর একবার । 
ঠাকুরদাদ। আবাব গাইলেন, প্রেম গিরি-কন্দবে' ইত্যাদি । 
গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুব মহিমাচরণকে বলিতেছেন-_-তুমি সেই 
শ্লোকটি একবাব বলত -_হরিভক্তির কথ|। 
মহিমাচরণ নারদপঞ্চরাত্র হইতে সেই শ্লোকটি বলিতেছেন__ 
অন্ত্ধ্বহির্ধদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌। নান্তর্ববহির্ধদি হবিস্তপসা তত কিম্‌। 
অরাধিতো৷ যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌। নরাধিতো যদি হরিস্তপস! 
ততঃ কিম্‌ ॥ শ্রীরামকৃষ্ণ ওটাও বল-_লভ লভ হরিভক্তিং 
মহিমাচরণ বলিতেছেন বিরম বিরম ত্রন্মন্‌ কিং তপস্তাস্থ বংস। 
ব্রজ ব্রজ ছ্িজ শীত্রং শঙ্করং জ্ঞানসিম্ধুম॥ লভ লভ হরিভক্তিং 
বৈষুবোক্তাং স্ুপরুম। ভব-নিগড়-নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্তরীঞ্চ । 
প্রীরামকৃ্ণ-__শঙ্কর হরিভক্তি দিবেন । মহিমা পাশমুক্তঃ'সদ! শিবঃ। 
শ্রীরামকৃঞ্ণচ__লজ্জ।, ঘ্বণা, ভয়, সঙ্কোচ--এ সব তাশ, কিবল? 
মহিমা_আজ্ঞ। হাঁ, গোপন কর্বার ইচ্ছা, প্রশংসায় কুীত হওয়া । 
শ্রীরামকৃষ্ণ _ছুটা জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথম কুটস্থ বুদ্ধি। হাজার ছুঃখ 
কষ্ট বিপদ বি্ব হোক্‌-__নিব্বিকার, যেনন কামার শালের লোহা যার 
উপর হাতুড়ি দিয়ে পেটে । আর, দ্বিতীয়, পুরুষকার খুব রোখ । কাম 


দক্ষিণেশ্বর | ঠাকুরদাদা, মহিমা, রাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৯৭" 


ক্রোধে আমার অনিষ্ট কচ্ছে তে! একেবারে ত্যাগ !! কচ্ছপ যদি হাত 
পা! ভিতরে সাদ করে, চারখানা করে কাটুলেও আর বার করবে না । 
[ তীব্র, মন্দ ও মর্কট বৈরাগ্য | ] 

(ঠাকুরদাদ। প্রভৃতির প্রতি)-_বৈরাগ্য ছুই প্রকার । তীব্র বৈরাগ্য 
আর মন্দা বৈরাগ্য ! মন্দ। বৈরাগ্য--হচ্ছে হবে--টিমে তেতাল!। তীত্র। 
বৈবাগ্য-_শাণিত খুরের ধার-_মায়াপাশ কচ কচ করে কেটে দেয়। 

“কোনও চাষা কতদিন ধরে খাট্ছে- পুক্ষরিণীর জল ক্ষেতে আর 
আস্ছে না ! মনে বোক্‌ নাই ! আবাব কেউ ছুচার দিন পরেই-_ 
"আজ জল আন্ব ত ছাডব" প্রতিজ্ঞা কবে । নাওয়া খাওয়া সব বন্ধ। 
সমস্ত দিন খেটে সন্ধ্যার সময় যখন জল কুল কুল কবে আস্তে লাগলো, 
তখন আনন্দ । তারপর বাড়ীতে গিয়ে পরিবারকে বলে,_-“দে এখন 
তেল দে নাইবে।। নেয়ে খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা । 

“এক জনের পরিবার বল্পে, “অমুক লোকেব ভারি বৈরাগ্য 
হয়েছে, _-তোমাব কিছু হলো ন1 ! যাব বৈবাগ্য হয়েছে, সে লোকটিৰ 
ষোল জন স্ত্রী১_এক একজন কবে তাদের ত্যাগ করছে ।” 

“সোয়ামী নাইতে যাচ্ছিল, কাধে গামছা, বলে .ক্ষেপি ! সে 
লোক ত্যাগ করতে পার্বে না,__ একটু একটু করে কি তাগ হয়! 
আমি ত্যাগ করতে পারবো । এই দেখ, আমি চন্ভুম ! 

“সে বাড়ীব গোছ গাছ না করে_ সেই অবস্থায়_কীধে গাম্ছাঁ_ 
বাড়ী ত্যাগ করে, চলে গেল । এবই নাম তীব্র বৈরাগ্য । 

“আর এক রকম বৈরাগ্যঃ তাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য। সংসারের 
জ্বলায় ছলে গেরুয়া বসন পরে কাশী গেল। অনেক দিন সংবাদ নাই। 
তার পর এক খান! চিঠি এলো-_“তোমরা ভাবিবে না, আমার এখানে 
একটা কর্ম হইয়াছে ।' 

“সংসারের জ্বাল। ত আছেই !-_মাঁগ অবাধ্য, কুড়ি টাকা মাইনে, 
ছেলের অন্নপ্রাশন দিতে পার্ছেনা, ছেলেকে পড়াতে পাচ্ছে না,--বাড়ী 
ভাঙ্গা, ছাত। দিল্লদ্ন জল পড় ছে, মেরামতের টাকা নাই । 

“তাই ছোক্রারা এলে আমি জিজ্ঞাসা করি, তোর কে কে আছে? 


৭ 


,৯৮  শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৪র্থ ভাগ । [ 1884, 980 16870]. 


( মহিমার প্রতি )__-তোমাদের সংসার ত্যাগের কি দরকার ? সাধুদের 
কত কষ্ট! এক জনের পরিবার বল্লে, তুমি সংসার ত্যাগ কর্বে__ 
কেন? আট ঘরে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করতে হবে, তার চেয়ে এক ঘরে 
খাওয়া পাচ্ছ, বেশ ত ! 

“সদাব্রত খুঁজে খু'জে সাধু তিন ক্রোশ রাস্তা থেকে দূরে গিয়ে 
পড়ে । দেখেছি, জগন্নাথ দর্শন ক'রে_ সোজ] পথ দিয়ে সাধু আস্ছে ; 
-সদাব্রতর জন্য তার সোজ! পথ ছেড়ে যেতে হয় । 

“এতো বেশ;_কেল্লা থেকে যুদ্ধ। মাঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ কর্লে 
অনেক অসুবিধা । বিপদ ! গায়ের উপর গোলাগুলি এসে পড়ে ! 

“তবে দিন কতক নির্জনে গিয়ে, জ্ঞান লাভ করে, সংসারে এসে 
থাকৃতে হয়। জনক জ্ঞান লাভ করে সংসারে ছিল। জ্ঞানের পব 
যেখানেই থাক, তাতে কি? 

মহিমাচরণ-_মহাশয়, মান্থুষ কেন বিষয়ে মুগ্ধ হয়ে যায়? 

শ্রীরামকৃষ্*-_তাকে লাভ ন। করে বিষয়ের মধ্যে থাকে বোলে । 
তাঁকে লাভ করলে আর মুগ্ধ হয় না। বাছুলে পোকা যদি একবাব 
আলো দেখতে পায়,--তা হলে আব তার অন্ধকার ভাল লাগে না। 


[ উদ্ধরেতা, ধৈর্্যরেতা ও ঈশ্বরলাভ। সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম |] 


“তাকে পেতে গেলে বীধ্য ধাবণ কর্তে হয়। 

“শ্কদেবাদি উদ্ধরেতা । আগে রেতঃপাত হয়েছে, কিন্তু তার পর 
বীর্য্যধারণ। বার বছর ধৈর্য্যরেতা হলে বিশেষ শক্তি জন্মায় । ভিতরে 
একটা নৃতন নাড়ী হয়, তার নাম মেধা নাড়ী। দে নাড়ী হলে সব 
স্মরণ থাকে, সব জান্তে পারে । | 

“বীধ্যপাতে বলক্ষয় হয়। ্বপ্নদোষে যা বেরিয়ে যায়: তাতে দোষ 
নাই। ও ভাতের গুণে হয়। ও সব বেরিয়ে গিয়েও যা থাকে, তাতেই 
কাজ হয়। তবু স্ত্রীসঙ্গ কর! উচিত নয় । 

“শেষে যা থাকে, তা খুব রিফাইন (1566) হয়ে থ্থরকে | লাহাদের 
ওখানে গুড়ের নাগরী সব রেখেছিল,--নাগরীর নীচে একটী একটা 


দক্ষিণেশ্বর । ঠাকুরদাদা, মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৯৯. 


ফুটো৷ করে, তার পর এক বৎসর পরে দেখ.লে, সব দান! বেঁধে রয়েছে-_ 
মিছরির মত। রস য! বেরিয়ে যাবার, ফুটো দিয়ে তা বিরিয়ে গেছে। 

“স্বীলোক একবারে ত্যাগ- সন্গ্যাসীর পক্ষে । তোমাদের হয়ে গেছে, 
তাতে দোষ নাই। 

“সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখ বে ন! । সাধারণ লোক তা 
পারে না। সা রে গ! মা পা ধা নী। 'নী'তে অনেকক্ষণ থাক! যায় না। 

“সন্ন্যাসী পক্ষে বীর্য্যপাত বড়ই খারাপ । তাই তাদের সাবধানে 
থাকৃতে হয়। স্ত্রীরূপ দর্শন যাতে না হয়। ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও 
সেখানে থেকে মরে যাবে । স্ত্রীরূপ দেখাও খারাপ। জাগ্রত অবস্থায় 
না হয়, ন্বপ্নে বীধ্যপাত হয় ! 

“সন্ন্যাসী জিতেক্দ্রিয় হলেও টির জন্য মেয়েদের সঙ্গে 
আলাপ কর্বে না । ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও বেশীক্ষণ আলাপ কর্বে না। 

“সন্যাসীর হচ্ছে নির্জল! একাদশী । আর ছুরকম একাদশী আছে। 
ফল মূল খেয়ে, আর লুচি ছক! খেয়ে । ( সকলের হাস্য )। 

“লুচি ছক্কার সঙ্গে হলো ছুখান৷ রুটি ছুধে ভিজছে। (সকলের 
হাস্ত )। ( সহাস্তে )--“তোমর৷ নিজ্জলা একাদশী পারবে ন1। 

[ পূর্ববকথা__“কৃষ্ণকিশোরের একাদশী” ৷ রাজেন্দ্র মিত্র। ] 

“কৃঞ্ককিশোরকে দেখ লাম, একাদশীতে লুচি ছক্কা খেলে । আমি 
হৃহুকে বল্লাম__হাছু, আমার কৃষ্ণকিশোরের একাদশী কর্‌্তে ইচ্ছা হচ্ছে 
€ সকলের হাস্ত )। তাই একদিন কর্লাম। খুব পেট ভরে খেলাম । 
তারপর দিন আর কিছু খেতে পার্লাম ন৷ ( সকলের হাস্য )। 

যে কয়েকটী ভক্ত পঞ্চবটাতে হঠযোগ্ীকে দেখিতে গিয়াছিলেন, 
তাহারা ফিরিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাদের বলিতেছেন, “কেমন গো_ 
কিরূপ দেখলে? তোমাদের গজ দিয়ে তো মাপ্‌লে ?” ঠাকুর 
দেখিলেন, ভক্তরা প্রায় কেহই হঠযোগীকে টাকা দিতে রাজি নয়। 

শ্রীরামকৃ্ণ-_-সাধুকে টাকা দিতে হলেই তাকে আর ভাল লাগেন!। 

“রাজেন্দ্র মিত্র আটশ টাক! মাইনে--প্রয়াগে কুস্তমেল! দেখে 
এসেছিল । আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম---“কেমন গো» মেলায় কেমন সৰ 


'১০০ ্ত্ীপ্তরীরা মকৃষ্চকথাৃত। ৪র্থ ভাগ । [ 1884, 2310 11570). 


সাধু দেখলে? রাজেন্দ্র বল্লে_-কিই তেমন সাধু দেখতে পেলাম 
না। এক জনকে দেখলাম বটে, কিন্তু তিনিও টাকা লন।' 

“আমি ভাবি যে, সাধুদের কেউ টাকা পয়সা দেবে ন! ত খাবে কি 
করে? এখানে প্যাল৷ দিতে হয় না_-তাই সকলে আসে । আমি 
ভাবি, আহা, ওর! টাকা বড় ভালবাসে! তাই নিয়েই থাকুক! 

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন । একজন ভক্ত ছোট খাটটিব 
উত্তর দিকে বসিয়া তাহার পদসেবা করিতেছেন। ঠাকুর ভক্তটীকে আস্তে 
আস্তে বলিতেছেন__“যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার । সাকার রূপও 
মানতে হয়। কালীরপ চিন্তা করতে করতে সাধক কালীরূপেই দর্শন 
পায়। তার পরে দেখতে পায় যে, সেইরূপ অখণ্ডে লীন হয়ে গেল। 


ধিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই কালী ।” 


তীয় গরিচ্ছ্দে। 
মহিমার পাণ্ডিত্য। মণি সেন। অধর ও মিটিং (20096108). 

ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দায় মহিম। প্রভৃতির সহিত হঠযোগীৰ 
কথা কহিতেছেন। রামপ্রসন্ন ভক্ত কৃষ্ণকিশোরের পুত্র, তাই ঠাকুব 
তাহাকে ন্েহ করেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_রামপ্রসন্ন কেবল এ রকম করে হো! হো. করে 
বেড়াচ্ছে। সেদিন এখানে এসে বসলো একটু কথা কবে না 
প্রাণায়াম করে নাক টিপে বসে রইলো ; খেতে দিলাম, তা খেলে না । 
আর একদিন ডেকে,বসালুম। তা! পায়ের উপর প1 দিয়ে বস্লো-_. 
কাপ্ডেনের দিকে পাটা দিয়ে । ওর মার ছুঃখ দেখে কাদি। 

প্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)_-এঁ হঠযোগীর কথ! তোমায় বল্‌্তে 
বলেছে । বাড়ে ছ আন! দিন খরচ। এ দিকে আবার নিজে বল্বেন না । 

মহিমা-_বল্লে শোনে কে! (ঠাকুরের ও সকলের হান্ত )। 

ঠাকুর ঘরের মধ্যে আসিয়া নিজের আসনে বঙগিয়াছেন। 
শ্রীযুক্ত মণি সেন ( ধাদের পেনেটাতে ঠাকুরবাড়ী ) ছু একটা বন্ধুমঙ্গে 


দক্ষিণেশ্বর । রাম, মহিমচিরণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১০১. 


আসিয়াছেন ও ঠাকুরের হাতভাঙ্গ। সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা পড়! করিতেছেন। 
তার সঙ্গীদের মধ্যে একজন ভাক্তার। 

ঠাকুর ডাক্তার প্রতাপ মজুমদারের গঁষধ সেবন করিতেছেন । মণি, 
বাবুর সঙ্গী ডাক্তার তাহার অবস্থার অন্থুমোদন করিলেন না। ঠাকুর 
তাহাকে বলিতেছেন__“সে ( প্রতাপ ) তো! বোকা নয়, তা তুমি অমন 
কথা বলছ কেন ? 

এমন সময় লাটু উচ্চৈস্বরে বলিতেছেন, শিশি পড়ে ভেঙ্গে গেছে। 

মণি ( সেন ) হঠযোগীর কথা শুনিয়া বলিতেছেন__হঠযোগী কাকে 
বলে? “হট 1)0--মানে ত গরম? । 

মণি সেনের ডাক্তার সম্বন্ধে ঠাকুর ভক্তদের পরে বলিলেন-_“ওকে 
জানি। যছু মন্্রিককে বলেছিলাম, এ ডাক্তার তোমার ওলম্বাকুল,-_- 
অমুক ডাক্তাবের চেয়েও মোটা বুদ্ধি।” 

শ্রীযুক্ত মাগ্রারের সহিত একান্তে কথা।] 

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই । ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়! মাষ্টারের 
সহিত কথা কহিতেছেন ! তিনি খাটের পাশে পাপোষে পশ্চিমান্ত 
হুইয়া বসিয়া আছেন। এদিকে মহিমাচরণ পশ্চিমের গোল বারান্দায় 
বসিয়া মণি সেনের ডাক্তারের সহিত উচ্চৈ:স্বরে শাস্্রালাপ করিতেছেন । 
ঠাকুর নিজের আসন হইতে শুনিতে পাইতেছেন ও ঈবং হাস্য করিয়! 
মাষ্টারকে বলিতেছেন_-“এ ঝাড়ছে! রজোগুণ! রজোগুণে একটু 
পাণ্ডিত্য দেখাতে, লেক্চার দিতে ইচ্ছা হয়। সত্বগুণে অর্তুখ হয়, 
মার গোপন। কিন্তু খুব লোক! ইশ্বর কথায় এত উল্লাস! 

অধর আসিয়া প্রণাম করিলেন, ও মাষ্টারের পাশে বসিলেন। 

শ্রীযুক্ত 'অধর সেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট । বয়ক্রম ত্রিশ বংসর 
হইবে ! অনেক দিন ধরিয়া, সমস্তদিন আফিসের পরিশ্রমের পর 
ঠাকুরের কাছে প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আসেন। তাহার বাটি 
কলিকাতা শোভাবাজার বেনেটোলায়। অধর. কয়েকদিন আসেন 
নাই। 

শ্ীরামকৃষ- কিগো, এত দিন আস নাই কেন? 


১০২ শ্রীপ্রীরামকৃঞ্খকথামৃত। ৪র্থ ভাগ । [1884 9318 9:01. 


অধর---আজ্ঞা, অনেক গুলো কাজে পড়ে গিছলাম। ইস্কুলের 
দরুণ সভা এবং আর আর মিটাংএ যেতে হয়েছিল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_মিটাং ইস্কুল এই সব লয়ে একেবারে ভূলে গিছলে । 

অধর (বিনীত ভাবে )- আজ্ঞা সব চাপা পড়ে গিছলো!। 
আপনার হাতটা কেমন আছে ? 

শ্্রীরামকু্চ-_-এই দেখো এখনও সারে নাই। প্রতাঁপের তষধ 
খাচ্ছিলাম । 

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর হঠাৎ অধরকে বলিতেছেন-_-পঘ্ভাখো এ সব 
অনিত্য-_মিটিং ইস্কুল, অফিস এ সব অনিত্য। ঈশ্বরই বন্ত 
আর সব অবস্ত। সব মন দিয়ে তাকেই আরাধনা করা 


উচিত ।৮ [ অধর চুপ করিয়া আছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ--এ সব অনিত্য। শরীর এই আছে এই নাই। 
তাড়াতাড়ি তাকে ডেকে নিতে হয় *। 


“তোমাদের সব ত্যাগ কববার দরকার নাই । কচ্ছপের মত সংসারে 
থাঁক। কচ্ছপ নিজে জলে চরে বেড়ায় ;_কিস্তু ডিম আড়াতে রাখে-_ 
সব মনটা তার ভিমে যেখানে, সেখানে পড়ে থাকে । 

“কাপ্তেনের বেশ স্বভাব হয়েছে । যখন পূজা করতে বসে, ঠিক 
একটি খধষির মত !_ এ দিকে কপূর্রের আরতি ; সুন্দৰ স্তব পাঠ 
করে। পুজা করে যখন উঠে, চক্ষে যেন পিঁপড়ে কামড়েছে ! আর 
সর্বদ] গীতা ভাগবত এ সব পাঠ করে। আমি ছু একটা ইংরাজী 
কথা কয়েছিলাম,-_তা রাগ কল্লে। বাল--ইংরাজী পড়া লোক 
অষ্টাচারী। | 

কিয়ৎক্ষণ পরে অধর অতি বিনিতভাবে বলিতেছেন-_- 

“আপনার আমাদের বাড়ীতে অনেকদিন যাওয়া হয় নাই । 

বৈঠকখানা ঘরে গন্ধ হয়েছিল--আর-_যেন সব অন্ধকার !” 

তক্তের এই কথা শুনিয়। ঠাকুরের স্রেহ-সাগর যেন উথলিয়। 
উঠিল। তিনি হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়! ভাবে অধর ও মাষ্টায়ের মস্তক 


রেস তলানতেে 


অধর কয়েক মাঁস পরেই দেহত্যাগ করিলেন । 


দক্ষিণেশ্বর । মহিমাঁচরণ, অধর, মণিলাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১০৩. 


ও হৃদয় স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন । আর সঙ্গেহে বলিতেছেন-_- 
“আমি তোমাদের নারায়ণ দেখছি! তোমরাই আমার আপনার লোক! 

এইবার মহিমাচরণ ঘরের মধ্যে আসিয়া! বসিলেন । 

শ্রীরামকৃঞ্ণ (মহিমার প্রতি)_-ধৈর্ধ্যরেতার কথা তখন যা বল্‌- 
ছিলে তা ঠিক। বীর্য ধারণ না! করুলে এ সব ডেপদেশ) ধারণ। হয় না। 

«একজন চৈত্যন্তদেবকে বল্লে, এদের ( ভক্তদের ) এত উপদেশ 
দেন, তেমন উন্নতি করতে পাচ্ছে না কেন? তিনি বল্লেন_-“এরা 
যোষিৎ সঙ্গ ক'রে সব অপব্যয় করে !__তাই ধারণ। কর্তে পারে না ! 
ফুটো কলসীতে জল রাখলে জল ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে যায় । 

মহিম! প্রভৃতি ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে 
মহিমাচরণ বলিতেছেন-_ঈশ্বরের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা 
করুণ যাতে আমাদেব সেই শক্তি হয় । 

শ্রীরামকষ্ণচ-__এখনও সাবধান হও ! আবাঢ় মাসের জল, 
বটে, রোধ করা শক্ত। কিন্তু জল অনেক তো বেরিয়ে গেছে ! 
--এখন বাঁধ দিলে থাকবে । 

শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ কথামৃত চতুর্থভাগ, দ্বাদশ খণ্ড, রাম, অধব মাষ্টার 
মহিম। প্রভৃতি ভক্ত-সমাগম-সংবাদ সমাপ্ত । 





চস্ত্র্্থ ভ্ভাগ্া- ভ্জন্সোদিস্ণ আ্রতঠ। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে, জন্মোৎসব দিবসে, 
বিজয়, কেদার, রাখাল, সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । 


প্রথা গৰিচ্ছেদ | 
[ পঞ্চরটামূলে জম্মোৎসবদিবসে বিজয় প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ] 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটাতলায় পুরাতন বটবৃক্ষের চাতালের 
উপর বিজয়, কেদার, সুরেন্দ্র ভবনাথ, রাখাল প্রসূতি অনেকগুলি 
ভক্তসঙ্গে দক্ষিণান্য হইয়া বলিয়াছেন । কয়েকটী ভক্ত চাতালের 
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উপর বসিয়া আছেন। অধিকাংশই চাতালের নীচে, চতুর্দিকে চাড়াইয়া 
আছেন । বেল! ১টা হইবে। রবিবার, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ। শুরু প্রতিপদ । 

ঠাকুরের জন্মদিন ফাল্গুন মাসের শুরু পক্ষের দ্বিতীয় তিথি । 
কিন্তু তাহার হাতে অস্থখ বলিয়! এত দিন জন্মোংসব হয় নাই। এখন 
অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। তাই আজ ভক্তের আনন্দ করিবেন । 
সহচরী গান গাইবে । সহচরী প্রবীণ! হইয়াছেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ কীর্তনী। 

মাষ্টার ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরকে দেখিতে না পাইয়া পঞ্চবটীতে 
আসিয়া দেখেন যে, ভক্তেরা সহাস্যবদন- আনন্দে অবস্থান করিতে- 
ছেন। ঠাকুর বৃক্ষমূলে চাতালের উপর যে বসিয়া আছেন, তিনি দেখেন 
নাই অথচ ঠাকুরের ঠিক সম্মুখে আসিয়া দীড়াইয়াছেন। তিনি ব্যস্ত 
হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন--তিনি কোথায়? এই কথা শুনিয়া 
সকলে উচ্চ হাস্য করিলেন। হঠাৎ সম্মুখে ঠাকুরকে দর্শন কবিয়া, 
মাষ্টার অপ্রস্তত হইয়া তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন । দেখি- 
লেন, ঠাকুরের বামদিকে কেদার ( চাটুষ্যে ) এবং বিজয় ( গোস্বামী ) 
চাতালের উপর বসিয়া আছেন। ঠাকুব দক্ষিণাস্ত 

শ্রীরামকৃ্চ ( সহান্তে, মাষ্টারের প্রতি )__দেখ কেমন ছুজনকে 
( কেদার ও বিজয়কে ) মিলিয়ে দিয়েছি । 

শ্্রীবন্দাবন হইতে মাধবীলতা৷ আনিয়া ঠাকুর পঞ্চবটীতে ১৮৬৮ খুঃ 
অব রোপণ করিয়াছিলেন । আজ মাধবী বেশ বড় হইয়াছে । 
ছোট ছোট ছেলেরা উঠিয়া ছুলিতেছে, নাচিতেছে-ঠাকুর আনন্দে 
দেখিতেছেন ও বলিতেছেন-_বাছুরে ছানার ভাব ! পড়লে ছাড়ে না।, 
সুরেন্দ্র চাতালের নীচে দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর সন্সেহে বলিতে- 
ছেন, তুমি উপরে এসো না । এমন টা ( পা মেলা ) বেশ হবে 1, 

সুরেন্্র উপরে গিয়া বজিলেন। ভবনাথ জাম পরিয়া ব্িয়াছেন 
দেখিয়া সুরেন্দ্র বলিতেছেন-_-“কি হে বিলাতে যাবে না কি? 

ঠাকুর হাসিতেছেন ও বলিতেছেন- আমাদের বিলাত ঈশ্বরের 
কাছে! ঠাকুর ভক্তদের সহিত নান! বিষয়ে কথ! কহিতেছেন । 

গ্রীরামকৃফ্--অমি মাঝে মাঝে কাপড় ফেলে, আনন্গময় হয়ে 


দক্ষিণেশ্বর ৷ পঞ্চবটীমূলে বিজয়, সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১০৫ 


বেড়তাম। শস্তু একদিন বল্ছে, “ওহে তুমি তাই ন্যাংটো হয়ে 
বেড়াও !--বেশ আরাম !1--আমি একদিন দেখলাম ।' 

সুরেন্দ্র আফিস থেকে এসে জামা চাপকান খোল্বার সময় 
বলি-__ম! তুমি কত বাঁধাই বেঁধেছ ধু 

[ সুরেন্দ্র অফিস্। সংসার, অষ্টপাশ ও তিন গুণ । ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ__অষ্টপাশ দিয়ে বন্ধন। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি- 
অভিমান, সক্কোচ, গোঁপনের ইচ্ছা-_-এই সব। 

ঠাকুর গান গাইতেছেন-_-আমি এ খেদে খেদ করি শ্যামা, 

তুমি মাতা থাকৃতে আমার জাগা ঘরে চুরি (গো মা )। 
গান- শ্যামা মা উড়াচ্চ ঘুড়ি (ভব সংসার বাজার মাঝে ) 
ঘুড়ি "্মাশাবাযু ভরে উড়ে, বাঁধ! তাহে মায়। দড়ি। 
গ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, ৩৯ পুষ্ঠা। 

“মায়! দড়ি কিনা মাগ ছেলে । “বিষয়ে মেজেছ মাগ্জা কর্কশ! 
হয়েছ দড়ি। বিষয়-_কামিনীকাঞ্চন। 

গরান- ভবে আশা খেলতে পাশা, বড় আশ! করেছিলাম । 

আশাব আশা ভাঙ্গা দশ', প্রথমে পঞ্জুড়ি পেলাম । 
প'বার আঠাব ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল, 
(শেষে)কচে বারো পেয়ে মাগো, পঞ্জ। ছক্কায় বদ্ধ হলাম । 
ছ" দুই আট, ছ*চার দশ, কেউ নয় মা! আমার বশ, 
খেলাতে না পেলাম যশ, এবার বাজী ভোর হইল । 

“পঞ্ুড়ী অর্থাৎ পঞ্চপৃত। পঞ্জা ছক্কায় বন্দী হওয়া, অর্থাং 
পঞ্চভূত ও ছয় রিপুর বশ হওয়া । ছ তিন নয়ে ফাকি দিব?। 
ছয়কে ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ ছয় রিপুর বশ না হওয়া । 

“তিনকে ফাকি দেওয়া অর্থাৎ তিন গুণের অতীত হওয়া । 

“সত্ব, রজ, তমঃ এরই তিন গুণেতেই মান্গুষকে বশ করেছে। তিন 
ভাই ; সন্ব থাকূলে রজঃকে ডাকতে পারে, রজঃ থাকলে তমঃকে ডাকৃতে 
পারে। তিন গুণই চোর । তমোগুণে বিনাশ করে, রজোগুণে বন্ধ করে, 
সরগুণে বন্ধন খোলে বটে; কিন্তু ঈশ্বরের কাছ পর্য্যন্ত যেতে পারে ন!। 


১০৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত। ৪র্থভাগ। [ 18984) 25৮ 14ঞ্য. 


বিজয় ( সহান্তে )__সত্বও চোর কি না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )- ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে নী, 
কিন্ত পথ দেখিয়ে দেয় । ভবনাথ-_বাঃ ! কি চমতকার কথা ! 

শ্রীরামকৃ্*-_হা, এ খুব উচু কথা । 

ভক্তের! এই সকল কথা শুনিয়া আনন্দ করিতেছেন । 


টা টু এত 


দ্বিতীয় গরিচ্ছ্দে। 
বিজ্ঞয় ও কেদাব প্রভৃতিব প্রতি কামিনীকাঞ্চন সম্বন্ধে উপদেশ । 


শ্রীরামকৃষ্ণ বন্ধনের কাবণ কামিনীকাঞ্চন। কামিনীকাঞ্চনই 
সংসার । কামিনীকাঞ্চনই ঈশ্ববকে দেখতে দেয় ন1 । 

এই বলিয়! ঠাকুর নিজের গামছা লইয়। সম্মুখ আববণ করিলেন । 
আর বলিতেছেন-_-“আর আমায় তোমরা দেখতে পাচ্চ 1-_-এই 
আবরণ। এই কামিনীকাঞ্চন আববণ গেলেই চিদানন্দ লাভ । 

প্যাখো না,_যে মাগ সুখ ত্যাগ করেছে, সে ত জগৎ 
হখ ত্যাগ করেছে ! ঈশ্বব তার অতি নিকট । 

কেহ বসিয়! কেহ দাড়াইয়। নিঃশব্দে এই কথা শুনিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদার, বিজয় প্রভৃতির প্রতি)__মাগ সুখ যে ত্যাগ 
করেছে, সে জগংসুখ ত্যাগ করেছে ।__এই কামিনীকাঞ্চনই আবরণ । 
তোমাদের ত এত বড় বড় গোঁফ, তবু তোমরা এঁ-তেই রয়েছ! বল! 
মনে মনে বিবেচন। করে দেখ ।-_ বিজয় আজ্ঞা, তা সত্য বটে। 

কেদার অবাক্‌ হইয়া চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, 

“সকলকেই দেখি, মেয়ে মানুষের বশ । কাণ্ডেনের বাড়ী গিছলাম ; 
--তার বাড়ী হয়ে রামের বাড়ী যাব। ভাই কাণ্তেনকে বল্লাম, গাড়ী- 
ভাড়। দাও । কাণ্তেন তার মাগ.কে বল্পে ! সে মাগও তে্টি---কা। ছয়া? 
ক্যা হয়া' করতে লাগল। শেষে কাণ্ডেন বল্পে যে, ওরাই (রামের! ) 
দেবে। গ্লীতা ভাগবত বেদাস্ত সব ওর ভিতরে ! (সকলের হাক্ক |) 


দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটাতে। সুরেন্দ্র, কেদার, বিজয় প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১০৭ 


“টাক! কড়ি সর্বস্ব সব মাগের হাতে ! আবার বলা হয়,_-আমি 
ছু'টে৷ টাকাও আমার কাছে রাখতে পারি নাঁ_কেমন আমার স্বভাব !” 

“বড়বাবুর হাতে অনেক কর্ম, কিন্তু করে দিচ্চে না । একজন বল্লে, 
“গোলাগীকে ধর, তবে কর্ম হবে ।” গোলাগী বড়বাবুর রশড় । 

[ পুর্র্ব কথা । চ০%% দর্শন । স্রীলোক ও “কলমবাড়া রাস্তা ৷? ] 

“পুরুষগুলে। বুঝতে পারে না» কত নেমে গেছে । 

“কেল্লায় যখন গাড়ী করে গিয়ে পৌছিলাম, তখন বোধ হোলো 
যেন সাধারণ রাস্তা দিয়ে এলাম । তার পরে দেখি যে, চারতোলা নীচে 
এসেছি ! কলমবাড়! (8101)108) রাস্তা ! যাকে ভূতে পায়, সে জান্তে 
পারে না যে আমায় ভূতে পেয়েছে । সে ভাবে, আমি বেশ আছি । 

বিজয় (সহাস্তে )_ রোজ! মিলে গেলে রোজ! ঝাড়িয়ে দেন। 

প্রীরামকৃঞ্চ ও কথার বেশী উত্তর দিলেন না। কেবল বলিলেন যে 
“সে ঈশ্বরের ইচ্ছ1! ।' তিনি আবার স্ত্রীলোক, সম্বন্ধে কথ। কহিতেছেন। 

প্রীরামকৃ্* যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে, আজ্ঞা হা, আমার 
স্ত্রীটি ভাল। এক জনেরও স্ত্রী মন্দ নয়। ( সকলের হাস্ত |) 

“যার! কামিনীকাঞ্চন নিয়ে থাকে, তার! নেশায় কিছু বুঝতে পারে 
না। যারা দাবা বোড়ে খেলে, তার! অনেক সময় জানে না, কি ঠিক 
চাল। কিন্তু যারা অন্তর থেকে দেখে, তার! অনেকটা বুঝতে পারে। 

নন্ত্রী মায়ারূপিণী। নারদ বামকে স্তব করতে লাগলেন, _হে রাম, 
তোমার অংশে যত পুরুষ ; তোমার মায়ারূপিণী সীতার অংশে যত 
সত্রী। আর কোন বর চাই না_-এই কোরো, যেন তোমার পাদপদ্ধে 
শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমার জগৎমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই !' 

'[ গিরিক্দ্র, নগেন্দ্র প্রভৃতির প্রতি উপদেশ । ] 
সথুরেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাত। গিরীন্দ্র ও তাহার নগেন্্র প্রভৃতি 
ভ্রাতুক্পুত্রের আসিয়াছেন। গিরীন্দ্র আফিসের বর্ণে নিযুক্ত হইয়া- 
ছেন। নগেন্দ্র ওকালতির জন্য প্রস্তুত হইতেছেন । 

শ্রীরাম ( গিরীশ্ প্রভৃতির প্রতি )। তোমাদের বলি-_-তোমরা 

সংসারে আসক্ত হইও না । ভাখে, রাখালের জ্ঞান অজ্ঞান বোধ 


১০৮ প্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৪র্থ ভাগ । [ 1884, 956 1185. 


হয়েছে, -সং অসৎ বিচার হয়েছে ।-_এখন তাকে বলি, “বাড়ীতে যা; 
কখনও এখানে এলি, ছুই দিন থাকৃলি |? 

“আর তোমর! পবস্পর প্রণয় করে থাকৃবে- তবেই মঙ্গল হবে। 
আর আনন্দে থাকবে । যাত্রাওয়াল্ারা যদি এক স্ুরে গায়ঃ তবেই 
যাত্রাটি ভাল হয়,__-আর যারা শুনে, তাদেরও আহ্লাদ হয় । 

“ঈশ্বরে বেশী মন বেখে, খানিকট। মন দিয়ে সংসারের কাজ করবে । 

“সাধুর মন ঈশ্ববে বার আন, আব কাজে চার আনা1। সাধুব 


ঈশ্বরের কথাতেই বেশী ভ্র'স্। সাপের ন্যাজ মাড়ালে আর কক্ষা 
নাই !-হ্যাজে যেন তার বেশী লাগে । 


[ পঞ্চবটাতে সহচরীব কীর্তন । হঠাৎ মেঘ ও ঝড়।] 
ঠাকুৰ ঝাউতলায় যাইবার সময় সি'তিব গোপালকে ছাতির কথ! 
বলিয়া গেলেন । গোপাল মাষ্টাবকে বলিতেছেন__“উনি বলে গেলেন, 
ছাতি ঘরে রেখে আস্তে । পঞ্চবটীতলায় কীর্তনের অয়োজন হইল । 


ঠাকুর আসিয়া বসিয়াছেন। সহচরী গান গাইতেছেন। ভক্তের 
চতুর্দিকে কেহ বসিয়া কেহ দাড়াইগা আছেন । 
গত কল্য শনিবাব অমাবস্তা গিয়াছে । জ্যৈষ্ঠ মাস। আজ মধ্যে 


মধ্যে মেঘ কবিতেছিল। হঠাৎ ঝড় উপস্থিত হইল । ঠাকুর ভক্তসঙ্গে 
নিজেব ঘবে ফিরিয়া আমিলেন। কীর্তন ঘবেই হইবে স্থির হইল। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (সি'তির গোপালের প্রতি)_ হ্যাগা ছাতিটা এনেছ ? 
গোপাল- আজ্ঞা, না। গান শুন্তে শুন্তে ভূলে গেছি ! 
ছাতিটী পঞ্চবটীতে পড়িয়া আছে ; গোপাল তাড়াতাড়ি গেলেন ! 
শ্রীরামকৃ্ণ-_ আমি যে এত এলে! মেলো, তবু অত দূর নয় ! 
“রাখাল এক জায়গায় নিমন্ত্রণের কথায় ১৩ইকে বলে ১১ই ! 
“আর গোপাল--গরুর পাল ! ( সকলের হান্ত )। 
“সেই যে স্যাকরাদের গল্পে আছে-_-একজন বল্ছে, কেশব” 
একজন বল্ছে “গোপাল”, এক জন বল্ছে “হরি” একজন বল্ছে “হর? ! 
সে গোপালের মানে গরুর পাল ! ( সকলের হাস্য )। 


সুরেন্্র গোপালের উদ্দেশ করিয়া আনন্দে বলিতেছেন--*কান্ছ 
কোথায় ! 


দক্ষিণেশ্বর । সুরেন্দ্র, গোপাল, বিজয় প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে। ১০৯ 


তীয় গরিচ্্দে। 
বিজয়াদি ভক্তসঙ্গে সংকীর্তনানন্দে। সহচরীর 
গৌরাঙ্গসন্ন্যাস গান। 

কীর্তনী গৌরসন্গ্যাস গাইতেছেন ও মাঝে মাঝে আখর দিতেছেন-_ 

(নারী হের্বে না! ) ( সে যে সন্গ্যাঁসীর ধর্ম!) (জীবের দুঃখ ঘুচাইতে ) 

( নারী হেরিবেনা ! ) (নইলে বৃথা গৌর অবতার!) 

ঠাকুর গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসকথা শুনিতে শুনিতে দণ্ডায়মান হইয়া 
সমাধিস্থ হইলেন। অমনি ভক্তের! গলায় পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন ! 
ভবনাথ, রাখাল ঠাকুরকে ধারণ করিয়া আছেন--পাছে পড়িয়া যান। 
ঠাকুর উত্তরাস্ত ; বিজয়, কেদার, রাম, মাষ্টার, মনমোহন, লাটু প্রভৃতি 
ভক্তের! মগ্ডলাকার করিয়া তাহাকে ঘেরিয়া ঈাড়াইয়া আছেন । সাক্ষাৎ 
গৌরাঙ্গ কি আসিয়। ভক্তসঙ্গে হরিনাম-মহোৎসব করিতেছেন ! 

[ শ্রীকৃষ্কই অখণ্ড সচ্চিদান্দ-_ আবার জীব জগং-_সারাট্‌ বিরাট ] 
অল্পে অল্পে সমাধি ভঙ্গ হইতেছে । ঠাকুর সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের সহিত 
কথা কহিতেছেন । “কৃষ্ণ” এই কথা এক এক বার উচ্চারণ করিতেছেন । 
আর এক এক বার পারিতেছেন না। বলিতেছেন, কৃঝ ! কৃষ্$! 
কৃষ্ণ! কৃষক! সচ্চিদানন্দ !_কই তোমার রূপ আজকাল 
দেখি না! এখন তোমায় অন্তরে বাহিরে দেখছি !__জীব, জগৎ, চতু- 
বিশতি তত্ব, সবই তুমি ! মন, বুদ্ধি, সবই তুমি ! গুরুর প্রণামে আছে__ 
“অখগ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌। 
তৎংপদং দশিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ 1” 

“তুমিই অথণ্ড__তুমিই আবার চরাচর ব্যাপ্ত করে রয়েছ! 
তুমিই আধার, তুমিই আধেয় ! প্রাণকষ্ণ ! মনরুষ্খ ৷ বুদ্ধিক ৫! 
আত্মাকঝ ! প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন ! 

বিজরও আবিষ্ট হইয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, বাবু” তুমিও কি 
বেহু'স হয়েছ ? বিজয় ( বিনীতভাবে )-_ আজ্ঞা, না। 

কীর্তনী আরার গাহিতেছেন-_“জাধল প্রেম !* কীর্তনী যাই জীখর 
দিলেন-_“সদাই হিয়ার মাঝে রাখিতাম, ওহে প্রাণবধূ হে! ঠাকুর 
আবার সমাধিস্থ !-_-ভবনাথের কাধে ভাঙ্গা! হাতটী রহিয়াছে ! 


১১০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৪র্থ ভাগ । [ 1884, 2507 14গ্য. 


কিঞ্চিৎ বাহ্থ হইলে, কীর্তনী আবার জাখর দিতেছেন-_যে 
তোমাব জন্যে সব ত্যাগ করেছে তার কি এতো ছঃখ ? 

ঠাকুর কীর্তনীকে নমস্কার করিলেন। বসিয়! গান শুনিতেছেন__ 
মাঝে মাঝে ভাবাবিষ্ট। কীর্তনী চুপ করিলেন । ঠাকুর কথা কহিতেছেন । 

[ প্রেমে দেহ ও জগৎ ভুল। ঠাক্কুরের ভক্তসঙ্গে নৃত্য ও সমাধি । ] 

প্রীরামকৃ্ণ ( বিজয় প্রভৃতি ভক্তের প্রতি )__প্রেম কাকে বলে। 
ঈশ্বরে যার প্রেম হয়__ যেমন চৈতন্যদেব--তার জগৎ তো ভুল হয়ে 
যাবে, আবার দেহ যে এতো প্রিয়, এ পর্য্যন্ত ভুল হয়ে যাবে ! 

প্রেম হলে কি হয়, জননীর সরলা 

গান_ হরি বলিতে ধার! বেয়ে পড়বে । (সে দিন কবে বা হবে ) (অঙ্গে পুলক 
ভবে)"( সংসার বাসন! যাঁবে) ( ছুদ্দিন ঘুচে স্থদিন হবে কবে হরির দযা হবে)। 

ঠাকুর ঈাড়াইয়াছেন ও নৃত্য করিতেছেন। ভক্তের! সঙ্গে সঙ্গে 
নাচিতেছেন। ঠাকুব মাষ্টারের বাহু আকর্ষণ করিয়া মণ্ডলের ভিতব 
তাহাকে লইয়াছেন। 

নৃত্য করিতে করিতে আবার সমাধিস্থ ! চিত্রার্পিতের ন্যায় 
দাঁড়াইয়া ! কেদার সমাধি ভঙ্গ কবিবার জন্য স্তব করিতেছেন__ 

“হৃদযকমলমধ্যে নিব্বিশেষং নিরীহম্‌, হরিহরবিধিবেছ্যং যোগিভিধযানগম্যমূ। 

জননমবণভীতিত্র“শি সচ্চিৎস্বরূপম্‌ সকল ভূবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে ॥” 

ক্রমে সমাধিভঙ্গ হইল । ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন ও নাম 
করিতেছেন_-ও সচ্চিদানন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! 
গোবিন্দ !--যোগমায়! !__ভাগবতভক্ত ভগবান্‌ ! 

কীর্তন ও নৃত্য-স্থলের ধুলি ঠাকুর লইতেছেন । 


ুর্ধ গরিচ্ে। 
[ সন্ন্যাসীর কঠিন ব্রত। সনগ্যাসীও লোকশিক্ষা। ] 
ঠাকুর গঙ্গার ধারের গোল বারাণ্ডায় বসিয়াছেন। কাছে বিজয়, 
ভবনাথ, মাষ্টার কেদার প্রভৃতি ভক্তগণ। ঠাকুর এক একবারে 
বলিতেছেন-_-হা কৃষ্ণ চৈতন্য !, 
শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি )-- ঘরে নাকি 


দক্ষিণেশ্বর । সুরেন্দ্র, গোপাল, বিজ্বয় প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১১১, 


অনেক হরিনাম হয়েছে-_তাই খুব জমে গেল! 

ভবনাথ-_তাতে আবার সন্যাসের কথা ! 

শ্রীরামকৃ্ণ-_'আহা ! কি ভাব!” এই বলিয়া গান ধরিলেন__ 

গান- প্রেমধন বিলায় গোরারায়। 

প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায় ! 
ঠাদ নিতাই ডাকে আয় ! আয়! চাদ গৌর ডাকে আয় ! 
(এ) শাস্তিপুর ডূবু ডুবু নদে ভেসে যায়। 
গ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় প্রভৃতি প্রতি )-_বেশ বলেছে কীর্তনে,__ 
'সন্যাসী নারী হেরবে না এই সন্যাসীর ধর্ম । 
কি ভাব! বিজয়- আজ্ঞ। হাঁ। 
শ্রীরামকৃষ্*- _সন্নাসীকে দেখে তবে সবাই শিখবে-__-তাই অত 
কঠিন নিয়ম !__ নারীর চিত্রপট পর্য্যস্ত সন্ন্যাসী দেখেবে না!-_এমনি 
কঠিন নিয়ম ! কালে পাঠ মার সেবার জন্য বলি দিতে হয়__কিন্তু 
একটু ঘ1 থাক্‌লে হয় না। রমণীসঙ্গ তো৷ কর্বে না--মেয়েদের সঙ্গে 
আলাপ পর্য্যন্ত কর্বে না। 

বিজয়-_ছোট হরিদাস ভক্ত মেয়ের সঙ্গে আলাপ করেছিল। 

চৈতন্যদেব হরিদাসকে ত)াগ করুলেন। 

[ পূর্ববকথা-__শ্রীরামকৃষ্ণের নামে মাড়ওয়ারীর টাকা ও মথুরের 

জমি লিখিয়! দিবার প্রস্তাব । ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_সন্যাসীর পক্ষে কামিনী আর কাঞ্চন- যেমন সুন্দরীর 
পক্ষে তার গায়ের বোট্কা গন্ধ ! ও গন্ধ থাকলে বৃথা সৌন্দর্য্য । 

“মাড়ওয়ারী আমার নামে টাক! লিখে দিতে চাইলে ;_-মথুর 
জমি লিখে দিতে চাইলে ;__তা লতে পার্লাম ন]। 

“সম্ন্সীর ভারি কঠিন নিয়ম । যখন সাধু সন্ন্যাসী সেজেছে,__ 
তখন ঠিক সাধু সন্গ্যাসীর মত কাজ করতে হবে। থিয়েটারে দেখ নাই 
-ে রাজ! সাজে সে রাজাই সাজে, যে মন্ত্রী সাজে সে মন্ত্রীই সাজে । 

“একজন বহুরূগী ত্যাগী সাধু সেজেছিল। বাবুরা তাকে এক 
তোড়া টাকা দিতে গেল । সে “উহঃ? করে চলে গেল,_টাকা। ছু'লেও 


' ১১২ শ্ত্রীশ্রীরামকৃঞ্চকথামুত। ৪র্থ ভাগ। [1884) 950 1197, 


না। কিন্তু খানিক পরে গা হাত ধুয়ে নিজের কাপড় পরে এলো! । 
বল্পে “কি দিচ্ছিলে এখন দাও” । যখন সাধু সেজেছিল, তখন টাকা 
ছু'তে পারে নাই। এখন চার আনা দিলেও হয়। 

“কিন্ত পরমহংস অবস্থায় বালক হয়ে যায়। পাঁচ বছরের বালকের 
সত্রীপুরুষ জ্ঞান নাই । তবু লোকশিক্ষার জন্য সাবধান হতে হয়। 

শ্রীযুক্ত কেশবসেনেব দ্বারা লোকশিক্ষা হ'ল না কেন। ] 

শ্রীযুক্ত কেশব সেন কামিনীকাঞ্চনের ভিতর ছিলেন ।-__তাই 
লোকশিক্ষার ব্যাঘাত হইল। ঠাকুব এই কথ! বলিতেছেন । 

প্রীরামকৃ্*-_ইনি ( কেশব )- বুঝেছে। ? 

বিজয় আজ্ঞা, হী । 

প্রীরামকৃষ্ণ--এদ্রিক ওদিক ছুই রাখতে গিয়ে তেমন কিছু 
পারুলেন না। 

[ শ্রীচৈতন্যদেব কেন সংসাব ত্যাগ করিলেন । ] 

বিজয় চেতন্যদেব নিত্যানন্দকে বল্লেন, “নিতাই, আমি যদি 
সংসার তাগ না কবি, তা হলে লোকের ভাল হবে ন।। সকলেই 
আমার দেখাদেখি সংসার কর্তে চাইবে ।__কামিনীকারঞ্চন ত্যাগ ক'রে 
হবিপাদপন্মে সমস্ত মন দিতে কেহ চেষ্টা কর্বে না” ! 

গ্রীরামকৃষ্ণ__চৈতন্যদেব লোকশিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ কর্লেন। 

“সাধু সন্নাসী নিজের মঙ্গলের জন্য কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ কর্বে। 
আবার নিলিপ্ত হলেও লোকশিক্ষার জন্য কাছে কামিনীকাঞ্চন রাখবে 
না। জন্াসী- সন্নাসী_ জগদ্গুরু ! তাকে দেখে তবে তো লোকের 
চৈতন্য হবে। ৃ 

সন্ধ্যা আগতগ্রায়। ভক্তের! ক্রমে প্রণাম করিয়! বিদায় গ্রহণ 
করিতেছেন। বিজয় কেদারকে বলিতেছেন-_“আজ সকালে (ধ্যানের 
সময়) আপনাকে দেখেছিলাম ; গায়ে হাত দিতে যাই--কেউ নাই। 

্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থভাগ, ত্রয়োদশ খণ্ড 
জন্মোৎসব-দিবসে ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দ-কথ! সমাপ্ত । 


শ্রীপ্রীরামকুষ্ণচকথামত । 
চ্ত্ভর্্থ জ্ভাঙ্গা - চত্ডুল্গ ন অত । 


25৩ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে সুরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, 
লাটু, মাষ্টার, অধর প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । 
গ্রথম গরিচ্ছেদ | 
শ্রীযুক্ত বাবুরাম, রাখাল, লাটু,নিরগুন, নরেন্দ্র প্রভৃতির চরিত্র। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে নিজের ঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়! 
আছেন । সন্ধা হইয়াছে, তাই জগন্মাতার নাম ও চিন্ত। করিতেছেন । 
ঘরে রাখাল, অধর, মাষ্টার আর ও ছু একজন ভক্ত আছেন । 
আজ শুক্রবার-_জ্যৈষ্টকৃষ্ণাদ্বাদশী। পাঁচদিন পবে রথবাত্রা হইবে । 
কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়ীতে আরতি আরম্ভ হইল । অধর আরতি 
দেখিতে গেলেন। ঠাকুর মণির সহিত কথা কহিতেছেন ও আনন্দে 
মণির শিক্ষার জন্য ভক্তদের গল্প করিতেছেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণ __আচ্ছা, বাবুরামের কি পড়বাব ইচ্ছা আছে ? 
“বাবুরামকে বল্লাম তুই লোক শিক্ষার জন্য পড়! সীতার উদ্ধা- 
রের পর বিভীষণ রাজ্য কর্তে রাজী হ'লে। না । রাম বল্লেন, মুর্খদের 
শিক্ষার জন্য রাজ্য করো। না হ'লে তারা বল্বে, বিভীষণ রামের, 
সেবা! করেছে তার কি লাভ হ'লো! ?-_রাঁজ্যলাভ দেখলে খুসী হবে। 
“তোমায় বলি সেদিন দেখলাম- _বাবুরাম, ভবনাথ আর হরিশ 
এদের প্রকৃতিভাব । 
বাবুরামকে দেখলাম-_দেবীমৃত্তি। গলায় হার। সখী সঙ্গে। ও 
স্বপ্পে কি পেয়েছে, ওর দেহ শুদ্ধ। এক) কিছু করলেই ওর হ"য়ে যাবে। 
“কি জানে। দেহ রক্ষার অস্ুুবিধ। হ'চ্ছে। ও এসে থাকলে ভাল 
হয়। এদের স্বভাব সব একরকম হ'য়ে যাচ্ছে। নোটো (লাটু) 
চড়েই রয়েছে ( সর্ববদ। ভাবেতে রয়েছে )। ক্রমে লীন হ'বার যো। 
“রাখালের এমনি স্বভাব হয়ে দাড়াচ্চে যে, তাকে আমার জল, 
দিতে হয়! (আমার ) সেবা কর্তে বড় পারে না । 
| 








১১৪ স্তীন্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।, ৪র্থ ভাগ । [ 1884) 90. 0529 


“বাবুরাম আর নিরঞ্রন-_এদের ছাড়া কই ছোকরা ?_-যদি আর 
কেউ আসে, বোধ হয়, এ উপদেশ নেবে, চলে যাবে। 

“তবে টানাটানি করে আস্তে বলি না, বাড়ীতে হাঙ্গাম হ'তে 
পারে। (সহাস্তে ) “আমি যখন বলি চলে আয় না” তখন বেশ বলে, 
-আপনি করে নিন্‌ন1 !? রাখালকে দেখে কাদে । বলে, ও বেশ আছে! 

“রাখাল এখন ঘরের ছেলের মত আছে ; জানি, আর ও আসক্ত 
হবে না। বলে, “ও সব আলুনি লাগে!” ওর পরিবার এখানে এসে- 
ছিল। ১৪ বৎসর বয়স। এখান হয়ে কোন্নগরে গেল। তারা ওকে কোন্ন- 
গর যেতে বল্লে। ও গেলনা । বলে,-- আমোদ আহ্লাদ ভাল লাগে না। 
নিরঞনকে তোমার কিরূপ বোধ হয়? মাষ্টার আজ্ঞা, বেশ চেহারা ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ না, চেহার! শুধু নয়। সরল। সরল হ'লে ঈশ্বরকে 
সহজে পাওয়া যায়। সরল হ'লে উপদেশ শীঘ্র কাজ হয়। পাট করা 
জমি কাকর কিছু নাই, বীজ পড়লেই গাছ হয়, আর শীঘ্র ফল হয়। 

“নিরপ্রন বিয়ে করবে না । তুমি কি বল,__কামিনীকাঞ্চনই বদ্ধ 
করে? মাষ্টার_ আজ্ঞা, হাঁ । 

শ্রীরামকৃষ্- পান তামাক ছাড়লে কি হবে? কামিনী- 
কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ | 

“ভাবে, দেখলাম, যদিও চাকরি করছে, ওকে কোন দোষ স্পর্শ 
করে নাই। মার জন্য কন্ম করে,_-ও'তে দোষ নাই। 

«তোমার কন্ম যা করো এতে দৌষ নাই। এ ভাল কাজ। 

“কেরাণী জেলে গেলো-_বদ্ধ হোলো- -বেড়ী পর্লে- আবার 
মুক্ত হোলো । মুক্ত হওয়ার পর সে কি ধেই ধেই করে নাচবে?' 
সে আবার কেরাণীগিরিই করে । তোমার উপায়ের ইচ্ছা! নাই। ও'দের 
খাওয়ানে। পরানো । তারা তা না হ'লে কোথায় যাবে ? 

মণি- কেউ ন্তায় তো ছাড়া যায়। 

শ্রীরামকৃ্চ--তা বই কি। এখন, এও করো, ওও করে! ।' 

মণি--সব ত্যাগ করতে পার! ভাগ্য ! 

শ্রীরামকৃষ্*-__-তা বই কি তবে যেমন সংস্কার । তোমার একটু. কর্ম 


দক্ষিণেশ্বর ৷ মাষ্টারের প্রতি নান। উপদেশ। ১১৫ 


বাকি আছে। সেটুকু হয়ে গেলেই শাস্তি-_তখন তোমায় ছেড়ে দেব। 
হাসপাতালে নাম লেখালে সহজে ছাড়ে ন!। সম্পুর্ণ সার্লে তবে ছাড়ে । 
“ভক্ত এখানে যারা আসে- ছুই থাক। এক থাক 
বল্ছে, 'আমায় উদ্ধার করে! ! হে ঈশ্বর 1 আব এক থাক, তারা অস্ত- 
বঙ্গ, তার ও কথা বলে ন! ৷ তাদের ছুটী জিনিস জান্লেই হলো! ; প্রথম, 
আমি (ভ্রীবামকৃ্ণ) কে ! তার পর, তারা কে- আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি? 
“তুমি এই শেষ থাকের | তা না হ'লে এতো সব করে * * 
[ নরেন্দ্রাখাল,নিরগরনের পুরুষ-ভাব বাবুরাম,ভবনাথের প্রকৃতি-ভাব।] 
“ভবনাথ, বাবুবাম এদের প্রকৃতি-ভাব । হরীশ মেয়ের কাপড় পরে 
শোয়। বাবুরাম বলেছে, এ ভাবটা ভাল লাগে। মিল্লো। 
ভবনাথেরও এ । নবেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, এদের ব্যাট। ছেলের ভাব। 
[ হাত ভাঙ্গার মানে । সিদ্ধাই ( 1119199 ) ও শ্রীরামকৃষ্ণ । ] 
“আচ্ছা, হাত ভাঙ্গার মানেটা কি? আগে একবার ভাবাবস্থায় 
ঈাত ভেঙ্গে গিছলে! ; এবার ভাবাবস্থায় হাত ভাঙ্গলো । 
মণি চুপ কবিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর নিজেই বলিতেছেন__ 
“হাত ভেঙ্গেছে-_সব অহঙ্কার নির্মল করবার জন্য! এখন আর 
ভিতরে আমি খু'জে পাচ্ছি না। খু'জতে গিয়ে দেখি, তিনি 
রয়েছেন । অহঙ্কার একবারে ন1! গেলে তাঁকে পাবার যে! নাই ! 
“চাতকের গ্যাখো, মাটীতে বাসা, কিস্ত কত উপরে উঠে ! 
“আচ্ছা, কাণ্তেন বলে, মাছ খাও বোলে তোমার সিদ্ধাই হয় নাই। 
“এক একবার গা কাপে পাছে এ সব শক্তি এসে পড়ে। এখন 
যদ্দি সিদ্ধাই হয়, এখানে ডাক্তারখান! হাসপাতাল হ'য়ে পড়বে । লোক 
এসে বল্বে, 'আমার অসুখ ভাল করে দাও !; সিদ্ধাই কি ভাল ? 
মাষ্টার- আজ্ঞা, না। আপনি তো বলেছেন, অই সিদ্ধির মধ্যে 
একটা থাকৃলে ভগবানকে পাওয়া যায় লা। 
জ্রীরামকৃষ্--ঠিক বলেছ ! যারা! হ্থীনবুদ্ধি, তারাই সিদ্ধিই চায়.।, 
“যে লোক বড়ু মান্তুষের কাছে কিছু চেয়ে ফেলে, সে আর ধাতির 
পায় না। সে লোককে এক গাড়ীতে চড়তে দেয় না;-সআর যদি 


, ১১৬  স্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত | ৪র্থ ভাগ | [1884, 906 0009. 


চড়তে দেয় তে। কাছে বস্তে দেয় না। তাই নিষ্কাম ভক্তি, 
অহেতুকী ভক্তি_ সর্বাপেক্ষ।! ভাল। 
[ সাকার নিরাকার ছুইই সত্য । ভক্তের বাটা ঠাকুরের আড্ডা । ] 
“আচ্ছা, সকার নিরাকার ছইই সত্য। কি বলো? নিরাকারে 
মন অনেকক্ষণ রাখা! যায় নাঁ_তাই ভক্তের জন্য সাকার । 
“কাপ্তেন বেশ বলে। পাখী উপরে খুব উঠে যখন শ্রান্ত হয়, তখন 
আবার ভালে এসে বিশ্রাম করে। নিরাকারের পর সাকার । 
«তোমার আড্ডাটায় একবার যেতে হ'বে। ভাবে দেখলাম-_ 
অধরের বাড়ী,সুরেন্দ্রের বাড়ী,বলরামের বাড়ী--এ সব আমার আড্ড|। 
“কিন্ত ওরা এখা.ে এলে আমার ইই্টাপত্তি নাই। 
[ ভক্তসঙ্গে লীল! পর্য্যন্ত বাজীকরের খেলা । চণ্ডী ! দয়! ঈশ্বরের |] 
মাষ্টার__ আজ্ঞা, তা কেন হবে? সুখ বোধ হ'লেই ছুঃখ । আপনি 
স্থুখ ছৃঃখের অতীত। 
গ্রীরামকৃষ্ণচ__হা, আর আমি দেখছি, বাঁজীকর আর বাজীকরের 
খেলা । রাজীকরই সত্য | তার খেল! সব অনিত্য-ন্বপ্পের মত। 
“যখন চন্তী শুন্তাম, তখন এটা কোধহ+ য়েছিল। এই শুস্ত নিশু- 
স্তের জন্ম হ'লো। আবার কিছুক্ষণ পবে শুনলাম, বিনাশ হয়ে গেল। 
মাষ্টার আজ্ঞা, আমি কাল্নায় গঙ্গাধরের সঙ্গে জাহাজে করে 
যাচ্ছিলাম । জাহাজের ধাক! লেগে এক নৌকা লোক, কুড়ি পঁচিশ জন, 
ডুবে গেল ! গ্টীমারের তরঙ্গের ফেনার মত জলে মিশিয়ে গেল ! 
আচ্ছ। যে বাজী দেখে, তার ক দয়া কে 1-তার কি কর্তৃত্ব 
বোধ থাকে ?- কর্তৃত্ব বোধ থাকলে তবে তো! দয় থাকৃবে ? 
গ্রীরামকৃষ্ণচ-_সে একবারে সবটা ছ্যাখে,_ ঈশ্বর মায় জীব জগৎ । 
“সে গ্ভাখে যে, মায়! (বিদ্যা মায়া, অবিদ্ভা! মায়া), জীব, জগং__মাছে 
অথচ নাই । যতক্ষণ নিজের “অমি” আছে, ততক্ষণ ওরাও আছে । জ্ঞান 
অসির দ্বার! কাটলে পর, আর কিছুই নাই ! তখন নিজের “আমি' 
পর্যন্ত বাজীকরের বাজী হয়ে পড়ে ! 
মণি চিস্তা করিতেছেন । শ্্বীরামকুঝ। বলিতেছেন, “কি রকম 


দক্ষিণেশ্বর ৷ মাষ্টার, অধর, রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১১৭ 


জানো ?__যেমন পঁচিশ থাক পাঁপড়িওয়াল! ফুল। এক চোপে কাটা ! 
“কৃত্ব! রাম! রাম !-_শুকদেব, শঙ্করাচাধ্য এরা বিস্তার 
“আমি” রেখেছিলেন । দয়া মানুষের নয়, দয়া ঈশ্বরের | বিদ্ভার আমির 
ভিতরেই দয়া, বিদ্ভার আমি" তিনিই হয়েছেন । 
[অতি গুহ কথা । কালীব্রহ্ম । আগ্ভাশক্তির এলাকা । কক্কি অবতার |] 
“কিন্ত হাজার বাজী দ্যাখো, তবু তার 0:06: (অধীন)। পালা- 
বার জো নাই। তুমি স্বাধীন নও। তিনি যেমন করান, তেয়ি করতে 
হবে। সেই আছ্ভাশক্তি ত্রহ্মজ্ঞান দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়-_-তবে 
বাজীর খেল! দেখা যায়। নচেৎ নয় । 
যতক্ষণ একটু “আমি” থাকে, ততক্ষণ সেই আগ্ভশক্তির এলাকা ! 
তাঁর অগ্ডরে (07007 )-_ তাকে ছাড়িয়ে যাবার যো নাই । 
“আগ্ঠাশক্তির সাহায্যে অবতারলীলা । তার শক্তিতে 
অবতার। অবতার তবে কাজ করেন। সমস্তই মার শক্তি | 
“কালীবাড়ীর আগেকার খাজাঞ্চি কেউ কিছু বেশী রকম চাইলে 
বল্তো। “হু তিন দিন পরে এসে11৮ মালিককে জিজ্ঞাসা কর্বে । 
“কলির শেষে কন্কি অবতার হবে। ব্রাহ্মণের ছেলে-_-সে কিছু 
জানে না-_হঠাৎ ঘোড়া আর তরবার আস্বে__” 
[ ৬কেশব সেনের মাতা ও ভগিনী । ধাত্রী ভূবনমোহিনী । ] 
অধর আরতি দেখিয়া আসিয়া বসিলেন। ধাত্রী ভুবনমোহিনী 
মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। ঠাকুর সকলের জিনিষ 
খাইতে পারেন না-_-বিশেষতঃ ডাক্তার, কবিরাজের, ধাত্রীর। অনেক 
যন্ত্রণা দেখেও তাহারা টাকা লন, এই জন্য খাইতে পারেন না। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( অধর প্রভৃতি ভক্তের প্রতি )--ভূবন এসেছিল ॥ 
পঁচিশট। বোম্বাই আম আর সন্দেশ রসগোল্লা এনেছিল । আমায় বল্লে, 
আপনি একটা জব খাবে? আমি বল্লাম- আমার পেট ভার। আর 
সত্যই দেখ না, একটু কচুরি সন্দেশ খেয়েই পেট কি রকম হয়ে গেছে । 
«কেশব সেনের মা বোন্‌ এরা এসেছিল । তাই আবার খানিকট। 
নাচলাি। কি করি!-__-ভারি শোক পেয়েছে ।” 


স্রীত্রীরামকৃ্ককথামৃত। ৪র্থ ভাগ । [ 1884, 9:৭0. এম] 
চ্ত্ডর্থ ভ্ভাঞ্গ- স্পঞ্ওদস্ণ অহ । 


বলরামমন্দিরে রথের পুনরাত্রায় ভক্তসঙ্গে । 


প্রথয় গরিচ্ছ্দ। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তের মজলিস 
করিয়া বসিয়া আছেন। আনন্দময় মৃত্তি! ভক্তদের সহিত কথা 
কহিতেছেন। 

আজ পুনর্ধাত্রা ৷ বৃহস্পতিবার । আযাঢ শুরা দশমী । শ্রীযুক্ত বল- 
রামের বাটিতে প্রীশ্রীজগন্নাথের সেবা আছে, একখানি ছোট রথও আছে। 
তাই তিনি ঠাকুরকে, পুনর্ধাত্রা! উপলক্ষে, নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই 
ছোট রথখানি বারবাটির দোতালার চকমিলন বাবান্দায় টানা হইবে । 

গত ২৫শে জুন বুধবারে শ্রীল্রীবথযাত্রার দিন, ঠাকুব শ্রীযুক্ত ঈশান 
মুখোপাধ্যায়ের ঠন্ঠনিয়ার বাটিতে আসিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন *। সেই দিনই বৈকালে কলেজ গ্্ীটে ভূধরের বাটীতে পণ্ডিত 
শশধবের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিন দিন হইল, গত সোমবারে 
শশধর তাহাকে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে দ্বিতীয়বাব দর্শন করিতে 
গিয়াছিলেন। ণ* 

ঠাকুরের আদেশে বলরাম শশধরকে আজ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন । 
পণ্ডিত হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিয়া লোকশিক্ষা দিতেছেন। তাই কি 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার ভিতরে শক্তিসঞ্চার করিবার জন্য এত উৎসুক 
হইয়াছেন ? 

ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথ কহিতেছেন। কাছে রাম, মাষ্টার, 
বলরাম, মনোমোহন, কয়েকটী ছোকরা! ভক্ত, বলরামের পিতা প্রভৃতি 
বসিয়া আছেন। বলরামের পিতা অতি নিষ্ঠাবান্‌ বৈঝব। তিনি প্রায় 
শ্রীবৃন্দাবনধামে তাহাদেরই প্রতিষ্ঠিত কুঞ্জে একাকী বাস করেন ও 


* শ্রীপ্রীরামকঞ্চকথামৃত-_ প্রথম ভাগ । 1 ভ্গ্রীরামরষ্ককথামৃত-ভৃতীয় ভাগ । 








কলিকাতা -বলরামমন্দিরে পুনর্যাত্রাদিবসে ভক্তসঙ্গে । ১১৯! 


্ীপ্রশ্টামনুন্দর বিগ্রহের সেবার তত্বাবধান করেন । শ্রীবৃন্দাবনে তিনি ? 
সমস্ত দিন ঠাকুরের সেবা লইয়া থাকেন । কখনও ্রীটৈতন্চরিতামৃতাদি 
ভক্তিগ্রন্থ পড়েন। কখনও কখনত্ত ভক্তিগ্রন্থ লইয়া তাহার প্রতিলিগী 
করেন। কখনও বসিয়! বসিয়া! নিজে ফুলের মালা গাথেন। কখনও 
বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণ করিয়া সেবা করেন। ঠাকুরকে দর্শন করাইবার 
জন্য, বলরাম তাহাকে পত্রের উপর পত্র লিখিয়া কলিকাতায় 
আনাইয়াছেন । “সব ধর্মেই সাম্প্রদায়িক ভাব? বিশেষতঃ বৈষ্বদিগের 
মধ্যে; ভিন্ন মতের লোক পরস্পর বিরোধ করে, সমন্বয় করিতে জানে 
না”_এই কথা ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন। 

[বলরামের পিতার প্রতি জব্বধর্মসমন্বয় উপদেশ। ভক্তমাল ; 
শ্রীভাগবত ! পূর্বকথা-_মথুরের কাছে বৈষ্ণবচবণেব গোঁড়ামী ও 
শাক্তদের নিন্দা । ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের পিতা প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)__বৈষ্বদের 
একটি গ্রন্থ ভক্তমাল। বেশ বই,__ভক্তদেব সব কথা আছে। তবে 
একঘেয়ে । এক জায়গায় ভগবতীকে বিষ্ণুমন্ত্র লইয়ে তবে ছেড়েছে ! 

“আমি বৈষ্ণবচরণের অনেক সুখ্যাত কবে সেজো বাবুব কাছে 
আনালুম। সেজে! বাবু খুব ঘত্ব খাতির করলে । বূপার বাসন বার 
করে জল খাওয়ান পর্য্যন্ত। তাব পর সেজে বাবুব সাম্নে বলে কি 
_-আমাদের কেশবমন্ত্র না নিলে কিছুই হবে না !” সেজো বাবু শাক্ত, 
ভগহতীর উপাসক। মুখ রাঙা হ'য়ে উঠলো । আমি আবার বৈষ্ণব- 
চরণের গা টিপি! 

“জ্ীমদ্ভাগবত-_তাতেও নাকি এরকম কথ! আছে, “কেশবমন্ত্র না 
নিয়ে ভবসাগর পার হওয়াও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধ'রে মহাসমুদ্র 
পার হওয়াও তা! সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় 
ক'রে গেছে। 

“শাক্তেরাও বৈষ্দের খাটে! কর্বার চেষ্টা করে। শরীক ভবনদীর 
কাগ্ডারী, পার ক'রে দেন, শাক্তেরা বলে, “তাতো বটেই, মা 
রাজরাজেশ্বরী-__-তিনি কি আপনি এসে পার ক'র্বেন?--এ কৃষ্ণকে 
রেখে দিয়েছেন পার করবার জন্য” (সকলের হাস্ত )। 


১২০ শ্রীশ্রীরামকষ্ণকথামৃত। ৪র্থ ভাগ । [1884 8 গা. 


[ পূর্বকথা- ঠাকুবেব জন্মভূমিদর্শন * ১৮৮০ _ফুলুই শ্টামবাজারের 
তাতী বৈষ্ণবদের অহঙ্কার । সমন্বয় উপদেশ। ] 

“নিজেব নিজেব মত লয়ে আবার অহঙ্কাব কত ! ও দেশে, শ্যাম- 
বাজার এই সব জায়গায়, ভাতীর! আছে। অনেক বৈষুব, তাদের লম্বা 
লম্বা কথা । বলে, ইনি কোন্‌ বিষু মানেন ? পাতা! বিষণ! (অর্থাৎ যিনি 
পালন কবেন। )--ও আমরা ছু'ই না ! কোন্‌ শিব ? আমরা আত্মারাম 
শিব, আত্মাবামেশ্বব শিব, মানি। কেউ বল্ছে, “তোমরা বুঝিয়ে দেও 
না, কোন্‌ হবি মান ।' তাতে কেউ বল্ছে_-'না, আমরা আব কেন, 
এখানে থেকেই হোক্‌।* এদিকে তাত বোনে ; আবার এই সব লম্বা 
লম্বা কথা ! 

[ লালাবাবুব বাণী কাত্যায়নীব মো-সাহেব বতিব মার গোৌঁড়ামী। ] 

“রতিব মা রাণী কাত্যায়নীর মো-সাঁহেব ;_ বৈষ্বচরণেব দলের 
লোক,গোঁড়া বৈষ্ণবী। এখানে খুব আসা! যাওয়া ক'রতো৷। ভক্তি দ্যাখে 
কে! যাই আমায় দেখলে মা কালীৰ প্রসাদ খেতে, অমনি পালালো ! 

যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক । অনেকেই একঘেয়ে । 
আমি কিন্ত দেখি-সব এক। শ্রাক্ত, বৈষুব, বেদান্ত, মত সবই 
সেই এককে লয়ে । যিনিই নিরাকার,তিনিই সকার,তারই নানা! রূপ। 

“নিগুণ মেরা বাপ, সগুণ মাহতারি, 
কাবে নিন্দা কারে বন্দো, দোন] পাল্লা! ভারী ।, 

“বেদে ধার কথ। আছে, তন্ত্রে তারই কথা, পুরাণেও তারই কথা । 
সেই এক সচ্চিদানন্দের কথা । যাবই নিত্য, তারই লীলা। 

“বেদে বলেছে, ও সচ্চিদানন্দঃ ব্রহ্ম । তন্ত্রে বলেছে, ও সচ্চিদানন্দ% 
শিবঃ_শিবঃ কেবল£__কেবলঃ শিবঃ। পুরাণে বলেছে, ও সচ্চিদা- 
নন্দঃ কৃষ্ণঃ। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথাই দেব পুরাণ তন্ত্রে আছে। 
আর বৈষ্ণবশান্ত্রেও আছে, কৃ্ণই কালী হয়েছিলেন । 


০০ |. জা |. পপ সপ পিপি 





শশী শপাস্পীস্প শা আপীল আত | পপি ্পসপপ 


* শ্রীরামকৃষ শেষবাব জন্মভূমি দর্শন :সময়ে ১৮৮৭ খুঃ ফুলুই শ্তামবাজারের 
হৃদযের সঙ্গে গুভাগমন করিষ! নটবর গোস্বামী, ঈশান মল্লিক, সদয় বাবাজী, 
গ্রড়ৃতি ভক্তগণের সহিত সন্কীর্ভন করেন । 








কলিকাতা--বলরামমন্দিরে পুনর্ধাত্রাদিনে ভক্তসঙ্গে । ১২৯ 


দ্বিতীয় গরিচ্ছে | 
[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমহংস অবস্থা । বাঁলকবৎ__উন্মাদবৎ | ] 
ঠাকুর বারান্দার কে একটু গিয়া আবার ঘরে ফিরিয়। আসিলেন। 
বাহিরে যাইবার সময় শ্রীযুক্ত বিশ্বস্তরের কন্যা তাহাকে নমস্কার করিয়া- 
ছল, তাহার বয়স ৬৭ বৎসর হইবে। ঘরে ফিরিয়া আসিলে পর 
মেয়েটা তাহার সহিত কথা কহিতেছে। তাহার সঙ্গে আরও ছু একটি 
সমবয়স্ক ছেলে মেয়ে আছে । 

বিশ্বস্তরের কনা (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )_আমি তোমায় 
নমস্কার কর্লুম, দেখলে ন]। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)-_-কই, দেখি নাই। 

কন্া_-তবে দাড়াও, আবার নমস্কার করি ;_দাড়াও, এ পাস্টা 
করি ! ঠাকুর হাসিতে হাসিতে উপবেশন করিলেন ওভূমি পর্ধ্যস্ত মস্তক 
নত করিয়া কুমারীকে প্রত্বিনমস্কার করিলেন। ঠাকুর মেয়েটাকে গান 
গাহিতে বলিলেন। মেয়েটি বলিল-_মাইরি, গান জানি ন! !? 

তাহাকে আবার অন্থুরোধ করাতে বলিতেছে, মাইরি বলে আর 
বল! হয়? ঠাকুর তাহাদের লইয়া আনন্দ করিতেছেন ও গান 
শুনাইতেছেন। প্রথমে কেলুয়ার গান, তারপর, “আয় লো তোর 
খোঁপা বেঁধে দি, তোর ভাতার এলে বল্বে কি !? 

( ছেলেরা ও ভক্তরা গান শুনিয়। হাসিতেছেন। ) 
[ পূর্ব্বকথা- জন্মভূমি দর্শন * ১৮৬৯৭০। বালক শিবরামের চরিত্র । 
সিহোড়ে হৃদয়ের বাড়ী ছুর্গাপূজা। ঠাকুরের উল্মাদকালে লিঙ্গপূজ। | | 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি )__-পরমহংসের স্বভাব ঠিক পাঁচ 
বছরের বালকের মত। সব চৈতন্যময় দেখে । 

“যখন আমি ও দেশে (কামারপুকুরে), রামলালের ভাই (শিবরাম) 
তখন ৪81৫ বছয় বয়স,__পুকুরের ধারে ফড়িঙ্‌ ধর্তে যাচ্ছে । পাঁত৷ 
নড়ছে, আর পাতার শব্দ পাছে হয়, তাই পাতাকে বল্ছে, “চোপও ! 
* শ্রীযুক্ত শিবরামের জন্ম--১৮ই চৈত্র ১২৭ ২, এদৌলপূর্ণিমার দিনে ৩০- 
মার্চ ১৮৬৬ খৃঃ ! ঠাকুয়ের এবার জন্মভূমি দর্শনের সময় তিন চার বছর বয়স 
অর্থাৎ ১৮৬৯-৭০ খুঃ। 


১২২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত ৷ ৪র্থভাগ | [1884 ৪1৭ 015.. 


' আমি ফড়িঙ্‌ ধর্বো৷ ! ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, আমার সঙ্গে ঘরের ভিতর সে 
আছে বিহ্যৎ চম্কাচ্ছে, তবুও দ্বার খুলে খুলে বাহিরে যেতে চায়। 
বকার পর আর বাহিরে গেল না, উকি মেরে মেরে এক একবার 
দেখছে, বিছ্যৎ_আর বল্ছে, খুড়ো ! আবার চক্মকি ঠুক্ছে। 

“পরমহংস বালকের স্যায়__আত্মপর নাই, গ্রহিক সম্বন্ধের আট 
নাই। রামলালের ভাই এক দিন বলছে, “তুমি খুড়ো, না পিসে ? 

“পরমহংসের বালকের ন্যায় গতিবিধির হিসাব নাই। সব 
ব্রহ্মময় দেখে, কোথায় যাচ্ছে_কোথায় চলছে, _হিসাব নাই। 
রামলালের ভাই হৃদের বাড়ী ছূর্গাপূজ। দেখতে গিছিল। হৃদের 
বাড়ী থেকে ছট্‌কে আপনা আপনি কোন্‌ দিকে চলে গেছে ! চার 
বছরের ছেলে দেখে পথের লোক জিজ্ঞাস করেছে, তুই কোথা থেকে 
এলি ? তা কিছু বল্তে পারে না। কেবল বল্লে__চালা' (অর্থাৎ 
যে আটচালায় পুজা হয়েছে )। যখন জিজ্ঞাসা করলে, “কার বাড়ী 
থেকে এসেছিস্‌ ? তখন কেবল বলে-_“দাদী?। 

“পরমহংসের আবার উন্মাদের অবস্থা হয়। যখন উন্মাদ হল, 
শিবলিঙ্গ বোধে নিজের লিঙ্গ পূজা করতাম। জীবন্তলিঙ্গপূজ। 
একটা আবার মুক্তা পরানো হতে। ! এখন আব পারি না। 

[ প্রতিষ্ঠার পর (প্রতিষ্ঠা ১৮৫৫) পূর্ণজ্ঞানী পাগলের সঙ্গে দেখ! । ] 

“দক্ষিণেশ্ববে মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে একজন পাগল এসে- 
ছিল,__ পূর্ণ-জ্ঞানী। ছে'ড়া জুতা, হাতে কর্ধি--এক হাতে একটা ভশড় 
আবচারা ; গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে, কোন সন্ধ্যা আহক নাই, কোচড়ে 
কি ছিল তাই খেলে। তার পর কালীঘরে গিয়ে স্তব করতে লাগল। 
মন্দির কেঁপে গিয়েছিল ! হলধারী তখন কালীঘরে ছিল । অতিথিশালায় 
এর! তাকে ভাত দেয় নাই-_তাতে জক্ষেপ নাই। পাত কুড়িয়ে খেতে 
লাগলো- যেখানে কুকুরগুলে। খাচ্ছে। মাঝে মাঝে কুকুরগুলিকে 
সরিয়ে নিজে খেতে লাগলো,__তা কুকুরগুলো কিছু বলে নাই। হুল- 
খারী পেছু পেছু গিয়েছিল, আর জিজ্ঞাসা করেছিল, “ভুমি কে? তুমি 
কি পূর্ণজ্ঞানী ? তখন সে বলেছিল, “আমি পুর্ণজ্ঞানী ! চুপ! 


কলিকাতা--বলরামমন্দিরে পুনর্যাত্রা দিনে ভক্তসঙ্গে । ১২৩ 


“আমি হলধারীর কাছে যখন এ সব কথা শুন্লাম, আমার বুক 
গুর্‌ গুর্‌ কর্তে লাগলো, আর হৃদেকে জড়িয়ে ধরলুম । মাকে বল্লাম, 
“মা, তবে আমারও কি এই অবস্থা হবে! আমরা দেখতে গেলাম-_ 
আমাদের কাছে খুব জ্ঞানের কথা-_-অন্য লোক এলে পাগলামি । যখন 
চলে গেল, হলধারী অনেকখানি সঙ্গে গিয়েছিল। ফটক পার হলে 
হলধারীকে বলেছিল, “তোকে আর কি বলবো । এই ডোবার জল 
আর গঙ্গাজলে যখন কোন ভেদবুদ্ধি থাকৃবে না, তখন জানাবি পুর্ণ 
জ্ঞান হয়েছে ।” তারপর বেশ হন্‌ হন্‌ করে চলে গেল । 


ভততীয় গরিচ্ছ্দে | 
[ পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তপস্তার প্রয়োজন । সাধ্যসাধনা । ] 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের সহিত কথ। কহিতেছেন। ভক্তেরাও 


কাছে বসিয়া আছেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)_-শশধরকে তোমার কেমন বোধ হয় ? 


মাষ্টার__আজ্ঞা, বেশ। শ্রীরামকৃষ্ণ খুব বুদ্ধিমান, না? 

মাষ্টার-_আজ্ঞা, পাণ্ডিত্য বেশ আছে। 

প্রীরামকৃ্ণ__-গীতার মত--যাকে অনেকে গণে, মানে, তার ভিতর 

শ্ব রর শক্তি আছে। তবে ওর একটু কাজ বাকী আছে। 

“শুধু পাণ্তিত্যে কি হবে, কিছু তপস্তার দরকার, কিছু 
সাধ্য সাধনার দরকার । 
[পুর্র্বকথা--গৌরী পণ্ডিত ও নারায়ণ শীস্ত্রীর সাধনা । বেলঘরের বাগানে 
কেশবের সহিত সাক্ষাৎ ১৮৭৫। কাণ্তেনের আগমন ১৮৭৫--৭৬ |] 

গৌরী পণ্ডিত সাধন করেছিল । যখন স্তব কর্তো, হারেরে 
নিরালম্ব লহ্বোদর !” তখন পণ্ডিতেরা কেঁচো হয়ে যেত। 

“নারায়ণ শাস্ত্রী ও পণ্ডিত নয়, সাধ্য সাধনা করেছিল । 

“নারায়ণ শাস্ত্রী পঁচিশ বৎসর একটানে পড়েছিল। সাত বৎসর 
হ্যায় পড়েছিল, __তবুও “হর, হুর? বল্‌তে বল্‌তে ভাব হত। জয়পুরের 
রাজ সভাপগ্ডিত কর্‌তে চেয়েছিল। তা! সে কাজ স্বীকার করুলে ন। 


' ১২৪ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণকথামৃত। ৪র্ঘ ভাগ। [1984 ৪৭ 01 


দক্ষিণেশ্বরে প্রায় এসে থাকত। বশিষ্ঠাশ্রমে যাবার ভারি ইচ্ছা,__ 
সেখানে তপস্তা করবে। যাবার কথা আমাকে প্রায় বল্ত। আমি 
তাকে “সেখানে যেতে বারণ কর্লাম ।-_-তখন বলে “কোন্‌ দিন মরে 
যাব, সাঁধন কবে কর্ব--ডুবকি কব ফাট্‌ যায়গা! অনেক জেদা- 
জেদির পর আমি যেতে বল্লাম । 

“শুনতে পাই, কেউ কেউ বলে, নারায়ণ শাস্ত্রী নাঁকি শরীর ত্যাগ 
করেছে, তপস্তা করবার সময় ভৈরব নাকি চড় মেরেছিল। আবার 


কেউ কেউ বলে, “বেঁচে আছে,_-এই আমারা তাকে রেলে তুলে দিয়ে 
এলাম । 


“কেশব সেনকে দেখবাৰ আগে নারা”ণ শাস্ত্রীকে বল্লুম, তুমি 
একবার যাও, দেখে এস কেমন লোক । সে দেখে এসে বলে, লোকটা 
জপে সিদ্ধ। সে জ্যোতিষ জান্তো-__বল্লে, “কেশব সেনের ভাগ্য ভাল। 
আমি সংস্কৃতে কথ। কইলাম, সে ভাষায় (বাঙ্গালায় ) কথা কইল ।, 

“তখন আমি হৃদেকে সঙ্গে করে বেলঘরের বাগানে গিয়ে দেখ- 
লাম। দেখেই বলেছিলাম “এরই ন্যাজ খসেছে,_ ইনি জলেও 
থাকৃতে পারেন, ড্যাঙ্গাতেও থাকতে পারেন | 

“আমাকে পরোখ করবার জন্য তিন জন ব্রহ্মজ্ঞানী ঠাকুববাড়ীতে 
পাঠিয়েছিল। তার ভিতর প্রসন্নও ছিল। রাত দিন আমায় দেখবে, 
দেখে কেশবের কাছে খবর দিবে । আমার ঘরের ভিতর রাত্রে ছিল)_- 
কেবল “দয়াময়, দয়াময়” করতে লাগল-_-আঁর আমাকে বলে, “তুমি 
কেশব বাবুকে ধব, 1 হলে তোমার ভাল হবে। আমি বল্লাম, 
“আমি সাকার মানি তবুও “দয়াময়, দয়াময়” করে ! তখন আমার 
একটা অবস্থা হল। হয়ে বল্লাম, “এখান থেকে যা! ঘরের মধ্যে 
কোন মতে থাকতে দিলাম ন1 ! তা'রা বারাগায় গিয়ে শুয়ে রইল। 

“কাণ্তেনও যে দিন আমায় প্রথম দেখলে, সেদিন রাত্রে রয়ে গেল। 

[ মাইকেল মধুস্দন* ৷ নারশণ শান্ত্রীর সহিত কথা । ] 

“নারায়ণ শাস্ত্রী যখন ছিল, মাইকেল এসেছিল । মধুর বাঁবুর বড় 

* শ্রীমধুহদন কবি-_জন্স সাগরাণড়ী ১৮২৪) ইংলণ্ডে অবস্থিতি ১৮৬২-৬৭ ৮ 
দেহত্যাগ, ১৮৭৩ ঠীকুরকে দর্শন ১৮৬৮র পরে হইবে । 
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ছেলে দ্বারিক বাবু সঙ্গে করে এনেছিল। ম্যাগাজিনের সাহেবদের সঙ্গে 
মোকদ্দম। হবার যোগাড় হয়েছিল। তাই মাইকেলকে এনে বাবুর! 
“পরামর্শ করছিল । 

“দপ্তরখানার সঙ্গে বড়ঘর। সেইখানে মাইকেলের সঙ্গে দেখ! 
হয়েছিল । আমি নারারণ শাস্ত্রীকে 'কথা কইতে বল্লাম । সংস্কৃতে কথা 
ভাল বল্তে পারলেন না । ভূল হতে লাগল । তখন ভাষায় কথা হল। 

“নারায়ণ শাস্ত্রী বল্লে, “তুমি নিজের ধন্্ন কেন ছাড়লে ৷” মাইকেল 
পেট দেখিয়ে বল্লে, পেটের জন্য- ছাড়তে হয়েছে ।? 

“নারায়ণ শাস্ত্রী বল্লে, “যে পেটের জন্য ধন্ম ছাড়ে, তার সঙ্গে কথা 
কি কইব !” তখন মাইকেল আমায় বল্লে, আপনি কিছু বলুন ।? 

“আমি বল্লাম, “কে জানে কেন আমার কিছু বল্‌্তে ইচ্ছা কচ্ছে 
না। আমার মুখ কে যেন চেপে ধর্ছে !: 

[ কামিনীকারঞ্চন পণ্তিতকেও হীনবুদ্ধি করে । বিষয়ীর পুজাদি। ] 

ঠাকুরকে দর্শন করিতে চৌধুরী বাবুর আসিবার কথা ছিল। 

মনোমোহন- চৌধুরী আস্বেন না। তিনি বল্লেন, ফরিদপুরের 
সেই বাঙ্গাল ( শশধর ) আস্বে তবে যাব না । 

গ্রীরামকৃষ্ণচ-_কি হীনবুদ্ধি!_ বিদ্ার অহঙ্কার, তার ওপর দ্বিতীয় 
পক্ষের স্ত্রী বিবাহ করেছে, _ধ্রাকে সরা মনে করেছে !; 

চৌধুরী এম, এ, পাঁশ করিয়াছেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর খুব 
বৈরাগ্য হইয়াছিল। ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে প্রায় যাইতেন। আবার 
তিনি বিবাহ করিয়াছেন । তিন চারি শত টাকা মাহিন! পান। 

প্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )--এই কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি 
মানুষকে হীনবুদ্ধি করেছে । হরমোহন যখন প্রথমে গেল, তখন বেশ 
লক্ষণ ছিল। দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হতাম । তখন বয়স ১৭1১৮ 
হবে। প্রায় ডেকে ডেকে পাঠাই, আর যায় না। এখন মাগকে এনে 
আলাদ! বাসা করেছে ! মামার বাড়ীতে ছিল, বেশ ছিল । সংসারের 
কোন ঝঞ্চাট ছিল না । এখন আলাদা বাসা করে পরিবারের রোজ 
বাজার করে (সকলের হাস্য) ৷ সেদিন ওখানে গিয়েছিল। আমি বল্লাম 
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“যা এখান থেকে চলে যা-_তোকে ছু'তে আমার গ! কেমন কচ্ছে।, 

কর্তীভজা চন্দ্র (চাট্ুয্যে) আসমিয়াছেন। বয়ক্রম ষাট পঁয়ষট্রি। 
ছুখে কেবল কর্তাভজাদের শ্লোক। ঠাকুরের পদসেবা করিতে যাইতে- 
ছেন। ঠাকুর পা স্পর্শ করিতে দিলেন না। হাসিয়া বলিলেন, “এখন 
তো! বেশ হিসাঁবি কথা বলছে। ভক্তেরা হাসিতে লাগিলেন । 

এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের অস্তঃপুরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন 
করিতে যাইতেছেন। অস্তঃপুরে স্ত্রীলোক ভক্তের! তাহাকে দর্শন 
করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন । 

ঠাকুর আবার বৈঠকখানায় আসিয়াছেন। সহাস্তবদন। বলিলেন, 
“আমি পাইখানাব কাপড় ছেড়ে জগন্নাথকে দর্শন করলাম । আর 
একটু ফুল টুল দিলাম ।” 

“বিষয়ীদের পূজা, জপ, তপ, যখনকার তখন। যার! ভগবান বই 
জানে না তারা নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার নাম কবে । কেউ মনে মনে সর্র্ব- 
দাই “রাম” “ও রাম” জপ করে । জ্ঞানপথের লোকরাও “সোহহং, জপ 
করে। কারও কারও সর্বদাই জিহবা নড়ে । 

সর্বদাই স্মরণ মনন থাকা উচিত। 


ুর্ধ গরিচ্ছ্দ ! 

[ বলরামের বাড়ী, শশধর প্রভৃতি ভক্তগণ। ঠাকুরের সমাধি । ] 

শ্রীযুক্ত শশধর ছু একটা বন্ধু সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন ও 
ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে ) বলিতেছেন, _আমরা সকলে বাসরশধ্যা 
জেগে আছি-_-কখন বর আসবে। পণ্ডিত হাসিতেছেন। ভক্তের 
মজলিস্‌্। বলরামের পিতাঠাকুর উপস্থিত আছেন। ডাক্তার প্রতাপও, 
'আসিয়াছেন। ঠাকুর আবার কথ। কহিতেছেন। 

ভ্রীরামকৃষ্ণ (শশধরের প্রতি )_ জ্ঞানের চিহ্ন, প্রথম, শান্ত 
হ্বভাব; দ্বিতীয়, অভিমানশূন্য স্বভাব । তোমার ছুই লক্ষণই আছে। 
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“জ্ভানীর আর কতকগুলি লক্ষণ আছে। সাধুর কাছে ত্যাগী, 
কর্মস্থলে-যেমন লেকচার দিবার সময়-সিংহতুল্য, স্ত্রীর কাছে রসরাজ, 
বসপপ্ডিত। ( পণ্ডিত ও অন্যান্য সকলের হাস্ত ) । 

“বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা । যেমন চৈত্যন্যদেবের অবস্থা ৷ বালক- 
বৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎ পিশাচবৎ। 

“বালকের অবস্থার ভিতর আবার, বাল্য, পৌগণ্ড যৌবন ! পৌগণ্ড 
অবস্থায় ফছকিমি । উপদেশ দিবার সময় যুবার ন্যায় | 

পণ্ডিত__-কিরূপ ভক্তি দ্বার তাঁকে পাওয়া যায়? 
[শশধর ও ভক্তিতস্্র-কথা। জ্বলন্ত বিশ্বাস চাই । বৈষ্বদের দীনভাব |] 

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতি অন্থুসারে ভক্তি তিন রকম। ভক্তির সত্ব, 
ভক্তির রজঃ, ভক্তির তমঃ । 

“ভক্তির সত্ব-_ঈশ্বরই টের পান। সেরূপ ভক্ত গোপন ভাল 
বাসে,-হয় ত মশারির ভিতর ধ্যান করে, কেউ টের পায় না। 
সত্বের সত্ব_বিশুদ্ধ সত্ব_হলে ঈশ্বর দর্শনের আর দেরী নাই ;_- 
যেমন অরুণোদয় হ'লে বুঝা যায় যে, সুর্য্যোদয়ের আর দেরী নাই। 

“ভক্তির রজঃ যাদের হয়, তাদের একটু ইচ্ছা হয়__লোকে দেখুক, 
আমি ভক্ত । সে ষোড়শোপচার দিয়ে পূজা করে, গরদ পরে ঠাকুরঘরে 
যায়,_গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মালায় মুক্তা,_মাঝে মাঝে একটা 
সোনার রদ্রাক্ষ | 

“ভক্তির তমঃ- যেমনি ডাকাতপড়া ভক্তি/ ডাকাত টেকি নিয়ে 
ডাকাতি করে, আটটা দারোগার ভয় নাই, _সুখে- মারো ! লোটো ! 
উন্মাদের ন্যায় বলে-_-“হর, হর, হর, ব্যোম, ব্যোম ! জয় কালী !, মনে 
খুব জোর, জ্বলন্ত বিশ্বাস ! 

“শাক্তদের এরূপ বিশ্বাস !-_-কি, একবার কালীনাম ছূর্গানাম 
করেছি-_একবৰার রামনাম করেছি, আমার আবার পাপ । 

“বৈঞবদের বড় দীন হীন ভাব। যারা কেবল মাল! জপে, 
( বলরামের পিতাকে লক্ষ্য করিয়া ) কেঁদে কোকিয়ে বলে, “হে কৃষ্ণ” 
দয়া কর,--আমি অধম, আমি পাপী !, 
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“এমন জ্বলন্ত বিশ্বাস চাই যে, তার নাম করেছি আমার আবার 
পাপ! রাতদিন হরিনাম করে, আৰার বলে আমার পাপ ! 
কথ। কহিতে কহিতে ঠাকুর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গান গাইতেছেন। 
গান শুনিয়া শশধর কাদিতেছেন । 
আমি দুর্গ! ছুর্গী বলে মা যদি মরি । 
আখেরে এ দীনে না তার কেমনে, জান! যাবে গো শঙ্করী ॥ 
নাশি গে ব্রাহ্মণ, হত্য। করি জণ সুরাপানাদি বিনাশি নারী । 
এ সব পাতক, ন। ভাবি তিলেক, (ও মা) ব্রহ্মপদ নিতে পারি ॥ 
গান-_- শিব সঙ্গে সদ! রঙ্গে আনন্দে মগনা। 
সুধাপানে ঢল ঢল কিন্তু ঢলে পড়ে না মা ! 
অধরের গায়ক বৈষ্বচরণ এইবার গান গাইতেছেন-_ 
দুর্গানাম জপ সদা রসন। আমার, ছূর্গমে শ্রীহুর্গ বিনে কে করে নিস্তাব ॥ 
তুমি ব্বর্গ তুমি মর্ত্য তুমি সে পাতাল, তোম। হতে হরি ব্রহ্মা 
দ্বাদশ গোপাল 


দশমহাবিষ্ভা মাতা দশ অবতার এবার কোনরূপে আমায় কবিতে 
হবে পার। 
চল অচল তুমি মা তুমি সুক্ষ স্থুল, স্থপ্ি স্থিতি প্রলয় তুমি তুমি বিশ্বমূল। 
ত্রিলোকজননী তুমি জ্রিলোকতারিণী, সকলের শক্তি তুমি (মা গে!) 
তোমার শক্তি তুমি ॥ 
এই কয় চরণ গান শুনিয় ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন । গান সমাপ্ত 
হইলে ঠাকুর নিজে গান ধরিলেন__ 
যশোদ। নাচাত শ্যাম। বলে নীলমণি, সেরূপ লুকালে কোথা করালবদনী । 
বৈষ্ণবচরণ এইবার কীর্তন গাইতেছেন। সুবোল-মিলন। যখন গায়ক 
আঁখর দিতেছেন-_রা! বৈ ধা! বেরায় না, বে!” ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন | 
শশধর প্রেমাশ্র বিসঙ্ঞন করিতেছেন । 


গঞ্জ গরিচ্ছ্দে। 
[ পুনর্ধাত্র। ৷ রথের সম্মুখে ভক্তসঙ্গে ঠাকুরের নৃত্য ও সক্কীর্তভন। ] 
ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। গানও সমাপ্ত হইল । শশধর, প্রতাপ, 
রামদয়াল, রাম, মনোমোহন, ছোকরা ভক্তের! প্রভৃতি অনেকেই বসিয়া 
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আছেন। শ্রীরামকৃষ্জ মাষ্টারকে বলিতেছেন, “তোমরা একটা কেউ 
খোচ। দেও না'-_অর্থাশ শশধরকে কিছু জিজ্ঞাসা কর। 
রামদয়াল ( শশধরের প্রতি )-_“ত্রঙ্গের রূপকল্পনা যে শাস্ত্রে 
আছে, সে কল্পনা কে করেন ?” * পণ্ডিত-_“ব্রহ্ম নিঞ্জে করেন): 
মানুষের কল্পন| নয় ।” ডাঃ প্রতাপ--“কেন রূপ কল্পনা করেন £” 
শ্রীরামকৃষ্ণ । কেন? তিনি কারু সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করেন 
ন1। তার খুসি, তিনি ইচ্ছাময় ! কেন তিনি করেন, এ খপরে আমাদের 
কাজ কি? বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খাও ;_কটা গাছ ক 
হাজার ডাল, কত লক্ষ পাতা,_এ সব হিসাঁবে কাজ কি? বুথ! তর্ক বিচার 
কর্লে বস্তু লাভ হয় না। প্রতাপ-_“তাহলে আর বিচার কর্ব না? 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_“বৃথ। তর্ক বিচার কর্বে না । তবে সস বিচার করবে, 
_কোনট। নিত্য, কোন্ট। অনিত্য । যেমন কামঞ্রোধাদির বা শোকের 
সময়।” পণ্ডিত__“ও আলাদা । ওকে বিবেকাত্মক বিচার বলে।” 
শ্রীরামকৃষ্ণ । হা, সদসৎ বিচার । ( সকলে চুপ করিয়া আছেন।) 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( পণ্ডিতের প্রতি ) আগে বড় বড় লোক আস্ত। 
পণ্ডিত-_-“কি, বড় মানুষ ?” শ্রীরামকৃষ্ণ-_“না, বড় বড় পণ্ডিত ।” 
ইতিমধ্যে ছোট রথখানি বাহিরের হৃতালার বারাগার উপর আন! 
হইয়াছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, স্ুভত্রা ও বলরাম নান! বর্ণের কুস্থুম ও 
পুষ্পমালায় সুশোভিত হইয়াছেন এবং অলঙ্কার ও নববন্ত্র পীতাম্বর 
পরিধান করিয়াছেন। বলরামের সাত্বিক পুজা, কোন আড়ম্বর নাই। 
বাহিরের লোকে জানেও ন1 ষে বাড়ীতে রথ হইতে;ছ। 
" এইবার ঠাকুর ভক্তসঙ্গে রথের সম্মুথে আসিয়াছেন। এ বারাগাতেই 
রথ টান৷ হইবে । ঠাকুর রথের দড়ি ধরিয়াছেন ও কিয়ত্ক্ষণ টানিলেন। 
পরে গান ধরিলেন--নদে উল মলটল মল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে। 
গান-_যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে তার! তারা ছ্ুভাই এসেছে রে। 
ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরাও সেই সঙ্গে নাচিতেছেন 
ও গাইতেছেন। কীর্ভনীয়া বৈষ্ণবচরণ, সম্প্রদায়ের সহিত গানে ও 
নৃত্যে যোগ দান করিয়াছেন। 


১৩০ স্্রিশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত | ৪র্থ ভাগ । [1984 810. এপ] ২ 


দেখিতে দেখিতে সমস্ত বারাণ্ড। পরিপূর্ণ হইল। মেয়েরাও নিকটস্থ 
ঘর হইতে এই প্রেমানন্দ দেখিতেছেন ! বোধ হইল, যেন শ্রীবাস-মন্দিরে 
স্রীগৌরাঙ্গ ভক্তসঙ্গে হরিপ্রেমে মাতোয়ার! হইয় নৃত্য করিতেছেণ। 
বন্ধুবর্গসজে পণ্ডিতও রথের সম্মুখে এই নৃত্য গীত দর্শন করিতেছেন। 

এখনও সন্ধ্য। হয় নাই। ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে আবার ফিরিয়া 
আসিয়াছেন ও ভক্তসজে উপবেশন করিয়াছেন। 

ভ্রীরামকৃষ্ণ ( পণ্ডিতের প্রতি )। এর নাম ভজনানন্দ। সংসা- 
রীর। বিষয়ানন্দ্ নিয়ে থাকে,___কামিনীকাঞ্চনের আনন্দ । ভঞ্জন করতে 
কর্তে তার যখন কৃপা হয়, তখন তিনি দর্শন দেন-_তথন ব্রন্মা নন্দ ! 

শশধর ও ভক্তের! অবাক হইয়। গুনিতেছেন। পণ্ডিত ( বিনীত- 
ভাবে )-_“আজ্ঞা, কিরূপ ব্যাকুল হ'লে মনের এই সরস অবস্থা হয় ?” 

শ্রীরামকৃষ্ণ । হীশ্বরকে দর্শন করবার জন্য যখন প্রাণ আটু পাটু হয় 
তখন এই ব্যাকুলতা। আসে । গুরু শিষ্যকে বল্লে, এস তোমায় দেখিয়ে 
দি, কিরূপে ব্যাকুল হ'লে তাকে পাওয়া ষায়। এই বলে একটা পুকুরের 
কাছে নিয়ে শিষ্যকে গলে চুবিয়ে ধরলে । তুল্লে পর শিষ্যকে জিজ্ঞাসা 
করলে তোমার প্রাণ কি রকম হচ্ছিল? সে বললে, প্রাণ আটু বাটু কচ্ছিল। 

পণ্ডিত। হী হা, তা বটে; এবার বুঝেছি। 

স্্রীরামকচ। ঈশ্বরকে ভালবাসা, এই সার! ভক্তিই সার! 
নারদ রামকে বল্লেন, তোমার পাদপদ্মে ষেন সদ। শুদ্ধাভক্তি থাকে; 
আর বেন তোমার ভূবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। রামচন্দ্র বল্লেন, 
আর কিছু বর লও; নারদ বল্লেন, আর কিছু চাই না,__কেবল ষেন 
পাদপন্পে ভক্তি থাকে । 

পণ্ডিত বিদায়লইলেন। ঠাকুর বল্লেন, একে গাড়ী আনিয়ে দাও। 

পণ্ডিত। আজে নাঃ আমর! অমনি চলে যাব। 

জ্ীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তা কি হয় [--ব্রন্মা যারে ন। পায় ধ্যানে 

পপ্ডিত। যাবার প্রয়োজন ছিল না) তবে সন্ধ্যাদি কর্থে হবে। 
[ শ্রীরামকৃষ্ণের পরমহংস-অবস্থ। ও কন্মত্যাগ । মধুর নাম কার্তন। ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ । মা আমার জন্ধ্যাদি কর্ম উঠিয়ে দিয়েছেন। অদ্ধ্যাদি 
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দ্বার দেহ মন শুদ্ধ কর!। সে অবস্থ। এখন আর নাই । এই বলিয়। ঠাকুর 
গানের ধুয়। ধরিলেন--ণশুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি। 
তাদের দুই সতীনে পিরীত হলে তাবে শ্যাম! মাবে পাবি !' 
শশধর প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ কবিলেন। 
রাম। আমি কাল শশধরের কাছে গিয়েছিলাম, আপনি বলেছিলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ । কই, আমি ত বলি নাই। তা বেশ ত, তুমি গিছিলে। 
রাম--“একজন খবরের কাগজের (10018) 101070179 ) সম্পাদক 
আপনার নিন্দা কর্ছিল।” প্রীরামকৃষ্ণ__“তা৷ করলেই ব। 
রাম। তার পর শুমুন। মামার কথ! শুনে তখন আর আমায় 
ছাঁড়ে না, আপনার কথা আরও শুন্তে চায়! 
ডাক্তার প্রতাপ এখনও বসিঞ্চ।। ঠাঁকুর বলিতেছেন__-“সেখানে 
(দক্ষিণেশ্বরে) একবার যেও,-_ভূবন (ধাত্রী) ভাড়৷ দেবে বলেছে। 
সন্ধ্যা হইল। ঠাঁকুব জগন্মাতার নাম করিতেছেন- _রামনাম, কৃষণ 
নাম, হরিনাম করিতেছেন। ভক্তের। নিঃশ্বব্দে শুনিতেছেন। এত সুমিষ্ট 
নাম কীর্তন, যেন মধুবর্ষণ হইতেছে । আজ বলরামের বাড়ী যেন নব- 
দ্বীপ হইয়াছে। বাহিরে নবদ্বীপ, ভিতরে বৃন্দাবন । 
আজ রাত্রেই ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা কবিৰেন। বলরাম তাহাকে 
অন্তঃপুরে লইয়! যাইতেছেন--জল খাওয়াইবেন । এই স্থযোগে মেয়ে 
ভক্তেরাও তাহাকে আবার দর্শন করিবেন । 
এদিকে ভক্তের! বাহিরের বৈঠকথানায় তাহার অপেক্ষা! করিতেছেন 
ও একসঙ্গে সংকীর্তন করিতেছেন। ঠাকুর বাহিরে আসিয়াই যোগ 
দিলেন। কীর্তন চলিতেছে--আমার গৌর নাচে। 
নাচে সংকীর্তুনে, প্রীবাস অজনে, ভক্তগণসঙ্গে ॥ 
হরিবোল বলে বদনে গোরা, চায় গদাধর পানে, 
গোরার অরুণ নয়নে, বহিছে সঘনে, প্রেমধারা হেম অজে ॥ 
ঠাকুর আখর দিতেছেন-_নাচে সঙ্কীর্তনে ( শচীর ছুলাল নাচে রে )। 
( আমার গোরা নাচে রে ) (প্রাণের গোরা নাচে রে) 
শ্রীকথামৃত, চতুর্থভাগ, পঞ্চদশখণ্ডে পুনর্যাত্রা কথা সমাণ্ত। 


্ীস্রীরামকৃষ্ণকথামবত। [ 1884) 916. 458086. 
্ত্ুর্থ ভ্ভাঙ্গী- তন্নাড্স্প এহুভ ॥ 


দক্ষিণেশ্খরমন্দিরে মাষ্টার, রাখাল, লাটু, বলরাম, অধর, 
শিবপুরভক্তগণ প্রভৃতি সঙ্গে। 


প্রথম পরিচ্ছেদ | 


[ শিবপুরভক্তসঙ্গে যোগতত্ব কথা। কুগুলিনী ও যট্চক্রভেদ। ] 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে মধ্যাহু-সেবার পর ভক্তসঙ্গে 
বসিয়৷ আছেন। বেল! দুইটা! হইবে । রবিবার ২০শে শ্রাবণ। 

শিবপুর হইতে বাউলের দল ও ভবানীপুর হইতে ভত্তেরা 
আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখাল, লাটু, হরীশ, আজকাল সর্বদাই থাকেন। 
ঘরে বলরাম, মাষ্টারও আছেন । 

আজ ৩রা আগষ্ট, ১৮৮৪ ; শ্রাবণ শুক্লাঘাদশী ; আজ ঝুলনযাত্রার 
দ্বিতীয় দিন। গতকল্য ঠাকুব স্থরেন্দ্রের বাড়ীতে গিয়াছিলেন,__ 
সেখানে শশধর প্রভৃতি ভক্তের তাহাকে দর্শন করিয়াছিলেন । 

ঠাকুর শিবপুরের ভক্তদের সম্বোধন করিয়া! কথা কহিতেছেন-_ 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। কামিনীকাঞ্চনে মন থাকলে ০ম্াগ্ 
হয় না। সাধারণ জীবের মন লিজ, গুহা ও নাভিতে । সাধ্য-সাধনার 
পর কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হন। ঈঁড়া, পিলগলা৷ আর স্মৃযুন্না নাড়ী;-_ 
যুন্জার মধ্যে ছ'টি পল্প আছে। সর্ধ্বনীচে মুলাধার। তারপর স্থাধিষ্ঠান, 
মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা ॥ এইগুলিকে যড়চক্র বলে। 

“কুলকুগ্ুলিনী জাগ্রত হ'লে মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এই সব 
পল্প ক্রমে পার হয়ে হৃদয়মধ্যে অনাহত পল্প-_সেইখানে এসে অবস্থান 
করে। তখন লিঙ্গ গুহা নাভি থেকে মন সরেগিয়ে, চৈতন্য হয় 
আর জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সাধক অবাক্‌ হ'য়ে জ্যোতিঃ গ্ভাখে আর 
বলে “একি !' “একি 1 

০পঘত্ডচ্জ্জ তষ্ভঙ্ক হলে কুগুলিনী সহত্রার প্লে গিয়ে 
মিলিত হন। কুগুলিনী সেখানে গেলে সমাধি হয়। 


দক্ষিণেশ্বর ৷ রাখাল প্রভৃতি ও শিবপুরের ভক্তগণসঙ্গে। ১৩৩ 


«“বেদমতে এ সব চক্রকে-_-ভূমি' বলে। শনগুভ্ভুন্সি। হৃদয় 
চতুর্থ ভূমি। অনাহতপল্প, ভ্বাদশদল। 

“বিশুদ্ধ চক্র পঞ্চম ভূমি। এখানে মন উঠলে কেবল ঈশ্বরকথ 
বল্তে আর শুনতে প্রাণ ব্যাকুল হয়। এচক্রের স্থান ক। 
যোড়শদল পল্প । যার এই চক্রে মন এসেছে, তার সামনে বিষয় কথা 
_-কামিনীকাঞ্চনের কথা--হ'লে ভারি কষ্ট হয়! ওরূপ কথা 
শুনলে সে সেখান থেকে উঠে ষায়। 

“তার পর ষষ্ঠ ভূমি। আজ্ঞ। চত্র-_ছ্বিদল পদ্ম । এখানে 
কুলকুগুলিনী এলে ঈশ্বরের রূপ দর্শন হয় । কিন্তু একটু আড়াল 
থাকে__যেমন লখনের ভিতব আলো, মনে হয় আলো! ছুঁলাম, কিন্তু 
কাচ ব্যবধান আছে বলে ছোয়। যায় না। 

“তারপর সপ্তম ভূমি। সহআার পদ্ম । সেখানে কুগুলিনী গেলে 
সমাধি হয়। শনহ্ত্বান্লে সলম্্কাষ্মল্ স্পিন আছেন--- 
তিনি শক্তির সহিত মিলিত হন। শিব-শক্তির মিলন ! 

“সহত্রীরে মন এসে সমাধিস্থ হ'য়ে আর বাহা থাকে না । সে 
আর দেহ রক্ষা! কর্তে পারে না। মুখে ছুধ দিলে দুধ গড়িয়ে যায়। 
এ অবস্থায় থাকলে একুশ দিনে মৃত্যু হয়। কালাপানিতে গেলে 
জাহাজ আর ফেরে না। 

“ঈশ্বরকোটা__অবতারাদি--এই সমাধি অবস্থা থেকে নাম্‌তে 
পারে। তার! ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকে, তাই নামতে পারে । তিনি 
তাদের ভিতর “বষ্ভার আমি”--ভক্তের আমি,_-লোকশিক্ষার জন্য-_ 
রেখে দেন। তাদের অবস্থা-_যেমন ষষ্ঠ ভূমি আর সপ্তুম ভূমির 
মাঝখানে বাচ, খেল! । 

“সমাধির পর «বিদ্ভার আমি” কেউ কেউ ইচ্ছ! করে রেখে দেন। 
সে আমির জাট নাই-_রেখা মাত্র। 

“হম্মান্‌ সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর 'দাস-আমি' রেখে- 
ছিলেন। নারদাদি-_-সনক, সনন্দ, সনাতন, সনগুকুমার, এরাও ত্রহ্ধ- 
জ্ঞানের পর“দাস-আমি” “ভক্তের আমি রেখেছিলেন ।এ'রা, জাহাজের 


১৩৪ শ্ত্রীশ্রীরামকষ্ণকথামুত। ৪র্থ ভাগ। [ 1984) 810:41008). 


মত, নিজেও পারে যান, আবার অনেক লোককে পার করে নিয়ে যান। 
ঠাকুর এইরূপে কি নিজের অবস্থা বর্ণনা! করিতেছেন ? বলিতেছেন-_ 
[ পরমহংস __নিরাকারবাদী ও সাঁকারবাদী । ঠাকুরের 
ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি ॥ নিত্যলীলাযোগ । ] 
“পরমহংস-_নিরাকারবাদী আবার সাকারবাদী । নিরাকারবাদী 
যেমন ত্রেলক্য স্বামী । এ'র! আপ্তনারা__নিজের হলেই হ'ল। 
“ত্রন্মজ্ঞানের পরও যারা সাকারবাদী, তার লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি 
নিয়ে থাকে। যেমন কুস্ত পরিপূর্ণ হ'ল,অন্ত পাত্রে জল ঢালাঢালি কর্ছে। 
“এর! যে সব সাধন! করে ভগবানকে লাভ করেছে, সেই সকল কথা 
লোকশিক্ষার জন্য বলে-_তাদের হিতের জন্য । জলপানের জন্য অনেক 
কষ্টে কূপ খনন কর্লে-_ঝুঁড়ি কোদাল লয়ে । কৃপ হয়ে গেল, কেউ 
কেউ কোদাল, আর আর যন্ত্র কূপের ভিতরেই ফেলে দেয়--আর কি 
দরকার! কিন্তু কেউ কেউ কাধে ফেলে রাখে,পরের উপকার হবে বলে। 
“কেউ আম লুকিয়ে খেয়ে মুখ পুছে। কেউ অন্য লোককে দিয়ে 
খায়-_লোকশিক্ষার জন্য আর তাকে আম্বাদন করবার জন্য । এ্চনি 
খেতে ভালবাসি । 
০৫গগাহ্লীকেন্লও৩ অ্র্বতভাভ্ন ভ্িভল। কিন্তু তারা 
ব্রক্মাজ্ঞান চাইত না৷ । তার কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ 
মধুরভাবে, কেউ দাঁসীভাবে, ঈশ্বরকে সম্ভোগ ক'র্তে চাইত। 
( কীর্তনানন্দে। শ্রীগৌরাঙ্গের নাম ও মায়ের নাম।) 
শিবপুরের ভক্তের! গোপীষন্ত্র লইয়৷ গান করিতেছেন। প্রথম 
গানে বলিতেছেন, “আমর! পাপী আমাদের উদ্ধার কর'। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। ভয় দেখিয়ে-_ভয় গেয়ে-_ভজনা, 
প্রবর্তকের ভাব । তাঁকে লাভ করার গান গাও) আন্মল্দেল্ 
গ্লান্ম। (রাখালের প্রতি) নবীন নিয়োগীর বাড়ীতে সেদিন কেমন 
গান ক'র্ছিল,-_ হরিনাম মদিরায় মত্ত হও-_ 
«কেবল অশান্তির কথা ভাল নয়। তাকে লয়ে আনন্দ--তাকে 
লয়ে মাতোয়ার৷ হওয়। | 


দক্ষিণেশ্বর ৷ রাখাল প্রভৃতি ও শিবপুরের ভক্তগণসঙ্গে । ১৩৫ 


শিবপুরের ভক্ত । আজ্ঞা, আপনার গান একটি হু'বে না? 
শ্রামকৃষ্জ। আমি কি গাইব ? আচ্ছ!, বখন হবে গাইব। 
কিরগুঞ্ষণ পরে ঠাকুর গান গাইতেছেন। গাইবার সমর উদ্ধাৃষ্টি। 
গান-_কৌপিন দাও কাঁঙ্গালবেশে ব্রর্জে যাই হে ভারতী । 
গাঁন-_-গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়। 
গান- দেখসে আয় গৌরবরণ রূপখানি ( গো সজনী )। 
আল্তাগোল। ছধেব ছানা! মাখ! গোরার গায়, 
( দেখে ভাবের উদয় হয় ) 
কারিগব ভাঙগড, মিস্ত্রী বুষভানুনন্দিনী | 
গান--ডুব. ডুব, ডুব, রূপসাগরে আমার মন। 
গৌরাজের নামের পর ঠাকুর মার নাম করিতেছেন। 
গান--শ্যাম। ধন কি সবাই পায় । অবোধ মন বুঝে না একি দায় ॥ 
গান--মজলো৷ আমার মনজমর] শ্যামাপদ নীলকমলে। 
গান - শ্যামা মা! কি কল করেছে, কালী ম! কি কল করেছে। 
চৌদ্দ (পায় কলের ভিতরি, কত রঙ্গ দেখাতেছে। 
আপনি থাকি কলের ভিতরি, কল ঘুরায় ধরে কলডুরি। 
কল বলে আপনি ঘুরি, জানে না৷ কে ঘুরাতেছে ॥ 
যে কলে জেনেছে তারে, কল হ'তে হবে না তারে, 
কোনে কলের ভক্তি ডোপব্ে আপনি শ্যাম৷ বাধা আছে ॥ 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


[ঠাকুরের সমাধি ও জগন্মাতার সহিত কথা । প্রেমতত্ব। ] 
এই গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তের! সকলে 
নিস্তব্ধ হইয়! দর্শন করিতেছেন । কিয়ত্ক্ষণ পরে কিঞ্চিত প্রকৃতিষ্থ হুইয়! 
মার সঙ্গে কথ। কহিতেছেন 
*ম। উপর থেকে ( সহশ্রার থেকে ?) এইখানে নেমে এস !-কি 
স্বালাও !--চুপ করে বস! 


১৩৬ শীস্রীরামকুষ্ণকথামৃত, ৪র্থ ভাগ । [1884 91. &027088, 


“মা যার যা (সংস্কার ) আছে, তাই ত হবে !--আমি আর এদের 
কি বল্বে!! বিবেক বৈরাগ্য না হলে কিছু হয় না। 

“বৈরাগ্য অনেক প্রকার । এক রকম আছে মর্কট-বৈরাগ্য-_সংসা- 
রের জ্বালায় ভ্বুলে বৈরাগ্য !-_সে বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না। আর 
ঠিক ঠিক বৈরাগ্য-_সব আছে, কিছুর অভাব নাই, অথচ সব মিথ্যা বোধ। 

“বৈরাগ্য একবারে হয় ন1। সময় না হলে হয় না। তবে একটা 
কথা আছে-_শুনে রাখা ভাল। সময় যখন হবে তখন মনে হবে--ও ! 
সেই শুনেছিলাম ! 

“আর একটি কথ।। এ সব কথ শুন্তে শুনতে বিষয়বাসনা একটু 
একটু করে কমে। মদের নেশ!। কমাবার জ্ন্ত একটু একটু চালুনি 
জল খেতে হয়। তা হলে ক্রমে ক্রমে নেশ! ছুটতে থাকে । 


“জ্ঞানলাভের অধিকারী বড়ই কম। গীতায় বলেছে-_হাজার হাজার 
লোকের ভিতর একজন তাঁকে জান্তে ইচ্ছা করে। আবার যার! 


জান্তে ইচ্ছ! করে, সেইরূপ হাজার হাজার লোকের ভিতর একজন 
জান্তে পারে । 

তান্ত্রিক ভক্ত । “মনুষ্যাণাং সহম্রেষু কশ্চি ঘততি সিদ্ধয়ে ইত্যাদি। 

ভ্ীরামকৃঞ্ণচ । সংসারে আসক্তি যত কম্বে, ততই জ্ঞান বাড়বে। 
কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি 

[ সাধুসঙ্গ, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভক্তি, ভাব, মহাভাব, প্রেম । ] 

“প্রেমসকলের হয় না। গৌরাঙ্গের হয়েছিল। জীবের ভাব 
হতে পারে-_-এই পর্যযস্ত। হীশ্বর-কোটার--যেমন অবতার আদির__ 
প্রেম হয়। প্রেম হলে জগণ্ড মিথ্যা তে। বোধ হইবেই, আবার শরীর 
যে এত ভালবাসার জিনিব, ত! ভুল হয়ে বায় ! 

“পাশ বইয়ে (হাফেজে) আছে, চামড়ার ভিতর মাংস,_:মাংসের 
ভিতর হাড়, হাড়ের ভিতর মভ্জা, তার পর আরে। কত কি! সকলের| 
ভিতর প্রেম ! 

“প্রেমে কোমল, নরম, হয়ে যায়। প্রেমে, কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হয়েছেন। 

“প্রেম ছলে সচ্চিদানন্দকে বীধবার দড়ি পাওয়। যায় । বাই দেখতে 
চাইবে দড়ি ধরে টানলেই হয়। বখন গাক্‌বে তখন পাবে। 


দক্ষিণেশ্বর । শিবপুরের ভক্তগণ প্রভৃতি সর্জে। ১৩৭ 


ভক্তি পাকলে ভাব। ভাব হলে সচ্চিদাশন্দকে ভেবে অবাক 

হয়ে যায়। জীবের এই পর্যযস্ত। আবার ভাব পাকলে ০০ 
প্রেম । যেমন কাচা আম আর পাকা আম। 

“ওরা ভক্তিউই লাল, আল্ল হন্ব ন্সিথ্যা ! 

“নারদ স্তব করাতে রাম বল্লেন, তুমি বর লও। নারদ চাইলেন, 
শুদ্ধ! ভক্তি । আর বল্লেন_ রাম, ষেন তোমার জগগুমোহিনী মারায় 
যুধ্ধ না হই! রাম বল্লেন, ও তো হলো, আর কিছু বর লও । 

“নারদ বল্লেন,_আর কিছু চাই না, কেবল ভক্তি ! 

”. এই ভক্তি কিরূপে হয়? প্রথমে সাধুসঙগ কর্তে হয়। সাধুসঙ্জ 
কর্লে ঈশ্বরীয় বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা, জীশ্বরকথ। বই 
আর কিছু শুন.তে ইচ্ছা করে ন।; তারই কাজ কর্তে ইচ্ছ। করে। 

“নিষ্ঠার পর ভক্তি । তারপর ভাব,_-মহাভাব, প্রেম_ _বস্তলাভ। 

“মহাভাব, প্রেম, অবতার আদির হয় । সংসারী জীবের জ্ঞান, 
ভক্তের জ্ঞান, আর অবতারের জ্ঞান সমান নয়। সংসারী জীবের জ্ঞান 
যেন প্রদীপের আলো,_-শুধু ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। জে জ্ঞার্নে 
খাওয়। দাওয়া, ঘব কর।, শরীর রক্ষা, সন্তান পালন এই সব হয়। 

“ভক্তের জ্ঞান,ষেন চাদের আলো । ভিতর বার দেখ। যায়ঃকিন্তু অনেক 
দুরের জিনিষ,কি খুব ছোট জিনিষ,দেখ! যাঁয় না। অবতার আদির জ্ঞান 
ষেন সূর্য্যের আলো । ভিতর বার, ছোট বড়-_-তারা সব দেখতে পান। 

“তবে সংসারী জীবের মন ঘোল। জল হয়ে আছে বটে,কিন্ত নির্ধ্মারি। 
ফেল্লে আবার পরিষ্কার হতে পারে । বিবেক বৈরাগ্য নিশ্মীলি। 
এইবারে ঠাকুর শিবপুরের ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। 
[ঈশ্বরকথ। শ্রবণের প্রয়োজন। “সময়-সাপেক্ষ” | ঠাকুরের সহজাবস্থা] | 
শ্রীরামকৃষ । আপনাদের কিছু জিজ্ঞাস থাকে বলে! । 
তক্ত। আজ্ঞা, সব তে। শুনলাম । 
_ শ্রীরামকৃষ্ণ শুনে রাখা ভাল, কিন্ত সময় না হলে হয় গা। 
“যখন খুব দত্বর, তখন কুইনাইন, দিলে কি হবে? ফিবার মিক্্চার 
দিরে বাহে টানছে হ'য়ে. একটু করমু পড়লে' তখন কুইনাইনু দিতে হয়! 


১৩৮ আীত্রীরামকৃষ্ণকথাম্থৃত। ৪র্থ ভাগ । [ 1884) 2 40808. 


আবার কারু কারু অমনি সেরে যায়, কুইনাইন্‌ ন৷ দিলেও হষ। 

“ছেলে ঘুমাবার সময় বলেছিল-_“মা, আমার বখন হাগ। পাবে 
তখন তুলো । মা বললে, 'বাবা, আমার তুলতে হবে না, হাগায় তোমায় 
তুল্বে 

“কেউ কেউ এখানে আসে দেখি, কোন ভত্তসঙ্গে নৌক। করে 
এসেছে। ঈশ্বরীয় কথ! তাদের ভাল লাগে না। কেবল বন্ধুর গা 
টিপছে, 'কখন ধাবে, কখন যাবে ? যখন বন্ধু কোন রকমে উঠলা 
না, তখন বলে, তবে ততক্ষণ আমি নৌকায় গিয়ে বসে থাকি ।, 
'আকেল্ল ্রঞ্থন্স আনুহ্ন জল্এ,ভ্াতেল্ল ভ্ডাঙ্গেল্স 
ফেদ্লম্চান্ল £ কতকগুলো কাজ কর! না থাকূলে চৈতন্য হয় না। 

ঠাকুর ঝাউতল'য় যাইবেন । “গালবারাণ্ডায় মাষ্টীরকে বলিতেছেশ। 

আ্ীরামকৃ্ণ ( সহান্তে )। আচ্ছা, আমার কি রকম অবস্থা! ? 

মাষ্টার ( সহান্তে )। আজ্ঞা, আপনার উপরে সহজা বস্থ।--ভিতপ 


গভীর । --আপনার অবস্থা বোঝ। ভারী কঠিন! 
৬ গ্রীরামকৃষ্জ ( সহাহ্যে ) | হা; যেমন 00: করা মেজে, লোকে 


উপরটাই দেখে, মেজেব নীচে কত কি আছে, জানে ন1 ! 
চাদনীর ঘাটে বলরাম প্রভৃতি কয়েকটা ভক্ত কলিকাতা যাইবার জন্য 
নৌকা আরোহণ করিতেছেন । বেল! চারিটা বাজিয়াছে। ভাটা পড়ি- 
য়াছে, তাহাতে দক্ষিণে হাওয়!। গঙ্গাবক্ষ তরজমালায় বিভূষিত হইয়াছে। 
বলরামের নৌক। বাগবাজার অভিমুখে চলিয়া যাইতেছে, মাষ্টার 


কনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতেছেন। 
নৌক1 অদৃশ্য হইলে তিনি আবার ঠাকুবের কাছে আসিলেন । 


ঠাকুর পশ্চিম বারাণড হইতে নামিতেছেন- ঝাউতল। যাইবেন। 
উত্তর-পশ্চিমে সুন্দর মেঘ হইয়াছে । ঠাকুর বলিতেছেন, বৃষ্টি হবে কি, 
ছাতাটা আনে! দেখি । মাষ্টার ছাতা আনিলেন । লাটুও সঙ্গে আছেন। 

ঠাকুর পঞ্চবটাতে আসিয়াছেন। লাটুকে বলিতেছেন---'তুই রোগ! 
ছুয়ে যাচ্ছিস কেন? লাটু---“কিছু খেতে পারি না!” 

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেঘল কি এ £--সময় খারাপ পড়েছে-_-আর বেশী 
ধ্যান খছিস্‌ বুজি ? [ ঠী্ধুপ্স যাহটায়ের সছিত কথ! কছিতেছেঘ। 


_ দক্ষিণেশ্বব। পর্চবটিমূলে লা্টু, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তুসজে । ১৩৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি)। তোমার এঁটে ভার রইল। 
বাবুরামকে বল্বে, রাখাল গেলে দুই একদিন মাঝে মাঝে এসে 
থাকবে । তা ন| হলে আমার মন ভারী খারাপ হবে। 

মাঙটার। যে আজ্ঞা, আমি পোল্বে!। 

সরল হইলে ঈশ্বরকে পাওয়! যায়। ঠাকুর জিজ্ঞাস। করিতেছেন, 
বাবুরাম সরল কি না! 

[ ঝাউতল! ও পঞ্চবটাতে শ্রীরামকৃষ্েের সুন্দর রূপ দর্শন। ] 

ঠাকুর ঝাঁউ তলা হইতে দক্ষিণান্য হইয়া আমিতেছেন। মাষ্টার ও 
লাটু পঞ্চবটাতলায় দাড়াইয়। উত্তরাস্থয হইয়৷ দেখিতেছেন। 

1কুরের পশ্চাতে নবীন মেঘ গগনমণ্ডল সুশোভিত করিয়। জাহ্নবী- 
জলে প্রতিবিশ্বিত হইয়াছে-_তাহাতে গঙ্গাজল কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে। 

ঠাকুর আসিতেছেন--যেন শলান্ষ্ান্ড ভ্ডগ্রান্নাম্ন দেহ ধারণ 
করিয়া মর্ত্যলোকে ভক্তের জন্য কুলুষবিন!শিনী হরিপাদান্ুজসম্ভূতা 
স্থুরধুনীর তীরে বিচরণ কবিতেছেন! সাক্ষাৎ তিনি উপস্থিত ।--তাই 
কি বৃক্ষ, লতা, গুলা, উদ্ভান'শথ, দেবালয়, ঠাকুব প্রতিমা, সেবকগণ, 
দৌবারিকগণ, প্রত্যেক ধূলিকণা, এত মধুর হইতেছে | 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
| নবাই চৈতন্য, নরেন্দ্র, বাবুরাম, লাটু, মণি, বাখাল, 
[ নিরঞ্জন, অধর । ] 

ঠাকুর নিজের ঘবে আসিয়। বসিয়াছেন। বলরাম আমর আনিয়- 
ছিলেন! ঠাকুর শ্রীযুক্ত রাম চাটুষ্যেকে বলিতেছেন__-তোমার 
ছেলের জন্য আমগুলি নিয়ে যেও। ঘরে শ্রীযুক্ত নবাই চৈতন্ত 
'বসিয়াছেন। তিনি লাল কাপড় পরিয়া আসিয়াছেন। 

উত্তরের লন্ব! বারাগ্ায় ঠাকুর হাজরার সহিত কথা কহিতেছেন। 
ব্রহ্মচারী হরিতাল ভশ্মা ঠাকুরের জন্য দিয়াছেন।- সেই কথ! হইতেছে; 

শ্রীরামকৃষ্ণ! ত্রহ্মচারীর $ধধ আমার বেশ থাটে--লোকটা ঠিক। 


১৪০ জীন্রীরামকঞ্চকথাম্ৃত। ৪র্থ ভাগ । [ 1884, ৪: 0658$. 


হাজর1। কিন্তু বেচারী সংসারে পড়েছে--কি করে ! কোন্নগব 
থেকেই নবাই চৈতন্য এসেছেন। কিন্তু সংসারী লাল কাপড় পড়। | 
শ্রীরামকৃষ্ণ । কি বোল্ব! আর আমি দেখি, ঈশ্বর নিজেই এইসব 
মানুষরূপ ধারণ করে রয়েছেন । তখন কারুকে কিছু বল্তে পারি না। 
ঠাকুর আধার ঘরের মধ্যে আসিয়াছেন। হাজরার সহিত নরেন্দ্ের 
কথ! কহিতেছেন। হাজবা-_-“নবেন্দ্র আবাব মোকদদমায় পড়েছে ।” 
শ্রীরামকৃষ্ণ । »্পক্ভি মানে না । দেহধাবণ করলে শক্তি মান্তে হয়। 
হাজর। | বলে, আমি মানলে সকলেই মানবে,--তা কেমন করে মানি। 
“অত দূর ভাল নয়। এখন শক্তিরই এলাকায় এসেছে । জজসাহেব 
পর্য্যস্ত যখন সাক্ষী দেয়, তাকে সাক্ষীর বাক নেমে এসে দাড়াতে হয়। 
ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন-__“তোমার সঙ্গে নরেন্দ্রের দেখ' 
হয় নাই ?” মাঞ্টার-_-“আজ্ঞা, আজ কাল হয় নাই।” 
প্রীরামকৃষ্ণজ। একবার দেখা করে। না-_-আর গাড়ী করে আনবে। 
( হাজরার প্রতি )। আচ্ছা, এখানকার সঙ্গে কি তার সম্বন্ধ? 
হাজরা । আপনার সাহায্য পাবে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ । ভবনাথ ? সংস্কার না থাকলে এখানে এত আসে? 
“আচ্ছা, হরিশ, লাটু--কেবল ধ্যান করে ;_-উগুনো কি? 
হাজরা । হা, কেবল ধ্যান করা কি? আপনাকে সেবা করে, সে এক। 
শ্রীরামকৃষ্ণ । হবে !-_-ওর! উঠে গিয়ে আবার কেউ আস্বে। 
[ মণির প্রতি নানা উপদেশ । শ্ররামকৃষ্জের সহজাবন্থা! | ] 
হাঁজর। ঘর হুইতে চলিয়া গেলেন। এখনও সন্ধ্যার দেরী আছে। 
ঠাকুর ঘবে বসিয়া! একাস্তে মণির সহিত কথা কহিতেছেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( মণির প্রতি )। আচ্ছা, আমি বা ভাবাবস্থায় বলি, 
তাতে লোকের আকর্ষণ হয় ? মণি। আজ্ঞা, খুব হয়। 


শ্রীরামকৃষ্ণ । লোকে কি ভাবে ? ভাবাবস্থায় দেখলে কিছু বোধ হয়? 
মনি । বোধ হয়, একাধারে জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য-_-তার উপর 
সহছজাবস্থা। (ভিতর দিয়ে কত জাহাজ চলে গেছে, তবু সহজ ! ও অবস্থা! 
অনেকে বুঝতে পারে না-ছু চার জন কিন্ত এতেই আকৃষ্ট হয় । 


দক্ষিণেশ্বর । মাষ্টারের প্রতি নানা! উপদেশ। ১৪১ 


শ্রীরামকৃষ্ণ । ঘে(ষপাড়ার মতে ঈশ্বরকে “সন্ছজ' বলে । আর 
বলে, সহজ ন। হলে সহজকে ন। যায় চেন।। 

( শ্রীরামকৃষ্ণ ও অভিমান ও অহঙ্কার । 'আমি যন্ত্র তিনি যস্ত্রী।' ) 

প্রীরামকৃষ্ণ ( মণির প্রতি )। *আচ্ছ1, আমার অভিমান আছে? 

মণি। আজ্ঞা, একটু আছে। শরীর রক্ষা আর ভক্তি ভক্তের 
জন্য, জগ্তান উপদেশের জন্য। তাও আপনি প্রার্থনা করে রেখেছেন। 

শ্রীরামকৃ্ণচ। আমি রাখি নাই;-_-তিনিই রেখে দিয়েছেন । 
আচ্ছা, ভাবাবেশের সময় কি হয়? 

মণি। আপনি তখন বল্লেন যষ্ঠভূমিতে মন উঠে ইশ্বরীয় রূপ 
দর্শন হয়। তাধপর কথ! যখন ক'ন, তখন পঞ্চম ভূমিতে মন নামে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । তিনিই সব কচ্ছেন। আমি কিছুই জানি ন!। 

মণি। আজ্ঞা, তাই জন্যই ত এত আকর্ষণ ! 
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শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিরুদ্ধ শাস্ত্রের সমন্বয় । | 

মণি। আজ্ঞা) শাস্ত্রে তব রকম বলেছে। এক পুরাণের মতে 
কৃষ্ণকে চিদাত্মা॥ রাধাকে চিুশক্তি বলেছে । আর এক পুরাণে 
কৃষ্ণই কালী--আগ্ভাশক্তি বলেছে। 

প্রীরামকৃঞ্চ । দেবীপুরাণের মত ।-_-এ মতে কালীই কৃষ্ণ হয়েছেন। 

“ত। হলেই বা!__তিনি অনন্ত, পথ ও অনস্ত। 

এই কথ শুনিয়া মণি অবাক্‌ হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়। রহিলেন। 

মণি। ও বুঝেছি । আপনি যেমন বলেন, ছাদে উঠ। নিয়ে কথ|। 
থে কোন উপায়ে উঠ.তে পারলেই হলো৷-_দড়ি বাঁশ-_যে কোন উপায়ে। 

শ্রীরামকৃ্ণ। এইটা যে বুঝেছ, এটুকু ঈশ্বরের দয়া। ঈশ্বরের 
কুপ। না হলে সংশয় আর যায় না। 

“কথাট! এই-_-কোন রকমে তার উপর যাতে ভক্তি হয়__ 
ভালবাস! হয়। নানা খবরে কাজ কি? একট৷ পথ দিয়ে যেতে 


যেতে যদি তীর উপর ভালবাস! হয়, তা হলেই হলো।। ভালবাস 
হলেই তাকে লাভ করা যাবে। তারপর ষদি দরকার হয়, তিনি সব 


' ১৪২ শ্রী্রীবামকঞ্জকথামত। ৪" ভাগ। [ 1884, 810 4&098081 


বুঝিয়ে দিবেন-_সব পথের খবর বলে দিবেন। ঈশ্বরের উপর ভালবাস। 
এলেই হোলো-_নানা বিচারের দরকার নাই । আম খেতে এয়েছ, আম 
খাও ; কত ভাল, কত পাতা, এ সবেব হিসাবের দরকার নাই ! হম্ু- 
মানের ভাব--“আমি বার তিথি নক্ষত্র জানি না--এক রাম চিন্তা করি। 

( সংসারত্যাগ ও তীশ্বরলভ। ভক্তের সঞ্চয় না যদৃচ্ছালাভ 1) 

মণি। এখন এরূপ ইচ্ছা হয় যে, কম্ম খুব কমে যায়_আর 
ঈশ্বরের দিকে খুব মন দিই। শ্রীরামকৃষ্ণ । আহা! তা বৈকি! 

“কিন্ত জ্ঞানী নিলিপ্ত হয়ে সংসারে থাকৃতে পারে ! 

মণি। আজ্ঞা, কিন্তু নিলিপ্ত হতে গেলে বিশেষ শক্তি চাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । হ,ত। বটে । কিন্তু হয়তে। তুমি (সংসার) চেয়েছিলে। 

“কৃষ্ণ শ্রীমতীর হৃদয়েই ছিলেন, কিন্তু ইচ্ছ। হলো, তাই মানুষ- 
রূপে লীলা । এখন প্রার্থনা করো, যাতে এ সব কমে বায়। 

«আর মন থেকে ত্যাগ হলেই হলে।। 

মণি। সে যাবা বাহিবে ত্যাগ করতে পারে না। উঁচু থাকেব 
জন্য একেবারেই ত্যাগ---মনের ত্যাগ ও বাহিরে ত্যাগ । 

ঠাকুর চুপ করিয়া! আছেন।-_-আবার কথা কহিতেছেন। 

গ্রীরামকুষ্ণজ। বৈবাগ্যের কথ! তখন কেমন শুন্লে। 

মণি। আজ্ঞে, ঠা। শ্রীরামকৃষ্ণ । বৈরাগ্য মানে কি বল দেখি ? 

মণি। বৈরাগ্য মানে শুধু সংসারে বিরাগ ণয়। ঈশ্বরে অনুরাগ 
আর সংসারে বিরাগ । শ্রীরামকৃষ্ণ । হা, ঠিক বলেছ। 

“সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্তু উগ্নোর জন্য অতো] ভেবে। 
না। যদৃচ্ছা লাভ--এই ভালে! । সঞ্চয়ের জন্য অতো ভেবো 
মা। যারা তাকে মন প্রাণ সমর্পণ করে--বাব! তীর ভক্ত, শরণাগত, 
- তারা ও সব অতো ভাবে না। যত্র আয়স্্তত্রব্যর়। এক 
দিক্‌ থেকে টাক আসে, আর এক দিক্‌ থেকে খরচ হয়ে যায়। এর 
নাম যদৃচ্ছালাভ। শীতায় আছে। 

(শ্রীযুক্ত হরিপদ, রাখাল, বাবুরাম, অধর প্রস্ভৃতির কথা ।) 
ঠাকুর হরিপদর কথ! কহিতেছেন।-- “হরিপদ সেদিন এসেছিল।” 


দক্ষিণেশ্বর | মাষ্টারের প্রতি নানা উপদেশ। ১৪৩ 


মণি ( সহাস্যে )। হখিপদ কথকতা জানে । প্রহলাদচরিত্র, 
গ্রকৃষ্ণের জন্মকথা-_এ সব বেশ স্বর করে বলে। 

প্রীরামকৃষ্ণ । বটে! সে দিন তার চক্ষু দেখলাম, ষেন চড়ে রয়েছে। 
বল্লাম,_-“তুই কি খুব প্যান করিস? তা মাথা হেট করে থাকে । 
আমি তখন বল্লাম, -অতো নয় রে! 

সন্ধা হইল । ঠাকুর মার নাম করিতেছেন ও চিন্তা করিতেছেন । 

কিয়গ্ক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়ীতে আরতি আরম্ভ হইল। শ্রাবণ 
গুরু দ্বাদশী। ঝুলন-উৎসবের দ্বিতীয় দিন। টাদ উঠিয়াছে! মন্দির, 
মন্দির-প্রাণ, উদ্ভান,__আনন্দময় হইয়াছে । রাত আটটা হইল। 
ঘরে ঠাকুর বপিয়। মাছেন ! রাখাল ও মাষ্টারও আছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) । বাবুরাম বলে, “সংসার !_-ওরে বাবা! 

মাষ্টার । ও শোন কথ|। বাবুরাম সংসারের কি জানে ? 

হীরামকৃষ্ণ । ই!) তা বটে । নিরগ্রীন দেখেছ, -খুব সরল ! 

মাঙ্টার । আজ্ঞা, হাঁ । তার চেহাবাতেই আকর্ষণ করে। চোখের 
ভাবটা কেমন। 

প্রীরামকৃষ্ণ। শুধু চোখের ভাব নয়- সমস্ত। হার বিয়ে দেবে 
বলেছিল,-__-ত। সে বলেছে, আমায় ডুবুবে কেন? (সহাম্যে ) হ্যাগা, 
লোকে বলে, খেটে খুটে গিয়ে পরিবারের কাছে গিয়ে বসলে নাকি 
খুব আনন্দ হয়। 

মাঞ্ীর। আজ্ঞা, যারা এ ভাবে আছে, তাদের হয় বৈকি। 
(রাখালের প্রতি, সহা্যে) । একজামিন হচ্ছে-_198010£ 00696107, 

্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )। মায়ে বলে, ছেলের একট। গাছতলা 
করে দিলে বাঁচি! রোদে ঝলস পোড়া হয়ে গাছতলায় বস্বে। 

মাষ্টার। আজ্ঞা; রকমারী বাপ মা! আছে। মুক্ত বাপ ছেলেদের 
বিয়ে দেয় না। যদি দেয় সে খুবমুক্ত! (ঠাকুরের হাম্ত | ) 
[অধরও মাফ্টারের কালীদর্শন। অধরের চন্দ্রনাথভীর্ঘ ও সীতাকুণ্ডের গল্প! 

প্ীযুক্ত অধর সেন কলিকাতা হইতে আসিয়! ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রশাম 
করিলেন। একটু বঙগিয়। কালীদর্শম জম্য কালীঘরে পেলেন । 


১৪৪ শ্রীন্্রীরামকঞ্চকথামৃত। ৪র্থ ভাগ । [ 1884 9: 40808. 


মাষ্টারও কালী দর্শন করিলেন । তণ্ুপরে চাদনীর ঘাটে আজিয়। 
গজার কূলে বসিলেন। গঙ্গার জল জ্যোত্ন্ায় ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছে। 
সবে জোয়ার আসিল । মাষ্টার নিষ্ভনে বজিয়৷ ঠাকুরের অদ্ভুত চরিত্র 
চিন্তা করিতেছেন_ তাহার অদ্ভুত সমাধি অবস্থা,-_মুহুমুহুঃ ভাব-_ 
প্রেমানন্দ,--অবিশ্রীন্ত ঈশ্বর কথা প্রসঙ্গ,-_-ভক্তের উপর অকৃত্রিম স্বেহ 
সযালকের চরিত্র--এইসব স্মরণ করিতেছেন । আর ভাবিতেছেন 
_ইনি কে-_ঈশ্বর কি ভক্তের জন্য দেহ ধারণ করে এসেছেন ? 

অধর, মাষ্টার, ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া গিকাছেন। অধর চট্টগ্রামে 
কম্ম উপলক্ষে ছিলেন। তিনি চন্দ্রনাথ তীর্থের ও সীতাকুণ্ডের গল্প 
করিতেছেন। 

অধর। সীতাকুণ্ডের জলে আগুনের শিখা জিহ্বার ন্যায় লক্‌ 
লক করে। 

প্রীরামকৃষ্জ। এ কেমন করে হয়? 

অধর। জলে ফসফরস (101008101)0109) আছে। 

শ্রীযুক্ত বাম চাটুধ্যে ঘরে আসিয়াছেন। ঠাকুর অধরের কাছে 
তাহার সুখ্যাতি করিতেছেন । আর বলিতেছেন ;_ণরাম আছে, তাই 
আমাদের অতো ভাবতে হয় না। হবিশ, লাটু, এদের ডেকে ডুকে 
খাওয়ায়। ওরা হয়তে। একল! কোথায় ধ্যান কচ্ছে। সেখান থেকে 
রাম ডেকে ডুকে আনে । 

শ্রীতীরামকৃঞ্ণকথামৃত, চতুর্থভাগ ষোড়শখণ্ডে, শিবপুর ভক্তসঙ্গে 

ষট্চক্র ও যোগতত্বকথা, এবং অধর, রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি 
ভক্তসঙজে নানা উপদেশকথ। সমাপ্ত । 


শ্রীশ্রীবামকৃঞ্ণকথাম্বৃত। ১৪৫ 
চক্র ভ্ভা2া- গঞ্াক্ষাদস্প আহ্ভ £ 


সা 


ঠাকুব শ্রীবা মকৃষ্ণ শ্রীধুক্ত অধবেব বাড়ীতে নবেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে । 


গ্রথম পররিচ্থে। 
[ নবেক্দ্রাদদি ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে । সমাধিমন্দিবে | ] 

ঠাকুব শ্রীবামকৃষ্চ অধবেব বাটীব বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া 
আছেন। বৈঠকখানা দ্বিতলেব উপব। শ্রীযুক্ত নবেন্দ্র, মুখুয্যে 
দ্রাতৃদ্বয়, ভবনাথ, মাষ্টার, চুনিলাল, হাজবা প্রভৃতি ভক্তেবা ॥ 
কাছে বসিয়া আছেন । বেলা ৩টা হইবে । আজ শনিবাব, ২১এ ভাব, 
১২৯১ ১ ৬ই সেপ্টে্বব, ১৮৮৭ । কুষ্ণাপ্রতিপদ তিথি । 

ভক্তেব! প্রণাম কবিতেছেন। মাষ্টাব প্রণাম কবিলে পব, ঠাকুব 
অধককে বলিতেছেন -“নিতাই ভাক্তাব াসবে না ? 

গ্রীযুক্ত নবেন্দ্র গান গাইবেন, তাশ্গাব আয়োজন হইতেছে । তানপুবা 
বাধিতে গিয! তাব ছি'ড়িয়া গেল। ঠাকুব বলিতেছেন, ওবে কি 
কবলি ! নবেন্্র বায়া তবলা বাঁধিতেছেন। ঠাকুব বলিতেছেন, 
তোব বায়। যেন গালে চড মার্ছে ! 

কীর্তনাঙ্গেব গান সন্বদ্ধে কথ! হইতেছে । নবেন্দ্র বলিতেছেন,-_কীর্তনে 

তাল সম্‌ এ সব নাই__তাই অত 707১187- _লোকে ভালবাসে ।' 

প্রীবামকৃঞ্*--সে কি বল্লি! ককণ বলে তাই অত--লোকে 


ভালবাসে ! 
গান-_নুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে। 


গান__যাঁবে কি হে দ্িন আমার বিফলে চলিয়ে। 
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিবখিয়ে ॥ 


গ্রীবামকৃষ্ণ (হাজরাব প্রতি, সহান্তে ) প্রথম এই গান কবে ! 
নবেন্দ্র আরও ছুই একটা গান করবাব পর বৈষ্ুবচবণ গান গাইতে 
'ছেন--চিনিব কেমনে হে তোমায় (হরি),ওহে বস্কুরায় ভূলে আছ মধুরায়। 


'হাতীচড়া জোড়াপরা, তূলেছ কি ধেম্ুচরা, 
ব্রজের মাখন চুরি করা, মনে কিছু হয়। 
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১৪৬ শ্ত্রীশ্রীরামকৃষ্খকথাম্বত । [1884 6 99736611006). 


গ্রীরামকৃষ্চ-_“হরি হরি বল রে বীণে এঁটে একবার-__হোক্‌ না । 
বৈষ্ণবচরণ গাইতেছেন_হরি হরি বল রে বীণে ! 
শ্রীহরির চরণ বিনে পরম তত্ব আর পাবি নে ॥ 
হরিনামে তাপ হরে, মুখে বল হরে কৃষ্ণ হরে, 
হরি যদি কৃপা কবে তবে ভবে আর ভাবি নে। 
বীণে একবার হরি বল, হবি নাম বিনে নাহি সম্বল; 
দ্রাস গোবিন্দ কয় দিন গেল, অকুলে যেন ভাসি নে ॥ 
[ ঠাকুরের মুুমুনঃ সমাধি ও নৃত্য । ] 
গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন 
_আহা ! আহা! হরি হবি বল! 
এই কথা৷ বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তেরা 
চতুর্দিকে বসিয়া আছেন ও দর্শন করিতেছেন । ঘব লোকে পবিপুর্ণ 
হইয়াছে । 

কীর্তনীয়া এ গান সমাপ্ত কবিয়া নূতন গান ধবিলেন । 

গান- শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নব নটবর, তপত কাঞ্চন কায়। ৪৫ পুষ্ঠা। 

কীর্তনীয়া যখন আখর দিচ্ছেন, 'হরিপ্রেমের বন্তে ভেসে যায়, 
গাকুর দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । আবার বঙসিয়! বাহু 
প্রসারিত করিয়া আখর দিতেছেন ।--€ একবার হরি বল বে)। 

ঠাকুর জাখব দিতে দিতে ভাবাবিষ্ট হলেন ও হেট মস্তক হইয়া 
সমাধিস্থ হইলেন। তাকিয়াটী সম্মুখে । তাহাব উপর শিবোদেশ 
ঢলিয়! পড়িয়াছে। কীর্তবনীয়৷ আবার গাইতেছেন__ 

'হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে, বল মাধাই মধুর ত্বরে? |, 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ 

গান__হরি বলে আমার গৌর নাচে। 
নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার হেমগিরির মাঝে । 
রাঙ্গাপায়ে সোণার নূপুর রুণু ঝুণু বাজে ॥ 
থেকে। রে বাপ নরহরি থেকো! গৌরের পাশে । 


কলিকাতা অধরের -বাটী । নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে। ১৪৭: 


রাধার প্রেমে গড়া তন, ধূলায় পড়ে পাছে। 
বামেতে অদ্বৈত আর দক্ষিণে নিতাই। 
তার মাঝে"নাচে আমার চৈতন্য গৌসাই ॥ 
'ঠাকুর আবার উঠিয়াছেন ও ক্গাখর দিয়া নাচিতেছেন। 
€ প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে রে)! 
সেই অপুর্ব নৃত্য দেখিয়া নরেন্দ্র প্রন্তি ভক্তের! আর স্থির 
থাকিতে পারিলেন না, সকলেই ঠাকুরের সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন । 
নাচিতে নাচিতে ঠাকুর একবারে জমাধিস্থ হইতেছেন। তখন 
ন্তার্থশা। মুখে একটি কথ। নাই। শরীর সমস্ত স্থির। ভক্তেরা 
তখন তীহ্াকে বেড়িয়। বেড়িয়! নাচিতেছেন । 
কিরৎক্ষণ পরেই অর্ধবাহা দশা চৈতন্যাদেবের যেরূপ হইত,-_ 
মনি গাকুর সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতেছেন। তখনও মুখে কথা 
প্লাই_ প্রেমে উন্মন্তপ্রায় ! 
যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইতেছেন-_-অমনি একবার আখর দিতেছেন | 
আজ অধরের বৈঠকখানার ঘর শ্রীবাসের আঙিনা হইয়াছে । হবি 
নামের রোল শুনিতে পাইয়া রাজপথে অসংখ্য লোক জমিয়া গিয়াছে। 
ভক্তসঙ্গে অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর আবার আসন গ্রহণ 
করিয়াছেন। এখনও ভাবাবেশ। সেই অবস্থায় নরেন্দ্রকে 
নলিতেছেন_ সেই গানটি-_-“আমায় দে মা পাগল করে ।; 
ঠাকুরের আজ্ঞা পাইয়া নরেন্দ্র গান গইতেছেন-__ 
গান_আমায় দে মা পাগল করে। দ্বিতীয় ভাগ, ১৫২ পৃষ্টা! । 
শ্রীরামকৃ্চ__ আর এটা “চিদানন্দ সিন্ধুনীরে।, 
নরেন গাইতেছেন-_চিদানন্দ সিম্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী। 
মহাভাব রসলীল। কি মাধুরী মরি মরি । 
মহাষোগে সমুদ্রায় একাকার হইল, দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ 
ঘুচিল, এখন আনন্দে মাতিয়া, ছুবাহু তুলিয়া, বল রে মন হরি হরি ॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্র প্রতি) আর “চিদাকাশে ? ?_না, ওটা বড় 
লম্বা, না? আচ্ছা, একটু আস্তে আসবে । 


১৪৮ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণকথামৃত। [1884 60 999%92009], 


নরেন্দ্র গাইতেছেন__চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেম চন্দ্রোদয় হে। 
উথলিল প্রেমসিম্থু কি আনন্দময় হে। দ্বিতীয় ভাগ, ৬২ পুষ্ঠ।। 
গ্রীরামকৃ*্__আর এঁটে-_“হরিরস মদ্দিরা ? 
নরেন্দ্র _হরিরস মদ্দির1 পিয়ে মম মানস মাত রে। 
লুটায়ে অবনীতল; হরি হরি বলি কাদরে ॥ 
ঠাকুর আখব দিতেছেন--প্রেমে মত্ত হরে হরি হবি বলি কাদ বে। 
ভাবে মত্ত হয়ে”__হরি হরি বলি কাদ বে। 
ঠাকুর ও ভক্তেরা' একটু বিশ্রাম করিতেছেন। নরেন্দ্র আস্তে আস্তে 
ঠাকুরকে বলিতেছেন-__“আপনি সেই গানটা একবার গাইবেন 1 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন__“আমার গলাটা একটু ধরে গেছে__' 
কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার নরেন্দ্রকে বলিতেছেন--“কোনটি ? 
নরেন্দ্র ভুবনরগ্জনরূপ | 
ঠাকুর আস্তে আস্তে গাইতেছেন__গান-_ 
ভুবনরঞ্জনরূপ নদে গৌর কে আনিল রে ( অলকা আবৃত মুখ ) 
€ মেঘের গায়ে বিজলী ) (আন হেরিতে শ্যাম হেরি ) 
ঠাকুর আর একটি গান গাইতেছেন__ 
গান- শ্যামের নাগাল পেলুম না লো সই । 
আমি কি স্থখে আর ঘরে রই ॥ 
শ্যাম যদি মোর হ'তে। মাথার চুল। 
যতন ক'রে বাঁধতুম্‌ বেণী সই, দিয়ে বকুল ফুল ॥ 
€ কেশব-কেশ যতনে বাধতুম সই ) (কেউ নকৃতে পার্ত না সই ) 
(শ্যাম কাল আর কেশ কাল ) (কালোয় কালোয় মিশে যেতো গো) ॥ 
শ্যাম যদি মৌর বেশর হইত, নাশ! মাঝে সতত রহিত,_ 
€ অধর ঠাদ অধরে র'ত সই। ) (যা হবার নয়, তা মনে হয় গো) 
(শ্টাম কেন বেসর হবে সই ?)। 
শ্যাম যদি মোর কঙ্কণ হ'তো, বাহু মাঝে সতত রহিত 
( কঙ্কণ নাড়। দিয়ে চ'লে যেতুম সই) (বানু নাড়। দিয়ে) 
স্টাম কন্কণ হাতে দিয়ে, চলে যেতুম সই ) (রাজপথে )। 


কলিকাতা--অধরের বাটী। নরেন্দ্র, ভবনাথাদি ভক্তসঙ্গে । ১৪৯ 


দ্বিতীয় গরিচ্ছ্দে। 
[ ভাবাবস্থায় অন্তর্্টি। নরেন্দ্র নিমন্ত্রণ । ] 


গান সমাপ্ত হইল। নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর কথা 
কহিতেছেন। সহাস্তে বল্ছেন, হাজর। নেচেছিল। 
নরেন্দ্র ( সহাস্তে )-_আজ্ঞা, একটু একটু। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )__একটু একটু ? 
নরেন্দ্র ( সহান্তে )__ভূড়ি আব একটী জিনিষ নেচেছিল। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে )_সে আপনি হেলে দোলে-_না দোলাতে 
আপনি দোলে। (সকলের হাস্ত )। 
শশধর যে বাড়ীতে আছেন, সেই বাড়ীতে ঠাকুরের নিমন্ত্রণ হইবার 
কথা হইতেছে । নরেন্দ্_ বাড়ীওয়ালা খাওয়াবে ? 
শ্রীরামকৃষ্ণ _তার শুনেছি স্বভাব ভাল না__লোচ্চ!। 
নরেন্দ--আপনি তাই-যে দিন শশধরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ 
হয়-_তাদের ছেয়া জলের গেলাস থেকে জল খেলেন না । আপনি 
কেমন করে জান্লেন যে লোকটার স্বভাব ভাল না ? 
[ পূর্বকথা-__-সিহোড়ে হৃদয়ের বাটীতে হাজরা! ও বৈষ্ণব সঙ্গে। ] 
প্রীরামকৃষ্ ( সহাস্তে )- হাজরা একটা জানে,_ও দেশে. 
সিহোড়ে-_হৃদের বাড়ীতে । 
হাজরা-__-সে একজন বৈষ্ব-_আমার সঙ্গে দর্শন কর্তে গিছ লো, 
যাই সে গিয়ে বসলো, ইনি তার দিকে পেছন ফিরে বস্লেন। 
*  স্ত্রীরামকৃষ্ণ-__মাসীর সঙ্গে নাকি নষ্ট ছিল-_তার পর শোনা 
গেল। (নরেন্দ্ের প্রতি) আগে বল্তিস্‌ আমার অবস্থা সব মনের 
গতিক (1)911001709,6100) | ৃ 
নরেজ্্র-_কে জানে! এখন ত অনেক দেখলাম-__সব মিল্ছে [ 
নরেন্দ্র বলিতেছেন, ঠাকুর ভাবাবস্থায় লোকের অস্তর বাহির সমস্ত 
দেখিতে পান-_এটা তিনি অনেকরার মিলাইয়া দেখিলেন। 
[ ঠাকুর শ্রীরাম ও ভক্তের জাতি বিচার 0889. ] 


১৫০ ্রীপ্রীরামকৃষ্ককথামৃত। [ 1884, 66. 906920961 


ঠাকুর ও ভক্তদের সেবার জন্য অধর অনেক আয়োজন করিয়াছেন । 
তিনি এইবার তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। 

মহেন্দ্র ও প্রিয়নাথ-_মুখুষ্যে ভাতৃদ্ধয়কে- ঠাকুর বলিতেছেন, কি 
গো, তোমরা খেতে যাবে না ?” 

তাহারা বিনীতভাবে বলিতেছেন--আজ্ঞ|, আমাদের থাকৃ।" 

ক্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)__-এ'রা সবই কচ্ছেন, শুধু এটেতেই সক্কোচ। 

“এক জনের শ্বশুর ভাস্ুরের নাম হরি, কৃষ্, এই সব। এখন হরি 
নাম ত করতে হবে ?__কিন্তু “হরে কৃষ্ণ, বলবার যে। নাই । তাই সে 
জপ কচ্ছে--“ফরে ফট, ফবে কষ্ট ফষ্ট ফ.্ট ফরে কবে ! 

ফরে রাম, ফবে রাম, রাম বাম ফরে ফরে ! 

অধর জাতিতে সুবর্ণ বণিকৃ। তাই ব্রাহ্মণ ভক্তের! কেহ কেহ প্রথম 
প্রথম তাহার বাটিতে আহার করিতে ইতস্তত: করিতেন। কিছু দিন 
পরে যখন তাহার! দেখিলেন, স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ওখানে খান, 
তখন তাহাদের চুক! ভাঙ্গিল। 

রাত্রি প্রায় নট হইল। নবেন্দ্র ভবনাথ প্রভতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুব 
আনন্দে সেবা করিলেন । 

এইবার বৈঠকখানায় আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন-_দক্ষিণেশ্বরে 
প্রত্যাবর্তন করিবার উদ্যোগ হইতেছে । 

আগামী কল্য রবিবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের আনন্দের জন্য মুখুষ্যে 
ভ্রাতৃঘ্বয়কে কীর্তনের আয়োজন করিয়াছেন। শ্যামদাস কীর্তনীয়া গান 
গাইবেন । শ্যামদাসের কাছে রাম নিজের বাটীতে কীর্তন শিখেন। 

ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাল দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বলিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দ্রের প্রতি )-_কাল যাবি--কেমন ? 
এ সাদি চেষ্টা করবো । শ্রীরামকুষ্ণ-_-“স্খোনে নাইবি 

ইনিও না হয় গিয়ে খাবেন। (মাষ্টারের প্রতি )- তোমার 
অসুখ এখন সেরেছে 1 এখন পন্তি (পথ্য) ত নয় ?” 


মাষ্টার--আজ্ঞা না-_আমিও যাব। 
নিত)গোপাল বৃন্দাবনে আছেন । চুনীলাল কয়েক দিন হইল বৃদ্দা- 


[তা _-অধবেব বাটী। নবেন্দ্র, ভবনাথাদি ভক্তসঙ্গে । ১৫১" 


বন হইতে ফিবিয়াছেন। ঠাকুব তাহাব কাছে নিত্যগোপালেৰ সংবাদ 
লইতেছেন। ঠাকুব দক্ষিণেশ্বব যাত্রা কবিবেন। মাষ্টাৰ ভূমিষ্ঠ হইয! 
তাহাব শ্রীপাদপদ্ন মস্তকেব দ্বাবা স্পর্শ কবিয়া প্রণাম কবিলেন। 

ঠাকৃব সন্গেহে তাহাকে বলিতেছেন,__-“তিবে যেও ।, 

( নবেন্দ্রাদিব প্রতি, সন্সেহে )_-“নবেন্দ্র ভবনাথ যেও ।, 

নবেন্দ্, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তেব! তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইযা প্রণাম কবি- 
লেন। তীাহাৰ অপূর্ব কীর্তনানন্দ ও কীর্তনমধ্যে ভক্তসঙ্গে অপুর্ব নৃত্য 
স্মবণ কবিতে কবিতে সকলে নিজ নিজ গৃহে ফিবিতেছেন। 

আজ ভাব্র কৃষ্ণা প্রতিপদ । নাত্রি জ্যোৎন্নামযী--যেন হাসিতেছে। 
ঠাকুব শ্রীবামকৃষ্ণ__ভবনাথ, চাজবা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে__গাডী কবিষ। 
দক্ষিণেশ্ববাভিমুখে যাইতেছেন। 

শ্রীশ্নীব[মরুঞ্জকথামূত, চতুর্থতাগ, সপ্দদশ খণ্ডে_অধবেব বাটীতে নবেন্রাদি 
ভক্ত সঙ্গে কীর্তনানন্দ কথা স্মাপ্ত। 


চ্ত্ডর্থ ভ্ভাগা-_ ভ্বালস্ণ আর £ 


ঠাকুব শ্রীবামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্ববমন্ৰিবে বাম, বাবুবাম, মাষ্টীব, চুনী, 
অধব, ভবনাথ, নিবঞ্জন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৷ 


প্রথম গরিচ্ে। 

[ শ্রীমুখকথিত চবিতাম্ৃত। ঘোষপাড়া ও কর্তাভজাদেব মত। ] 

ঠাকুব শ্রীবামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বব মন্ৰিবে সেই ঘবে নিজের আসনে 
ছোট খাটটীতে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা এগাবটা হইবে, 
এখনও তাহার সেবা হয় নাই । 

গত কল্য শনিবার ঠাকুব শ্রীযুক্ত অধব সেনের বাটাতে ভক্তসঙ্গে 
শুভাগমন করিয়াছিলেন । হরিনাম-কীর্তন মহোৎসব করিয়া সকলকে 
ধন্য করিয়াছিলেন । আজ এখানে শ্টামদাসের কীর্তন হইবে৷ ঠাকুরেব 
রীর্তনানম্দ দেখিবার জন্য অনেক ভক্তের সমাগম হইতেছে। 


৯৫২ পরীপ্রীরামকঞ্চকথামৃত। [1884 78 9928670961. 


প্রথমে বাবুরাম, মাষ্টার, প্রীরামপুরের ব্রাহ্মণ, মনমোহন, ভবনাথ, 
কিশোরী ; তৎপরে চুনীলাল, হবিপদ প্রভৃতি ; ক্রমে মুখুষ্যে ভ্রাতৃদয়, 
বাম, সুবেন্দ্র, তারক, অধর নিরঞ্জন । লাটু, হরীশ ও হাজরা! আজ কাল 
দক্ষিণেশ্বরেই থাকেন। শ্রীযুক্ত রামলাল ম! কালীর সেবা করেন ও 
ঠাকুরের তত্বাবধান করেন। শ্রীযুক্ত রাম চক্রবন্তাঁ বিষুণঘরে সেবা 
করেন। তিনিও মাঝে মাঝে আসিয়া ঠাকুরের তত্বাবধান করেন। লাটু, 
হবীশ ঠাকুৰের সেবা করেন । আজ ববিবার ভাত্রকৃষ্ণ দ্বিতীয়! তিথি । 
১৩এ ভাদ্র, ১২৯১। ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ । 

নাষ্টাব আসিয়া প্রণাম করিলে পৰ ঠাকুব বলিতেছেন_-“কই, 
নবেন্দ্র এলো না ?” 

নবেক্্র সে দিন আসিতে পাবেন নাই । শ্রীবামপুরেব ত্রাহ্মণটী 
রামপ্রসাদের গানের বই আনিয়াছেন ও সেই পুস্তক হইতে মাঝে মাঝে 
গান পড়িয়। ঠাকুরকে শুনাইতেছেন। শ্রীবামকৃষ্ণ-__“কই পড় না? 

ব্রাহ্মণ__গান-_বসন পরো মা বসন প্র, মা বসন পরো ! 

গ্রীবামকৃষ্জ__ও সব রাখো, আকাট এবকাট ! এমন পড় যাতে 
ভক্তি হয়। ব্রাহ্মণ__“কে জানে কালী কেমন বড়, দর্শনে না পায় দর্শন। 


[ ঠাকুবেব “রদি। পরমহংস, বাউল ও সাই ] 

গ্রীরামকুষ্চ ( মাষ্টারের প্রতি )-_কাল অধর সেনের বাড়ী ভাবা- 
বস্তায় একপাশে থেকে পায়ে ব্যথ। হয়েছিল। তাই ত বাবুরামকে 
নিয়ে যাই। দ্ররাদ! এই বলিয়া ঠাকুব গান গাইতেছেন-__ 
মনের কথা কইবো কি সই কহিতে মান! । দরদি নইলে প্রাণ বাঁচে না ॥ 

মনের মানুষ হয় যে জনা? নয়নে তার যায় গো চেন” 

সে ছু এক জন1 ; সে যে রসে ভাসে প্রেমে ডোবে, 

কচ্ছে রসের বেচা কেনা । ( ভাৰের মানুষ ) 

মনের মানুষ মিলবে কোথা, বগলে তার ছে'ড়। কাথা, 

ও সে কয়না গো কথা ;ভাবের মান্থুষ উজান পথে, 
করে আনাগোনা । (মনের মান্ধুষ, উজান পথে করে আনাগোনা ) । 
বাউললের এই সস্গান। আবার আছে-_- 


দক্ষিণেশ্বর | ' রাম, সুরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১৫৩ 


“দরবেশ ঠাড়ারে, সাধের করোয়া ধারী, ঈাড়ারে তোর রূপ নেহারী !, 
“শাক্তমতের সিদ্ধকে বলে কৌল । .বেদাস্তমতে বলে পরমহংস । 
নাউল বৈষ্ণবদের মতে বলে সাই । “সাাইয়েব পর আর না" । 
'বাউল সিদ্ধ হলে সাই হয় । তখন সব অভেদ । অর্ধেক মালা 
গোহাড়, অর্ধেক মাল। তুলসীর । “হিছুব নীর-_মুসলমানের গীর ।, 
[ আলেখ | হাওয়ার খবর । পৈঠে । রসের কাজ । খোল! নামা |] 
“সাইয়েবা বলে মআালেখ ! আলেখ ! বেদমতে বলে ব্রহ্ম ; ওরা 
, বলে আলেখ | জীবদের বলে--আলেখ আসে আলেখে যায়% অর্থাৎ 
জীবাত্বা অব্যক্ত থেকে এসে তাইতে লয় হয় । 
“ভারা বলে, হাওয়াব খবর জান ? 
“মর্থাৎ কুলকুগ্ডলিনী জাগরণ হলে ঈড়া পিঙগলা স্ুষয়া-_-এদের 
ভিতর দ্রিয়ে যে মহাবায়ু উঠে, তাহার খবর | 
“জিজ্ঞাস কবে, কোন পৈঠেতে আছ ?-_ছটা পইঠে_বড়চক্র | 
“যদি বলে পঞ্চমে আছে, তার মানে যে, বিশুদ্ধ চক্রে মন উঠেছে। 
( মাষ্টারের প্রতি )-_-তখন নিরাকার দর্শন । যেমন গানে আছে। 
এই বলিয়া ঠাকুর একটু সবুর করিয়া বলিতেছেন-_“তদৃদ্ধেতে আছে 
মাগো অন্থবজে আকাশ । সে আকাশ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ ।, 
[ পৃর্বকথা-_-বাউল ও ঘোষপাড়ার কর্তাভজাদের আগমন | ] 
“একজন বাউল এসেছিল | ত। আমি বল্লাম, “তোমার রসের কাজ 
সব হয়ে গেছে? খোলা! নেমেছে ?' যত রস জ্বাল দেবে, তত রেফাইন 
1991) হবে । প্রথম, আকের রস- তার পর গুড়-_তার পর দোলো 
_তার পর চিনি-_-তার পর মিছরি, ওলা এই সব। ক্রমে ক্রমে 
আরও রেফাইন হচ্চে | 
খোলা নামবে কখন ? অর্থাৎ সাধন শেষ হবে কবে ?--যখন 
ইক্ড্রিয় জয় হবে__যেমন জেীকের উপর চুণ দিলে জেশাক আপনি খুলে 
পড়ে যাবে, ইন্দ্রিয় তেয়ি শিথিল হয়ে যাবে৷ রমণীর সঙ্গে 
থাকে, না করে রম্ণ। 
“ওর। অনেকে রাধাতন্ত্রের মতে চলে | পঞ্চতত্ব নিয়ে সাধন করে ॥ 


' ১৫৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামত । [ 1884, 70 90106927901, 


পৃথিবীতত্ব জলতত্ব, অগ্নিত্ব বায়ুতত্ব, আকাশতত্ব-_মল মৃত্র বজ 
বীজ এই সব তত্ব ! এ সাধন বড় নোংরা সাধন ; যেমন পায়খানাব 
ভিতর দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢোকা ! 

“একদিন আমি দালানে খাচ্ছি । একজন ঘোষপাড়ার মতেণ 
লোক এলো! । এসে বলছি,_-“তুমি খাচ্ছো, না কারুকে খাওয়াচ্ছ ? 
অর্থাৎ যে মতে সিদ্ধ হয়, সে দেখে যে, অন্তরে ভগবান আছেন | 

“যারা এ মতে সিদ্ধ নয়, তার! অন্ত মতের লোকদের বলে জীব? | 
বিজাতীয় লোক থাকলে কথ। কবে ন!। বলে,__এখানে জীব আছে । 

[ পুক্বকথ।-__জন্মভূমি দর্শন | সরীপাথবেব বাড়ী হছ্সঙ্গে | ] 


“৪ দেশে এই মতের লোক একজন দেখেছি । সবী (সরস্বতী ) 
পাথর- মেয়ে মানুষ । এ মতেব লোকে পরস্পরের বাড়ীতে খায়, কিন্তু 
অন্ত মতের লোকের। বাড়ী খাবে না। মল্লিকরা সবী পাথরের বাড়ীতে 
গিয়ে খেলে তবু হৃদেব বাড়ীতে খেলে না! । বলে ওর। 'জীব' । (হাস্য) ! 

“আমি এক দিন তাব বাড়ীতে হৃদের সন্ধে বেড়াতে গিছলাম। 
বেশ তুলসী বন কবেছে । কড়াই মুড়ি দিলে, ছুটা খেলুম | হৃদ 
অনেক খেয়ে ফেল্লে১ তার পর অস্ত ! 

“ওর! সিদ্ধাবস্থাকে বলে সহজ অবস্থ। । এক থাঁকের লোক 
আছে, তারা “সহজ' “সহজ' করে ঠ্যাচায় । সহজাবস্থাব ছুটা লক্ষণ 
বলে। প্রথম- কঞ্ণগন্ধ গায়ে থাকবে না । দ্বিতীয়-_-পদ্মের উপর 
অলি বসবে, কিন্তু মধু পান করবে না । “কৃষ্ণগন্ধ” নাই-_এব মানে 
ঈশ্বরের ভাব সমস্ত অন্তরে,__কাহিরে কোন চিহ্ন নাই,হরিনাম 
পর্ধ্যস্ত মুখে নাই । আর একটার 'মানে, কামিনীতে আসক্তি নাই-__. 
জিতেব্দ্িয় 

“ওরা ঠাকুরপৃজা, গ্রতিমাপুজা, এ সব লাইক্‌ করে না, জীবন্ত 
মান্থুষ চায় । তাই ত ওদের এক থাকের লোককে বলে কর্তাভজ। 
অর্থাৎ যারা কর্তাকে-_ গুরুকে ঈশ্বর বোধে ভজনা করে-_পুজ। 
করে । 


দক্ষিণেশ্বর । রাম, সুরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১৫৫ 


দিতীয় গরিচ্থ্য! 
প্রীরামরুঞ্চ ও সর্বধর্ম্াসমন্থয় 

1) 91] 90110907081] 15011810208--86 60৪, 

শ্রীবামকুঞ্ণচ । দেখছে কত রকম মত! মত, পথ। অনন্ত 
মত, অনস্ত পথ ! ভবনাথ-_এখন উপায় ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ __একটা জোব করে ধবতে হয়। ছাঁদে গেলে পাক 
স'ডিতে উঠ! যায়, এক খান! মইয়ে উঠা যায়, দড়ির সিঁড়িতে উগা 
যায়, এক গাছ। দড়ি দিয়ে এক গাছ! বাঁশ দিয়ে) উঠা যায়। কিন্তু এতে 
খানিকট। পা, ওতে খানিকটা পা দিলে হয় নাঁ। একট! দৃঢ় করে ধর্তে 
হয়। ঈশ্বর লাভ কর্তে হলে, একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়। 

«আর সব মতকে এক একটি পথ বলে জানবে । আমার ঠিক পথ, 
আর সকলের মিথ্যা, এরূপ বোধ না হয়। বিদ্বেষভাব না হয়। 

[ “আমি কোন্‌ পথের ? কেশব, শশধর ও বিজয়ের মত । ] 

«আচ্ছা, আমি কোন্‌ পথের ? কেশব সেন বলতো, আপনি 
আমাদেরই মতের,নিরাকারে আসছেন। শশধর বলে, ইনি 
আমাদের । বিজয়ও ( গোন্বামী ) বলে, ইনি আমাদের মতের লোক। 

ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, আমি সব'পথ দিয়াই ভগবা!নর নিকট 
পৌছিয়াছি--তাই সব পথের খবর জানি? আর সকল ধর্মের লোক 
আমার কাছে এসে শান্তি পাবে? 

ঠাকুর পঞ্চবটার দিকে মাষ্টার প্রস্ততি ছুএকটি ভক্তের সঙ্গে 
* যাইতেছেন-_মুখ ধইবেন। বেল! বারটা, এইবার বান আসিবে । 
তাই শুনিয়া ঠাকুর পঞ্চবটার পথে একটু মপেক্ষা করিতেছেন। 

[ ভাব মহাভাবের গৃঢ় তত্ব। গঙ্গার জোয়ার ভ'াট। দর্শন। ] 

ভক্তদের বলিতেছেন-_“জোয়ার ভ"টা কি আশ্চর্য্য !, 

“কিন্তু একটা গ্ভাখো)_ সমুদ্রের কাছে নদীর ভিতর জোয়ার ভ'টা 
খেলে। সমুদ্র থেকে অনেক দূর হ'লে এক টান! হয়ে যায়! এর 
মানে কি 17 ভাবটা আরোপ কর। যার! শশ্বরের খুব কাছে, 


১৫৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। [ 1884, 760 39709101061 


তাদের ভিতরই ভক্তি, ভাব, এই সব হয়; আর ছু এক জনের 
( ঈশ্বরকোটীর ) মহাভাব, প্রেম--এ সব হয়। 

( মা্টারের প্রতি )-_-আচ্ছা, জোয়ার ভাট! কেন হয়? 

মাষ্টার__ ইংরাজী জ্যোতিষ শ্লাস্ত্রে বলে যে, স্ূধ্য ও চন্দ্রের 
আকর্ষণে এরূপ হয়। এই বলিয়া মাষ্টার মাটীতে অঙ্ক পাতিয়। 
পৃথিবী, চন্দ্র ও সুর্ধ্যের গতি দেখাইতেছেন ঠাকুর একটু দেখিয়াই 
বলিতেছেন-__-“থাক্‌, ওতে আমার মাথা ঝন্‌ ঝন্‌ করে !” 

কথা কহিতে কহিতে বান ভাকিতে গাগিল। দেখিতে দেখিতে 
জলোচ্ছাস-শব্দ হইতে লাগিল। ঠাকুরবাড়ীর তীরভূমি আঘাত 
করিতে করিতে উত্তর দিকে বান চলিয়। গেল । 

ঠাকুর একদৃষ্টে দেখিতেছেন। দুরের নৌকা দেখিয়া বালকের 
হ্যায় বলিয়া উঠিলেন-__গ্ভাখে।, দ্যাখো, এ নৌকাখানি বা কি হয় ! 

ঠাকুর পঞ্চবটামূলে মাষ্টারের সহিত কথ। কহিতে কহিতে আসিয়া 
পড়িয়াছেন! একটী ছাতা সঙ্গে, স্ইে পঞ্চবটার চাতালে রাখিয়া 
দিলেন। নারাণকে সাক্ষাৎ নারায়ণের মত দেখেন, তাই বড় ভাল- 
বাসেন। নারাণ ইন্কুলে পড়ে। এবার তাহারই কথা৷ কহিতেছেন। 

[ মাষ্টারকে শিক্ষা, টাকার সদ্ধবহার। নারাণের জন্য চিন্তা | ] 

গ্রীরামকৃ্চ-_নারাণের কেমন স্বভাব দেখেছ? সকলের সঙ্গে 
মিশতে পারে__ছেলে বুড়ো সকলের সঙ্গে ! এটা বিশেষ শক্তি না 
হলে হয় না। আর সববাই তাকে ভালবাসে । আচ্ছা, সে 
সরল কি? মাষ্টার- আজ্ঞা, খুব সবল বলে বোধ হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ তোমার ওখানে নাকি যায়? 

মাষ্টার- আজ্ঞা, হব এক বার গিছলো । 

শ্রীরামকষ্ণ-_একটী টাক তুমি তাকে দেবে? না কালীকে 
বলবো? মাষ্টার । আজ্ঞা, বেশ তো, আমি দিব । 

শ্রীরামকৃষ্ণ বেশ তো- ঈশ্বরে যাদের অন্তুরাগ আছে, তাদের 
দেওয়া ভাল। টাঁকার সঘ্যবহার হয়। সব সংসায়ে দিলে 
কি হবে? 


দক্ষিণেশ্বর । বাবুরাম, হরিশ, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১৫৭, 


কিশোরীর ছেলে পুলে হয়েছে। কম মাহিনা_-চলে না । ঠাকুর 
মাষ্টারকে বলিতেছেন-_“নারাণ বলেছিল, কিশোরীর একটা কর্ম 
করে দেবে। নারাণকে একবার মনে করে দিও না।” 

মাষ্টার পঞ্চবটীতে দীড়াইয়া । ঠাকুর কিয়ৎক্ণ পরে ঝাউতল! 
হইতে ফিরিলেন। মাষ্টারকে বলিতেছেন_-“বাহিরে একটা মাছুর 
পান্তে বোলোতো। আমি একটু পরে যাচ্ছি-__ একটু শোবো |) 

ঠাকুর ঘরে পৌছিয়। বলিতেছেন__-“তোমাদের কারুরই ছাতাটা 
আন্তে মনে নাই। ( সকলের হস্ত )। ব্যস্তবাগীশ লোক কাছেব 
জিনিষও দেখতে পায় না। একজন আব একটী লোকের বাড়ীতে 
টিকে ধরাতে গিছলো, কিন্তু হাতে লঞ্ঠন জল্ছে! 

“একজন গামছা খুঁজে তার পর দেখে, কাধেতেই রয়েছে ! 


[ঠাকুরের মধ্যাহ-সেবা ও বাবুরামাদি সাঙ্গোপাঙ্গ । ] 


ঠাকুরের জন্য মা কালীর অন্নপ্রসাদ আন! হইল। ঠাকুর সেবা 
কবিবেন। বেলা! প্রায় একট।। আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিবেন । 
ভক্তরা! তবুও ঘরে সব বসিয়া আছেন। বুঝাইয়া বলার পর বাহিরে 
গিয়া বসিলেন। হরীশ, নিরঞ্জন, হরিপদ, রান্না-বাড়ী গিয়া প্রসাদ 
পাইবেন। ঠাকুর হবীশকে বলিতেছেন, তোদের জন্য আমসত্ব 
নিয়ে যাস্‌। 

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন । বাবুরামকে বলিতেছেন, বাব- 
রাম, কাছে একটু আয় না? বাবুরাম বলিলেন, আমি পান সাজছি। 

প্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন--রেখে দে পান সাজা । 

ঠাকুর বিশ্রাম করিতেছেন। এ দিকে বকুলতলায় ও পঞ্চবটা 
তলায় কয়েকটা ভক্ত বসিয়া আছেন,__মুখুষ্যেরা, চুনীলাল, হরিপদ, 
ভবনাথ, তারক । তারক শ্ভ্রীবৃন্দাবন হইতে সব ফিরিয়াছেন। ভক্তর 
তার কাছে বৃন্দাবনের গল্প শুনিতেছেন। তারক নিত্যগোপালের সহিত 
বৃন্দাবনে এতদিন ছিলেন। 


১৫৮ স্রীপ্ীরামকৃকথাম্বত। [ 1884, ৭01 98059777)91 


তীয় গরিচ্ছ্ | 
[ ভক্তসঙ্গে সংকীর্তনান্দে । ভক্তসঙ্গে নৃত্য । ] 
ঠাকুর একটু বিশ্রাম কবিয়াছেন। সম্প্রদায় লয়! শ্যামদাস 
মাথুর কীর্তন গাইতেছেন । গান__নাথ দরশসুখে ইত্যাদি । 
'ন্থখময় সায়র, মরুভূমি ভেল্‌। জলদ নেহারই, চাতকী মরি গেল।' 
শ্রীমতীর এই বিরহদশা বর্ণন! শুনিয়! ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। 
ভিনি ছোট খাটটীর উপব নিজের আসনে ; বাবুরাম, নিরঞ্ন, রাম, 
মনমোহন, মাষ্টার, সুরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তেরা মেজেতে বসিয়। 
আছেন ! কিন্তু গান ভাল জমিতেছে না । 
কোন্নগরের নবাই চৈতন্যকে ঠাকুর কীর্তন করিতে বলিলেন । 
নবাই মনমোহনেব পিতৃব্য। পেনশন লইয়া কোন্নগরে গঙ্গাতীবে 
ভজন সাধন করেন । ঠাকুরকে প্রায় দর্শন করিতে আসেন। 
নবাই উচ্চ সন্কীর্তন করিতেছেন। ঠাকুর আসন ত্যাগ করিয়া 
নৃত্য করিতে লাগিলেন। অমনি ননাই ও ভক্তের! তাহাকে বেড়িয়! 
বেড়িয়! নৃত্য ও কীর্তন করিতে লাগিলেন । কীর্তন বেশ জমিয়া গেল। 
মহিমাচবণ পর্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন । 
কীর্তনান্তে ঠাকুর নিজের আসনে উপবেশন করিলেন । হরিনামেব 
পর এবার আনন্দময়ী মায়ের নাম করিতেছেন। ঠাকুর ভাবে মঞ্ত 
হইয়া! মার নাম করিতেছেন । নাম করিবার সময় উদ্ধিদৃষ্টি। 
গান-_গো। আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না। 
গান-_ভাবিলে ভাবেব উদয় হয়। যেমন ভাব, তেমনি লাভ, মূল 
সে প্রত্যয়। যে জন কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যাঁনন্দময় ॥ 
কালীপদসুধাহ্দে চিত্ত যদি রয়। পুজা! হোম জপ বলি কিছুই 
কিছু নয় ॥ 
গান-_-তোদের খ্যাপার হাট বাজার মা (তারা )। কব গুণের কথা 
কার মা তোদের ॥ গজ বিনে গো আরোহণে ফিরিস্‌ কদাচার। মণি 
মুক্ত। ফেলে পরিস্‌ গলে নরশির হার ॥ শ্মশানে মশানে ফিরিস্‌ কার 
ব৷ ধারিস্‌ ধার। রামপ্রসাদকে ভবঘোরে কর্ে হবে পার ॥ 


' দক্ষিণেশ্বর | নিরঞ্জন, মহিমা, রাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে ৷ ১৫৯" 


গান-__গয়। গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কারঞ্চী কেবা চায় । 
কালী কালী বলে আমার অজপা! যদি ফুরায় ॥ 
গান_-আপনাতে আপনি থেকো মন, যেয়ো না কে। কারু ঘনে ! 
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ॥ 
গান-_-মজলে। আমার মনভ্রমর! শ্যামীপদ নীলকমলে | 
গান_-যতনে হৃদয়ে রেখে। আদরিণী শ্যামা মাকে | 
মন তুই গ্ভাখ, আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাতি দেখে ॥ 
ঠাকুর এই গানটী গাইতে গাইতে দণ্ডায়মান হইলেন । মাব [প্রমে 
ঈন্মত্তপ্রায় ! আদরিণী শ্টামা মাকে হৃদয়ে রেখো" এ কথাটী হেন 
ভক্তদের বার বার বলিতেছেন । 
গাকুর এইবার যেন স্ুরাপাঁনে মত্ত হইয়াছেন । নাচিতে নাচিতে 
শাবার গান গাইতেছেন-__ মা কি আমার কাল রে.। 
... কালোরপ দিগস্বরী, হৃদিপদ্ম করে আলো রে। 
ঠাকুর গাইতে গাইতে বড় টলিতেছেন দেখিয়। নিরগ্ুন তাহাকে 
ধারণ করিতে গেলেন । ঠাকুর মৃদুত্ববে "যাই ! শালা ছু'স্নে, 
বলিয়া! বারণ করিতেছেন । ঠাকুর নাচিতেছেন দেখিয়া ভক্তের। 
ঈাড়াইলেন ৷ ঠাঁকুর মাষ্টারের হস্ত ধারণ করিয়া বলিতেছেন__'়্যাই 
শাল। নাচ !' 
|বদান্তবাদী মহিমার প্রভুসঙ্গে সঙ্কীন্তনে নৃত্য ও ঠাককরের আনন্দ |] 
ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া আছেন | ভাবে গর মাতোয়ারা ! 
ভার কিঞ্চিত উপশম হইলে বলিতেছেন_-ও ও* ও ও" ও" ও" 
ও" কালী ! আবার বলিতেছেন, তামাক খাব | ভক্তের! অনেকে 
* াড়াইয়া আছেন । মহিমাচরণ ফাড়াইয়া ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন । 
শ্রীরামকৃষ্চ (মহিমার প্রতি )-_আঁপনারা বোসো । 
“আপনি বেদ থেকে একটু কিছু শুনাও । মহিমাচরণ আবৃত্তি 
করিতেছেন--'জয় জজ্বমান' ইত্যাদি । 
আবার মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে স্তব আবৃত্তি করিতেছেন__ 
ও"নমস্তে সতে তে জগংকারণায়, নমস্তে চিতে সর্ধবলোকাশ্রয়ায় 
নমোহদ্বৈতত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়। নমো ব্রহ্গণে ব্যাপিনে শ্বশ্বতায় ॥ 


১৬৭ ভ্রীপ্রীবামকৃষ্ণচকথামৃত। [ 1844) 7 9310661006) 


ত্বমেকং শবণ্যং ত্বমেকং ববেণ্য» ত্বমেকং জগংপালকং স্বপ্রকাশম্। 
ত্বমেকং জগংকর্তৃপাতৃপ্রহত? ত্বমেকং পবং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্‌ ॥ 
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং তীষণানাং, গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্‌। 
মহোচ্চৈই পদানাং নিয়ন্তর ত্বমেকং পবেষাং পবং বক্ষণং বক্ষণানাম্‌ ॥ 
বযজ্তবাং স্মবামে। বয়স্্াস্তজামো, বযস্তাং জগৎসাক্ষিৰপং ননাম2। 
সদেকং নিধানং নিবালম্বমীশং, ভবান্তোধিপোতং শবণ্যং ব্রজামঃ ॥ 

ঠাকুব হাত জোড কবিষা স্তব শুনিলেন। পাঠীন্তে ভক্তিভবে 
নমস্কাব কবিলেন। ভক্তেবাও নমস্কাব কবিলেন। 

অধব কলিকাতা হইতে আসিয়া ঠাকুবকে প্রণাম কবিলেন। 

গ্রীবামকৃষ্ণ ( মাষ্টাবেব প্রতি )--আজ খুব আনন্দ হলো । মহিম 
চক্রবন্তী এদিকে আসছে । হবিনামে আনন্দ কেমন দেখলে । ন1" 

মাষ্টাব- আজ্জা, হাঁ। 

মহিমাচবণ জ্ঞানচর্চা কবেন। তিনি আজ হবিনাম করবেন, আক 
কীর্তনসমষে নৃত্য কবিযাছেন-_তাই ঠাকুব আহ্লাদ কবিতেছেন । 

সন্ধ্যা আগতপ্রায। ভক্তেব অনেকেই ক্রমে ক্রমে ঠাকুবকে 
প্রণাম কবিয! বিদাষ গ্রহণ কবিলেন। 


্ঘ গরিচ্ছ্দে। 
[ প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি। অধবেব কন্ম । বিষযীব উপাসনা ও চাকবী। ] 


সন্ধ্যা হইল। ফবাস দক্ষিণের লম্বা বাবাণ্ডায় ও পশ্চিমেব গোল 
বাবাগ্ডায আলে! জ্বালিযা দিযা গেল। ঠাকুবেব ঘবে প্রদীপ জালা, 
হইল ও ধুনা৷ দেওয়া হইল। কিয়ৎক্ষণ পবে চাদ উঠিলেন। মন্রিবপ্রাঙ্গণ, 
উদ্ানপথ গঙ্গাতীব পঞ্চবটা, বৃক্ষশীধ, জ্যোতন্বায় হাসিতে লাগিল। 

ঠাকুব নিজাসনে বসিয়া আবিষ্ট হইয়া মাব নাম ও চিন্তা 
কবিতেছেন। 

অধব আসিয়া! বসিয়াছেন। ঘরে মাষ্টাব ও নিবঞ্জনও আছেন । 
ঠাকুর অধবের সহিত কথ! কহিতেছেন। 


দাক্ষণেশ্বরে। অধরাদি ভক্তসঙ্গে ! ১৬১ 


শ্রীরামকৃষ্ণ । কি গো তুমি এখন এলে! কত কীর্তন নাচ হয়ে 
গেল । শ্যামদাসের কীর্তন-রাঁমের ওস্তাদ । কিন্তু আমার তত ভাল 
পাগলে] না, উঠতে ইচ্ছা হল না। ও লোকটার কথ! তার পর শুনলাম। 
গাপীদ।সের বদলী বলেছে-_-আম।র মাথায় যত চুল, তত উপপত্রী 
করেছে! ( সকলের হাস্য )। তোমার কনম্ম হলো না £ 

অধর, ডেপুটা-__তিন শত টাক! বেতন পান। কলিকাতা! মিউনিসি 
পালিটর ৬100-013711)7) এর কন্মের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন__ 
মাহিন! হাঁজার টাকা । কম্মের জন্য অধর কলিকাতার অনেক বড় বড় 
লোকের সহিত সাক্ষাণড করিয়াছিলেন। 

[ নিবৃত্তিই ভাল। চাকরীর জন্য হীনবুদ্ধি বিষয়ীর উপাসনা । ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাম্টার ও নিরঞ্নের প্রতি )। হাজরা বলেছিল-_ 
অধরের কম্ম হবে তুমি একটু মাকে বল। অধব ও বলেছিল। আমি 
মাকে একটু বলেছিলাম--মা, এ তোমার কাছে আনাগোন1 কচ্ছে, 
যদি হয় তে! হোক না। কিন্তু সেই সঙ্গে মাকে বলেছিলুম-__-মা, কি 
হানবুদ্ধি ! জ্ঞান ভক্তি না চেয়ে তোমার কাছে এই সব চাচ্ছে !, 

€ অধরের প্রতি ) কেন হীনবুদ্ধি লোকগুনোর কাছে অত আনা- 
গোনা করলে? এত দেখলে শুনলে !--সাতকাগ্ড রামায়ণ, সীত৷ 
কার ভার্ষেয ! অমুক মল্লিক হীনবুদ্ধি। আমার মাহেশে ষাবার কথায় 
চলতি নৌক1 বন্দোবস্ত করেছিল,_-আর বাঁড়ীতে গেলেই হৃছুকে 
বলতো।--হৃহু, গাড়ী রেখেছো £ 

অধর । সংসাঁর করতে গেলে এ সব না করলে চলে না । আপনি 
তা বারণ করেন নাই ? 

[ উম্মাদের পর মাহিন1 সই করণার্থ খাজাঞ্চির আহ্বান-কথা। ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ। নিৰত্তিই ভাল- প্রবৃত্তি ভাল নয়। 
এই স্কববন্থার পর আমার মাইনে সই করাতে ডেকেছিল-_-যেমন সবাই 
খাজাঞ্চির কাছে সই করে। আমি বল্লাম_-তা আমি পারবে না। 
আমি ত চাচ্ছি না। তোমাদের ইচ্ছা হয় আর কারুকে দাও। 

“একে ঈশ্বরের দাস।--আবার কার দাস হবে! ? 

১১ 


১৬২ শ্রীহীরামকন্জচকথামৃত । ধর্থ ভাগ। [1884১ 7. 96]. 


“-_মল্লিক, আমার খেতে বেল! হয় বলে, রাধবার বামুন ঠিক কবে 
দিছলো। এক মাস এক টাক! দিছলো। তখন লজ্জা হলো । ডেকে 
পাঠালেই ছুটতে হতে !__-আপনি যাই, সে 'এক। 

“হীনবুদ্ধি লোকের উপাসন1 1 সংসারে এই সব-_-আরও কত কি! 
[ পূর্ব্বকথ-_উন্মাদের পর ঠাকুরের প্রার্থনা। সন্তোষ 00176010110716, ] 

«এই অবস্থা! যাই হোলো, রকম সকম দেখে মাকে অমনি বল্লাম 
স্্ম এধানেই মোড় ফিরিয়ে দাও ]_স্থধামুখীর রান্ন।--আর না 
আর না--থেয়ে পায় কান।।! (সকলের সহাস্য )। 

[ বাল্য-_কামারপুকুরে ঈশ্বর ঘোষাল ডিপুটি দর্শন কথ! ] 

শ্রীরামকৃষ্ণজ। যার কম্ম কচ্ছ, তারই করো। লোকে পরশ 
টাক। একশ টাঁক1 মাইনের জন্য লালায়িত ! তুমি তিনশ টাক! পাচ্ছ। 
ওদেশে ডিপুটা আমি দেখেছিলাম। ইশ্বর ঘেষাল। মাথায় তাজ-_. 
সব হাঁড়ে কীপে! ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। ডিপুটী কি কমগা! 

“যাব কর্ম কচ্ছ, তারই কবো। এক জনের চাকরী কল্লেই মন 
খারাপ হয়ে যায়, আবার পাঁচ জনের ! 

[চাকরীর নিন্দা, শস্তু ও মথুরের ধনের আদর। নরেন্দ্র নি 9901788601 ] 

«একজন স্্রীলেক একজন মুছলমানের উপর আসক্ত হয়ে, তার 
সঙ্গে আলাপ কর্বার জন্ত ডেকেছিল। মুছলমানটি সাধুলোক ছিল, 
সে বলে- আমি প্রআব করবো, আমার বদন! আন্তে বাঁই। 
স্্রীলোকটী বরে--তা এই খানেই হবে, আমি বদন! দিব এখন। সে 
বল্লে--ত! হবে না। আমি যে বদনার কাছে একবীর লজ্জা ত্যাগ. 
করেছি, সেই বদনাই ব্যবহার কররো,_-আবার নুতন বদণার কাছে 
নির্লজ্ড হবো না। এই বলে সে চলেগ্েল। মাগীটারও আক্কেল 
হলো৷। সে বদনার মানে বুঝলে উপপতি। 

নরেন্দ্র পিভৃবিয়োগের পর বড়ই কষ্টে পড়িয়াছেন। ম! ওস্ুই- 
দের ভরণপোধণের জন্য তিনি ক৷জ কন্্ন খুঁজিতেছেন। বিগ্ভাসাগরের 
বৌবাজ*র ইস্কুলে দিন কতক হেড মাষ্টারের কণ্ম করিয়াছিলেন। 

অধর আচ্ছা, নরেন্দ্র কন করবেকিনা? 


দক্ষিণেশ্বর । অধর) নিরপ্রন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে | ১৬৩ 


শ্রীরামকৃষ্ণ । ই|_সে করবে। মা ও ভাইর আছে। 

অধর। আচ্ছ, নরেন্দ্রের পঞ্চাশ টাকায়ও চলে, এক শ টাকায়ও 
চলে। নরেন্দ্র একশ টাকার জন্য চেষ্টা করবে কি না? 

শ্রীরামকৃষ্ণ । বিষয়ীরা ধনের সাদর করে,_-মনে করে, এমন 
জিনিষ আর হবেনা! শস্তু বল্লে_এই সমস্ত বিষয় তার পাদপল্সে 
দিয়ে যাব, এইটা ইচ্ছ। ৮ তিনি কি বিষয় চান? তিনি চান জ্ঞান, 
ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য । 

“গয়না চুরির সময় সেজ বাবু বললে -ও ঠাকুর! তুমি গয়না 
রক্ষা! করতে পারলে না? হংসেশ্বরী কেমন রক্ষা! করেছিল!” 

[ সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম । মথুরের তালুক লিখে দিবার পরামর্শ । ] 

“একথানা তালুক আমার নামে লিখে দেবে (সেজ বাবু) বলেছিল। 
আমি কালীঘর থেকে শুনলাম ! সেজ বাবু আর হাদে একসজে পরামর্শ 
কচ্ছিল। আমি এসে সেজ বাবুকে বল্লাম__গ্যাখোঃ অমন বুদ্ধি 
কোরো না !__ওতে আমার ভারী হানি হবে ! 

অধর ! ৷ বলেছেন,স্গ্টির পর থেকে ছটা সাতটা হদ্দ ওরূপ হয়েছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ । কেন, ত্যাগী আছে বই কি? এশ্বর্ধ্য ত্যাগ করলেই 

লোকে জানতে পারে। এমনি আছে-_-লোকে জানে না। পশ্চিমে নাই? 

অধর। কলকাতার মধ্যে একটা জানি - দেবেন্দ্র ঠাকুর | 

জ্রীরামকৃঞ্ণ। কি বলো!-_-ও যা ভোগ করেছে, অমন কে 
করেছে 1--যখন সেজ বাবুর সঙ্গে ওর বাড়ীতে গেলাম, দেখলাম, ছোট 
ছোট ছেলে অনেক-ভাক্তার এসেছে, গষধ লিখে দিচ্ছে। যার আট 
ছেলে আবার মেয়ে, সে ঈশ্বর চিন্ত করবে নাতো কে করবে? এত 
এশর্য্য ভোগ করার পর বদি ঈশ্বরচিন্তা না করতো, লোকে বলত ধিকৃ। 

নিরপ্তন। ছারকানাথ ঠাকুখের ধার উনি শোধ করেছিলেন। 

ঞ্ররামকৃষচ। রেখে দে ও সধ কথা! আর জ্বালাস নে! ক্ষমতা 
থেকেও যে বাপের ধার শোধ করে না, গে কি আর মানুষ ? 

“তবে সংসারীরা একবারে ডুবে থাকে, তাদের তুলনায় খুব ভাল 
--তাদের শিক্ষা! হবে। 


১৬৪ শ্রীহ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৪র্থ ভাগ। 1" 1884, 7 99136, ' 


“ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত আর সংসারী ভক্ত অনেক তফাঁৎ। ঠিক 
ঠিক সন্ন্যাসী--ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত-- মৌমাছির মত। মৌমাছি ফুল 
বই আর কিছুতে বসবে না। মধুপান বই আর কিছু পান করবে ন|। 
সংসারী ভক্ত অন্য মাছির মত,সন্দেশও বসছে,আর পচ। ঘায়েও বসছে। 
বেশ ঈশ্ববের ভাবেতে রয়েছে, আবার কামিনীকাঞ্চন লয়ে মত্ত হয়। 

“ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত চাতকেব মত। চাতক স্বাতী নক্ষত্রের 
মেঘের জল বই আর কিছু খাবে না! সাত সমুত্র নদী ভরপুর ! 
সে অন্য জল খাবে না! কামিনীকাঞ্চন স্পর্শ করবে না! কামিনী- 
কাঞ্চন কাছে রাখবে না, পাছে আসক্তি হয়। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 


[| চৈতন্যদেব, ঠাকুর শ্রীবামকৃষ্ণ ও লোকমান্য। ] 

অধর। চৈতন্তাও ভোগ করেছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( চমণ্কৃত হইয়া )। কি ভোগ করেছিলেন ? 

অধর। অত পণ্ডিত! কতমান! 

প্রীরামকৃষ্ণ। অন্যের পক্ষে মান। তার পক্ষে কিছু নয়। 

“তুমিই আমায় মানো আর নিরঞীন মানে, আমার পক্ষে এক--. 
সত্য করে বলছি। একজন টাকাওয়াল। লোক হাতে থাকবে, এ মনে 
হয় না। মনমোহন বল্লে-_-“স্থবেন্দ্র বলেছে, বাখাল এর কাছে থাকে-_ 
নালিশ চলে।” আমি বল্লাম, কেরে স্থরেন্্র?, তার সতরঞ্চ আর 
বালিশ এখানে আছে! আর সে টাক। দেয়? 

অধর। দশ টাকা করে মাসে বুঝি দেন? 

প্রীরামকৃষ্চ। দশ টাকায় ছুমাস হয়। ভক্তরা এখানে থাকে-_ 
সে ভক্তসেবার জন্য দেয়! সে তার পুণ্য, আমার কি? আমিষে 
রাখাল, নরেন্দ্র এদের ভালবাপি, সেকি কোন নিজের লাভের জন্য ? 

মাষ্টার। মার ভালবাসার মত। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । মা তবু চাকরী করে খাওয়াবে বলে অনেকট। করে। 


দক্ষিণেশ্বর । অধর, হাজরা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১৬৫ 


আমি এদের যে ভালবাসি, সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখি !--কথায় নয়। 

[ ঠিক ঠিক ত্যাগীর ভার ঈশ্বর লন। “অনন্যাশ্চন্তযন্তঃ | ] 

প্রীরামকৃষ্ণ ( অধরের প্রতি )। শোনো! আলো জ্বাল্লে বাছুলে 
পোকার অভাব হয়ন|! তীন্তে লাভ কল্লে তিনি সব জোগাড় 
করে দেন_কোঁন অভাব রাখেন না। তিনি হৃদয়মধ্যে এলে সেঝ 
করবার লোক অনেক এসে জোটে ! 

«একটা ছোক্রা সন্ন্যাসী গৃহস্থ বাড়ী ভিক্ষা কর্তে গিছিল। সে 
আজন্ম সন্ন্যাসী । সংসারের বিষয় কিছু জানে না। গৃহস্থের একটা যুবতী 
মেয়ে এসে ভিক্ষা দিলে । জন্নযাসী বলে, ম। এর বুকে কিফোড়৷ 
হয়েছে? মেয়েটার মা বল্লে, না বাঁ! ওর পেটে ছেলে হবে বলে 
ঈশ্বর স্তন করে দিয়েছেন-__এ স্তনের ছুধ ছেলে খাবে। সন্ন্যাসী তখন 
বল্লে, তবে আর ভাবনা কি! আমি আর কেন ভিক্ষা করবো"? ধিনি 
আমায় স্ষ্টি করেছেন তিনি আমায় খেতে দেবেন। 

«শো।নে। ! যে উপপতির জন্য সব ত্যাগ করে এলো, সে বল্বে না, 
শ্য'লা, তোর বুকে বস্বো আর খাব! 

[ তোতাপুরীর গল্প-_রাঁজার সাঁধুসেবা । ৬কাশীর ছূর্গাবাড়ীর নিকট 
নাঁনাকপন্থীর মঠে ঠাকুরের মোহস্তদর্শন) ১৮৬৮ খুঃ। ] 
দন্যাঙট? বল্লে, কোন্‌ রাজ। সৌণার থালা, সোণার গেলাস দিয়ে 
সাধুদের খাওয়ীলে। কাশীতে মঠে দেখলাম, মোহন্তর কত নাম--বড় 
বড় খোট্রারা হাত জোড় করে দাড়িয়ে আছে, আর বলছে, কি আজ্ঞা ! 

“ঠিক ঠিক্‌ সাধু-ঠিক ঠিক ত্যাগী--সোণার থ|ল ও চায় না,মান ও 
| চাঁয় না। তবে ঈশ্বর তাদের কোন অভাব রাখেন না! তাকে পেতে 
গেলে ধা ষ৷ দরকার, সব যোগাড় করে দেন। ( সকলে নিঃশব্দ )। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । আপনি হাকিম-_কি বোল্‌্বো !-যা ভাল বোঝ 
তাই কোরো । আমি মূর্খ। 

অধর (সহান্ে, ভক্তদিগকে)। উনি আমাকে একুজামিন কচ্ছেন্‌। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহান্তে )। কিনল্ল্রক্ভিইউই ভ্ভাল ! গ্ভাখে। না 
আমি কল্লাম না। উস্প্রন্নই ্বভ্ঞ আনল ম্ন অন্বভ্ভ ! 


১৬৬ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চকথামৃত। ধর্থ ভাগ। 1 1884, 76 ৪90$.' 


হাজর। আসিয়। ভক্তদের কাছে মেজেতে বমিলেন । হাজরা কখন 
কখন 'সোহহং সোহহং? করেন ! লাটু প্রভৃতি ভক্তদের বলেন, “তাকে 
পূজা! করে কি হয় [তারই জিনিষ তাকে দেওয়া! এক দিন 
নরেন্দ্রকেও তিনি এ কথ! বলিয়াছিলেন । ঠাকুর হাজরাঁকে বলিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । লাটুকে বলেছিলাম, কে কারে ভক্তি করে। 

হজরা। ভক্ত আপনি আপনাকেই ডাকে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ । এ তো খুব উচু কথ|। বলি রাজাকে বুন্ধাবলী বলে- 
ছিলেন, তুমি ব্রহ্মণ্যদেবকে কি ধন দেবে ? 

“তুমি য। বল্ছ, এ টুকুর জন্যই সাধন ভজন-_-তীর নামগুণগান। 

«আপনার ভিতর আপনাকে দেখতে পেলে ত সব হয়ে গেল ! এটা 
দেখতে পাবার জন্যই সাধন।। আর এ সাধনার জন্যই শরীর । যতক্ষণ 
ন। স্বর্ণপ্রতিম। ঢালাই হয়, ততক্ষণ মাটির ছচের দরকার হয়। হয়ে 
গেলে মাটীর ছ'"চ1 ফেলে দেওয়। যায়। ইঈশ্বরদর্শন হলে শরীর ত্যাগ 
করা যায়। 

“তিনি শুধু অন্তরে নয়। অন্তব বাহিরে ! কালীঘবে শমা আমাকে 
দেখালেন সবই চিন্ময় !__মা-ই সব হয়েছেন !-_ প্রতিমা, আমি, 
কোশা, কুশী, চুমকী, চৌকাট, মাল, পাথর,_সব চিন্ময়! 

«“এইটী সাক্ষাত্কার করবার জন্যই তাঁকে ভাকা-_সাধন ভজন-__ 
তার নামগুণ কীর্তন। এইটির জন্যই তীকে ভক্তি করা । ওর (লাটু 
প্রভৃতি) এমনি আছে--এখনও অতো উচ্চ অবস্থা হয় নাই। ওরী 
ভক্তি নিয়ে আছে। আর ওদের (-সাহহং ইত্যাদি) কিছু বোলো না। 

পাখী যেমন শাবকদের পক্ষাচ্ছাদন করিয়া রক্ষা! করে, দয়াময় 
গুরুদেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই রূপে ভক্তদের রক্ষ! করিতেছেন ! 

. অধর ও নিরগ্রন জলযোগ করিতে বারান্দায় গেলেন। জল খাইয়! 
ঘরে ফিরিলেন। মাম্টার ঠাকুরের কাছে মেজেতে বসিয়া আছেন । 

[ চারটে পাস ব্রাহ্ম ডোৌকরার কথ|-_-এর সঙ্গে আবার তর্ক বিচার” | ] 

অধর (সহান্তে )। আমাদের এত কথা হলে ইনি (মাষ্টার ) 


একটীও কথা কন নাই। 
প্রীরামকু্চ। কেশবের দলের একটা চারটে-পাশ কর! ছোকরা 


দক্ষিণেশ্বর । অধর, হাঁজর৷ প্রভৃতি ৬ক্তসঙ্গে। ১৬৭ 


(বরদা ?) সবাই আমার সঙ্গে তর্ক করছে, দেখে_ কেবল হাঁসে। 
আর বলে, এর সঙ্গে আবার তর্ক ! কেশব সেনের ওখানে আর একবার 
তাঁকে দেখলাম-_কিন্তু তেমন চেহাঁব1 নাই। 

রাম চক্রবর্তী__বিষুঘরের পুঁজারী-_ঠাকুরের ঘরে আসিলেন। 
ঠাকুর বলিতেছেন-_গ্ভাখো রাম! তুমি কি দয়ালকে বলেছ মিছরির 
কথ। % না, ন! ও আর বলে কাঁজ নাই। অনেক কথা হয়ে গেছে।” 

[ঠাকুরের রাত্রের আহার । “সকলের জিনিষ খেতে পারি না+। ] 

রাত্রে ঠাকুরের আহার একখানি ছুইখানি মা কালীর প্রসাঁদী লুচি ও 
একটু সুজির পায়েস । ঠাকুর মেজেতে আসনে সেব| করিতে বসিয়াছেন। 
কাছে মাষ্টার বসিয়া আছেন, লাটুও ঘর আছেন। ভক্তের! সন্দেশাদি 
মিষ্টানন আনিয়াছিলেন। সন্দেশ একটা স্পর্শ করিয়৷ ঠাকুর লাটুকে 
বলিতেছেন__“এ কোন্‌ শীলার সন্দেশ ?_বলিয়াই স্থুজির পায়েসের 
বাটা হইতে ফেলিয়া! দিলেন। (মাষ্টার ও লাটুর প্রতি )ও আমি 
সবজানি। এ আনন্দ চাটুষ্যেদের ছোকর। এনেছে--ষে ঘোষপাড়ার 
মাগীর কাছে যায়। লাটু বলিতেছেন, এ গজ দিব ? 

শ্রীরামকৃষ্জ। কিশোরী এনেছে। লাটু। এ আপনার চলবে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাম্তে )। হা। 

মাষ্টার ইংরাজী পড়া লোক। ঠাকুর তাহাকে বলিতেছেন। 

. জ্ররামকৃষ্ণ। সকলের থেতে পারি না! তুমি এ সব মানে ? 

মাষ্টার । “আজ্ঞ৷, ক্রমে সব মানতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ_-হাঁ। 
.. ঠাকুর পশ্চিমের দিকের গোল বারান্দাটীতে হাঁত ধুতে গেলেন। 
মা$ীর হাতে জল ঢালিয়। দিতেছেন। 

শরতুকাল। চন্দ্র উদয় হওয়াতে নিশ্মল আকাশ ও ভাগীরথাবক্ষ 
ঝক্‌মক করিতেছে । ভণট] পড়িয়াছে__ভাগীরথী দক্ষিণবাহিনী। মুখ 
ধুইতে ধুইতে মাফ্টীরকে বলিতেছেন--তবে নারাণকে টাকাটা দেবে? 
মাষ্টার বলিতেছেন-__-“ষে আজ্ঞা, দেবো বই কি।' 

শ্ীঞ্রীরামকৃথা মৃত, চতুর্থভাগ, অষ্টাদশখণ্ড সমাপ্ত । 





২৬৮  স্রিস্রীরামকৃষ্ণকথা মৃত, ৪র্থ ভাগ । [1884১ 146) ৪9. 
চ্ত্তর্থ ভ্ভাঙ-_লনলন্বিস্ণপ এ হভ £ 


০5 পু ০ শপ স্পস্ট 
ঠাকুব দক্ষিণেশ্বরমন্দিবে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভত্ত'সঙ্গে। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
“5৪|ন অজ্ঞানের পাব 59? শশবপরের শুক জ্ঞান। 

ঠাকুর শ্রীবামকুঞ্জ মধ্যাঙ্ন সেবার পর দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ভক্তসঙ্গে 
ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন । আজ নরেক্দ্র,ভবনাথ, প্রভৃতি ভক্তের! কলি- 
কাঁতা হইতে আসিয়াছেন। মুখুষ্যে ভ্রাত্দ্বর, জ্ঞান বাবু, ছোট গোপাল, 
বড় কালী প্রভৃতি এ রাও আপিয়াছেন। কৌনগর হইতে তিনি চারিটি 
ভক্ত আসিয়াছেন। রাখাল গ্রাবুন্দাবনে বলরামের সহিত আছেন। 
তাহার জ্বর হইয়াছিল-__সংবাদ আসিয়াছে । আজ রবিবার ৩০ ভাদ্র 
১২৯১, কৃষ্॥। দশমী তিথি, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ । 

নরেন্দ্র পিতৃবিয়োগের পব মা ও ভাইদের লইয়! বড়ই ব্যতিব্যস্ত 
হইয়াছেন। তিনি আইন পরী ক্ষার জন্য প্রস্তত হইবেন। 

জ্ঞানবাবু চারটে পাঁশ করিয়াছেন ও সরকারে কম করেন। তিনি 
১০ট1] ১১টার সময় আসিয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (জ্ঞানবাবু দৃষ্টে )। কিগে। হঠাৎ যে জ্ঞানোদয় ! 

জ্ঞান ( সহান্তে )। আঁক্ঞ।, অনেক ভাগ্যে জ্ঞানোদয় হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সাহান্তে)। তুমি জ্ঞান হয়ে অজ্ঞান কেন? ও বুঝেছি 
যেখানে জ্ঞান, সেইখাঁনেই অজ্ঞান! বশিষ্ঠদেব অত জ্ঞানী, পু্ত 
শৌকে কেঁদেছিলেন! তাই তুমি জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও । অজ্ঞান 
কাটা পায়ে ফুটেছে-_তুলবার জন্য জ্ঞান কীটার দরকার। তার পর 
তোল। হলে দুই কীটাই ফেলে দেয়। 
[নিলিপ্ত গৃহস্থ । ঠাকুরের জন্মভূমিতে ছুতোরদের মেয়েদের কাযদর্শন |] 

“এই সংসার ধে।কার টাটা-_ জ্ঞানী বল্ছে। ধিনি জ্ঞান অজ্ঞানের 
পার, তিনি বলছেন “মজার কুঠি”। সে গ্ভাখে, ঈশ্বরই জীব জগত, এই 
চতুধিবংশতি তত্ব সব হয়েছেন ! 


দক্ষিণেশ্বর । নরেন্দ্র, ভবনাথ, ছোটগোপাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১৬৪ 


“তাকে লাভ করার পর সংসার কর! যেতে পারে । তখন নিলিপ্ত 
হতে পারে । ও দেশে ছুতোরদের মেয়েদের দেখেছি-ঢেকি নিয়ে 
চিড়ে কোটে । এক হাতে ধান নাড়ে, এক হাতে ছেলেকে মাই গ্ভান্-__ 
আবার খরিদ্দারেব সঙ্গে কথাও কচ্ছে,__“তামার কাছে ছুআনা পাওন। 
আছে-_দাম দিয়ে যেও । কিন্তু তার বার আন। মন হাতের উপর-_. 
পাছে হাতে ঢে"কি পড়ে যায় । 

“ব।র আন! মন ঈশ্বরেতে রেখে চার আনা লয়ে কাজ কন্ম করা। 

শ্রীযুত পণ্ডিত শশধরের কথ! ভক্তদের বলিতেছেন, দেখলাম _ 
একঘেয়ে, কেবল শুষ্ক জ্ঞান-বিচার নিয়ে আছে। 

“যে নিত্যেতে পৌছে লীল! নিয়ে থাকে, আবার লীল। থেকে 
নিত্যে যেতে পারে, তারই পাকা জ্ঞান, পাকা ভক্তি । 

নারদাদি ব্রহ্মাজ্ঞানের পর ভক্তি নিয়ে ছিলেন। এরি নাম বিজ্ঞীন। 

“শুধু শুদ্ধ জ্ঞান !_-ও যেন ভস্-করে-ওঠ। তুবড়ী__খাঁনিকট ফুল 
কেটে ভস্ করে ভেঙ্গে যায়। নারদ শুকদেবাদির জ্ঞান যেন ভাল 
তুবড়ী। খানিকটা ফুল কেটে বন্ধ হয়, আবার নূতন ফুল কাটছে 
আব।র বন্ধ হয়_-আবাঁর নুতন ফুশ কাঁটে! নারদ ওকদেবাদির তার 
উপর প্রেম হয়েছিল। প্রেম সচ্চিদানন্দকে ধরবার দড়ি ।” 


[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বকুলতলায়। ঝাউতলা হতে ভাবাবিষ্ট। ] 

মধ্য।হেচর সেবার পর ঠাকুর একটু বিশ্রীম করিয়াছেন । 

বকুলতলায় বেঞ্চের মত যে বসিবার স্থান আছে, সেখানে ছুই 
চারিজন ভক্ত উপবিষ্ট আছেন ও গল্প করিতেছেন__-ভবনাথ, মুখুষ্যে 
জরাতৃদ্বয়, মাষ্টার, ছোট গোপাল, হাজরা প্রভৃতি । ঠাকুর ঝাউতলার 
বাইতেছেন_-ওখানে আসিয়া! একবার বসিলেন। 

হাজরা ( ছোট গোপালকে )। একে একটু তামাক খাওয়াও । 

প্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে )। তুমি খাবে তাই বল ( সকলের হাহ্য )। 

মুখুষ্যে হোজরাকে)। আপনি এর কাছে থেকে অনেক শিখেছেন ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে )। না, এর বাল্যকাল থেকেই এই অবস্থা 
( সকলের হাস্য )। 

১১--ক 


১৫৬ শ্রীপ্টীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৪র্থ ভাগ [ 1884, 1461. 367. 


ঠাকুর ঝাউতল। হইতে ফিরিয়া! আমিতেছেন__ভক্তের! দেখিলেন। 
ভাবাবিষউ । মাতালের ন্যায় চলিতেছেন। যখন ঘরে পৌছিলে”, 
তখন আবার প্ররুতিশ্থ হইলেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


[ নার।'নের জন্ত ঠাকুরের ভাবনা । .কোন্নগরের ভণ্তগণ। 
শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ও নরেন্দ্রের গান। ] 

ঠাকুরের ঘরে অনেক ভক্ত সমাগত হইয়াছেন । 

কোন্নগরের ভক্তদের মধ্যে একজন সাধক নূতন আসিয়াছেন__ 
বর়ঃক্রম পঞ্চশের উপর। দেখিলে বোধ হয়, ভিতরে খুব পাণ্ডিত্যা- 
ভিমান আছে। কথা কহিতে কহিতে তিনি বলিতেছেন-_*সমুদ্র 
মন্থনের আগে কি চন্দ্র ছিল না? এ সব মীমাংসা কে করবে £ 

মাষ্টার, (সহাস্যে )। ব্রহ্ধাণ্ড ছিল ন যখন মুগুমাল! কোথায় 
পেলি!, সাধক ( বিরক্ত হইয়। )। ও আলাদ। কথা | 

_ ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ঠাকুর মাষ্টারকে হঠাৎ বলিতেছেন, “সে 

,এসেছিল-_নারা”ণ।” 

নরেন্দ্র বারাণগ্ডায় হাজর! প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছিলেন-_. 
বিচারের শব্দ ঠাকুরের ঘর হইতে শুন! যাইতেছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ । খুব বকৃতে পারে! এখন বাড়ীর ভাবনায় বড় 
পড়েছে। মাফটার। আজ্ঞা, ই! । 

শ্রীরামকৃষ্ণ । বিপদকে সম্পদ জ্ঞন করবে বলেছিল কি না। কি? 

মাঞ্টার। আজঙ্ঞ মনের বলটা খুব আছে। 

বড়কালী। কোন্টা কম? [ ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়াছেন। 

কোন্নগরের একটি ভক্ত ঠাকুরকে বলিতেছেন-_-মহাশয়, ইনি 
( সাধক ) আপনাকে দেখতে এসেছেন--এর কি কি জিজ্ঞাস্য আছে। 

সাধক দেহ ও মস্তক উন্নত করিয়া বসিয়৷ আছেন। 

সাধক । মহাশয়, উপায় কি? 


দক্ষিণেশ্বর | নরেন, ভবনাথ প্রভৃতি ও কোননগরের ভক্তসঙ্গে । ১৭১ 


[ ঈশ্বর দর্শনের উপায়, গুরুবাক্যে বিশ্বীস। শান্স্ের ধারণা কখন | ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ । গুরুবাক্যে বিশ্বাস । তার বাক্য ধরে ধরে 
গেলে ভগবানকে লাভ করা যাঁয়। যেমন সুতোর খি ধরে ধরে গেলে 
বস্তলাভ হয় । সাধক"। তাকে কি দর্শন কর! যায়? 

শ্রীরামকৃষ্ণজ। তিনি বিষয়বুদ্ধির অগোচর। কামিনীকাঞ্চনে 
আসক্তির লেশ থাকলে তাকে পাত্তয়া যায় না। কিন্তুশুদ্ধ মন, শুদ্ধ 
বুদ্ধির, গোঁচর-_ষে মনে, যে বু্িতে, আসক্তির লেশমাত্র নাই! শুদ্ধ 
মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, আর শুদ্ধ আত্মা,--একই জিনিষ । 

সাধক । কিন্তু শাস্ত্রে বলছে,_ যতো বাঁচে নিবর্থন্তে অপ্রাপ্য 
মনস1 সহ”,_তিনি বাক্য মনের অগোচর । 

রামকৃষ্ণ । ও থাক্‌ থাক্‌! সাধন না করলে শাস্ত্রের 
মানে বোঝ যায় না। সিদ্ধি সিদ্ধি বল্েকি হবে? পণ্ডিতের! 
শ্লোক সব ফড়র্‌ ফড়র করে বলে-__ কিন্তু তাতে কি হবে? সিদ্ধি 
গায় মাখলেও নেশ। হয় না-_খেতে হয়। 

“শুধু বলেকি হবে দুধে আছে মাখন” দ্ধে আছে মাখন ? 
ভধকে দই পেতে মন্থন কর,_ তবে ত হবে! 

সাধক । মাখন তোলা, --ও সব ত শাত্সের কথা । 

প্রীরামকৃষ্ণজ। শাস্ত্রের কথা বললে বা শুন্লে কি হবে 1--ধারণা 
করা চাই। পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া৷ জল, পাঁজি টিপলে একটুও 
পড়ে না। সাধক। মাখন তোলা--আপনি তুলেছেন? 
. শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি কি করেছি আর না করেছি--সে কথা থাক। 
আর এ সব কথ! বোঝান বড় শক্ত । কেউ যদি জিজ্ভীসা করে-_ঘি 
কি রকম খেতে । তার উত্তর--কেমন ঘি, না ষেমন ঘি! 

“এ সব জানতে গেলে সাধুসঙ্গ দরকার । কোন্টা! কফের 
নাঁড়ী, কোন্ট। পিস্বের নাঁড়ী, কোনট? বায়ুব নাঁড়ী--এট! জানতে গেলে 
বৈছ্ের সঙ্গে থাকা দরকার । 

সাধক | কেউ কেউ অন্যের সঙ্গে থাকতে বিরক্ত হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে জ্ঞানের পর--ভগবান লাভের পর-_আগে সাধু 


১৭২ ্ীত্রীর়ামকৃষ্ণকথামৃত। ৪র্থ ভাগ । [ 1884, 19 9৫08. 


সঙ্গ চাই না? সাধন চুপ করিয়া! আছেন। 

সাধক (কিয়তুক্ষণ পরে, গরম হইয়া)! আপনি তীকে যদি 
জানতে পেরেছেন বলুন__প্রত্যক্ষেই হোক্‌ আর অনুভবেই হোক্‌। 
ইচ্ছ! হয় পারেন বলুন, না হয় না'বলুন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ঈষৎ হাঁসিতে হাসিতে )1 কি বোলবো! কেবল 
আভাস বল! যায়। সাধক। তাই বলুন! 

নগেন্দ্র গান গাহিবেন। নরেন্দ্র বলিতেছেন,পাঁখোয়াজট। আনলে ন|। 

ছোট গোপাল। মহিম ( মহিমাচরণ ) বাবুর আছে-_ 

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, ওর জিনিষ এনে কাজ নাই। 

আগে কেন্নগরের একটি ভক্ত কালোয়াতি গান গাইতেছেন। 

গানের সময় ঠাকুর সাধকের অবস্থা এক একবার দেখিতেছেন। 
গায়ক নরেন্দ্রের সহিত গান বাজনা সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক করিতেছে । 

সাধক । গাঁয়ককে বলছেন, তুমিও ত বাপু কম নও! এ জব তর্কে 
কি দরকার! আর একজন তর্কে যৌগ দিয়েছিলেন_ ঠাকুর সাঁধককে 
বলিতেছেন, “আপনি একে কিছু বোক্‌লেন ন1 ৮ 

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন্নগরের ভক্তদের বলছেন, “কই আঁপনাঁদের সঙ্গেও 
এর ভাল বনে না! দেখছি।” নরেন্দ্র গান গাইতেছেন। 

হশান্ন।_যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে, 

আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে। 

সাধক গান শুনতে শুনিতে ধ্যানস্থ হইয়াছেন। ঠাঁকুরের তক্তা- 
পোষের উত্তরে দক্ষিণাস্য হইয়! বসিয়া আছেন। বেল ৩টা__৪ট! 
হইবে। পশ্চিমের রৌদ্র আসিয়া তাগর গায়ে পড়িয়াছে। ঠাকুর 
তাড়াতাড়ি একটি ছাতি লইয়া! তাহার পশ্চিম দিকে রাখিলেন । যাহাঁতে 
রৌদ্র সাধকের গায়ে না লাগে । নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন-_ 

গপাম্ন।-- মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায় । 

পারে কি তৃণ পশিতে ভ্বলস্ত অনল যথায়। তুমি পুণের আধার, 
স্বলহ্ত-অনলসম। আমি পাপী, তৃণসম ; কেমনে পুজিব তোমায় ॥ 
শুনি তব নামের গুণে, তরে মহাপাগী জনে। লইতে পবিত্র ন।ম 


দক্ষিণেশ্বর। নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১৭৩ 


কাপে হে মম হদয়॥ অভ্যস্ত পাপের পেবায়), জীবন চলিয়া যায়। 
কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয় ।॥ এ পাতকী নরাধমে, তারে! 
যদি দয়াল নামে । বল করে কেশে ধরে, দাও চরণে আশ্রয় ॥ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


[ নরেন্দ্রাদির শিক্ষা । “েদবেদান্তে কেবল আভাস? |] 
হীন্ন-__স্রল্দলল ০ভ্ভাঙ্মাল লাম্ম হীম্লস্ণল্রঞ্প 
বহিছে অম্তপার জুড়ায় শ্রবণঃ ও প্রাণ রমণ হে ॥ 
গভীর বিষাদয়াষি, নিমিষে বিনাশে, যখনি তব নামন্ধ। শ্রবণে পরষে ; 
জয় মধুবময় তব নাম গানে, হয় হে হদয়নাথ চিদীনন্দ ঘন হে ॥ 
নরেন্দ্র যাই গাইলেন --হৃদয় মধুময় তব নাম গানে» ঠাকুর অমনি 
সমাধিস্থ । সমাধির প্রানন্তে হস্তের অঙ্গুলি, বিশেষ5ঃ বৃদ্ধাঙলি, 
স্পন্দিত হইতেছে । কোন্নগরের ভক্তের। ঠাকুখের সমাধি কখন দেখেন 
নাই। ঠাকুর চুপ করিলেন দেখিয়। তাহারা গারোণান করিতেছেন। 
ভবনাথ। আপনারা বন্থুন না । এর সমাধি অবস্থা! । 
কোন্নগরের ভক্তের আবার আসন গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্র 
গাইতেছেন__দিবানিশি করিয্াা যতন হৃদয়েতে রচেছি আসন, 
জগৎ্পতি হে কৃপা করি, সেথা! কি করিবে আগমন । 
ঠাকুর ভাবাবেশে নীচে নামিয়। মেজেতে নরেন্দ্র কাছে ৰসিলেন। 
গান_ চিদাকাশে হ'লো পুর্ণ প্রেম চন্দোদয় হে। 
উথলিল প্রেমসিন্ধু কি আনন্দময় হে ॥ 
জয় দয়াময়। জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! 
জয় দয়াময় এই নাম শুনিয়া ঠাকুর দণ্ডায়মান, আবার সমাধিস্থ 
অনেকক্ষণ পরে কিঞ্চিত প্রক্ৃতিস্থ হইয়। আবার মেজেতে মাছুরের 
উপর বসিলেন। নরেন্দ্র গান সমাপ্ত করিয়াছেন-_তানপুরা যথাস্থানে 
রাখা হুইয়াছে। ঠাকুরের এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে । ভাবাবন্থাতেই 
বলিতেছেন, এ কি বল দেখি মা, মাখন তুলে মুখের কাছে ধরো! 


১৭৪ শ্রীশ্ীরামকৃষ্ণকখামৃত। ৪র্থ ভাগ। [1884 148) 992 


পুকুরে চার ফেলবে না--ছিপ নিয়ে বসে থাকবে নাঁ_মাঁছ ধরে রর 
হাতে দাও! কিহালাম! হম, ল্বিজগালল আল্ল শ৪ভন্বো তা 
শালার! ঢুকিয়ে দেয়__-কি হাঙ্গাম! ঝেড়ে ফেলবে! । 

০5০5 2 ল্নিক্রিল াশ্লঃ-বেদবেদান্ত শাস্ত্র পড়ে কি 
তকে পাওয়া যায় ? (নরেন্দ্রের প্রতি ) লুন্বেভ্ছিস্,? ০স্যত্ে 
ক্ষেন্নল আআজ্ভাতন !? 

নরেন্দ্র আবার তানপুর1 আনিতে বলিলেন । ঠাকুর বলিলেন, আমি 
গাইবো |, এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে_ ঠাকুর গাহিতেছেন। 
গ্গাল- আম্মি ভর শে খু কলি হ্যা! 2 
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগ! ঘরে চুপি গো মা। 
ন্মা। ন্বিচ্গালল তকেভ্ব ুদ্লা ও ?” আবার গাঁহিতেছেনঃ 
গ্পান্ন__এবার আমি ভাল বেবেছি, ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি। 
ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই যোগে জাগে জেগে আছি, 
যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়িয়েছি। 
ঠাকুর বলিতেছন__আমি হুসে আছি।' এখনও ভাবাবস্থা । 
গপা্ন-_ন্থরাপাঁন করি না আম স্থধা থাই জয়কালী বলে। 
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাঁতালে মাতাল বলে॥ 
ঠাকুর বলিয়াছেন; “ম! বিচার আর শুনবো! না। নরেন্দ্র গাইতেছেন, 
(আমা ) দে ম পাগল ক'রে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে । 
তোমার প্রেমের সুরা পানে কর মাতোয়ারা, 
ওম! ভক্ত-চিত্তহর! ডুবাঁও প্রেম-সাগরে । 
ঠাকুর ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন_-%দে মা পাগল করে! 
তীকে জ্ঞান বিচীর ক'রে-_শান্মের বিচার ক'রে-__পাওয়া যায় না।” 
কোন্নগরের গাঁয়কের কালোয়াতি গান ও রাগিণী আলাপ শুনিয়া 
প্রসন্ন হইয়াছেন । বিনীতভাবে গায়ককে বলিতেছেন, “বাপুঃ একটা 
আনন্দমযীর নাম!” গায়ক ! মহাশয় ! মাপ করবেন। 
শ্রীরামকষ্জ গায়ককে হাতজোড় করিরা প্রণাম করিতে করিতে 
বলছেন, “না বাপু! একটি জোর করিতে পারি!” এই বলিয়া গোষিন্দ 


দক্ষিণেশ্বর | নরেঞ্দ্, ভবনাথ, মুখুষ্যে প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১৭৫ 


অধিকারীর যাত্রায় বৃন্দার উক্তি কীর্তন গান গাইয়। বলিতেছেন-__ 
রাই বলিলে বলিতে পারে! (বৃঞ্জের জন্য জেগে আছে!) 
(সারা রাত জেগে আছে !) (মান কবিলে করিতে পারে 1) 

“বাপু! তুমি ব্রহ্মমযীর ছেপে [তিনি ঘটে ঘটে আছেন !_ 
অবশ্য ব'লবো। চাষা গুরুকে বলেছিল _-“মেবে মন্ত্র লবে। !” 

গায়ক (সহান্তে )। জুতে। (মরে । শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্রীগুরুদেবকে 
উদ্দেশে প্রণাম করিতে করিতে, সহাস্তে )--অত দূর নয়। 

আবার ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন-_“প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ, 
সিদ্ধের সিদ্ধ ;__তুমি কি শিদ্ধ, না সিদ্ধের সিদ্ধ ?-_ আচ্ছা গান কর।” 

গায়ক রাগিণী আলাপ করিয়। গন গাইতেছেন-_-্সম্ন ন্বাললন্প 

[ শব্দব্রন্মে আনন্দ । ম» আমি ন। তুমি ?] 

শ্রীরামকৃষ্ণ (আলাপ শুনিয়া)। বাবু !_-এতেও আনন্দ হয়, বাবু! 

গান সামাপ্ত হইল! কোন্নগরের ভক্তের! প্রণাম করিয়! বিদায় 
লইলেন। সাধক জোড়হাতে প্রণাম করিয়! বপছেন, “গৌসাইজী !__-তবে 
আসি।,_-ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ-_মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন__ 

“মা ! আনি লনা ভন্তি ? আমি কি করি ?-_না, না, তুমি। 

“তুমি বিচার গুন্লে-_না এতক্ষণ আমি শুন্লাম ?__না; আমি 
না| )-_তুমিই ! '( শুন্লে )। 

[ পূর্ববকথা সাধুর ঠাকুরকে শিক্ষা। তমোগুণী সাধু] 

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, মুখুধ্যে ভ্রাতৃদ্বয় 
প্রভৃতি ভক্তদের সহিত কথ! কহিতেছেন। সাধকটার কথায়__- 

ভবনাথ € সাহান্তে .। কি রকমের লোক ! 

শ্ীরামকৃষ্ণ-_-“তমোগুণীভক্ত'। ভবনাথ --“খুব শ্লেক বলতে পারে। 

ীরামকৃঞ্ণ। আমি একজনকে বলেছিলাম-_ও রজোগুণী সাধু 
--ওকে সিধে টিধে দেওয়। কেন? আর একজন সাধু আমায় শিক্ষা 
দিলে-_'অমন কথা বোলো না!--শ্লাঞ্ু ভিন্ন এরক্কাস্- 
শম্ঙঞলীঃ দলত্োগ্এলী, ভত্মোহএলী, ৮ সেই দিন 
থেকে আমি সব রকম সাধুকে মানি। 


১৭৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্জকথামৃত। ৪র্ঘ ভাগ । [ 1884, 146 967. 


নরেন্দ্র (সহাম্তে )। কি, হাতী নারায়ণ ?__-সবই নারায়ণ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তিনিই বিদ্যা আবিগ্। রূপে লীল। কচ্ছেন। 
ছুইই আমি প্রণাম করি। চণ্ডিতে আছে, “তিনি লক্ষ্মী আবার হতভাগার 
ঘরে অলম্মনী ! ( ভবনাথের প্রতি ) এট কি বিষু্পুরাণে আছে? 

ভবনাথ ( সহাস্তে)। আজ্ঞা, তাজানণি না কোন্নগরের ভক্তর| 
আপনার সমাধি অবস্থা! আসছে বুঝতে না পেরে উঠে যাচ্ছিল। 

্ীরাকৃষ্জ। কে আবার বলছিলো-_-তোমর! বোসে| ৷ 

ভবনাথ (সহাস্তে )। সেআমি! 

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি বাঁ ঘটাতেও যেমন, আবার তাঁড়াতেও তেমনি । 

গায়কের সঙ্গে নবেন্দ্রের তর্ক হইয়াছিল,--সেই ধথ হইতেছে। 
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নরেন্দ্রের প্রতি উপদেশ-_সত্বের তমঃ। হরিনাম মাহাত্ম্য । ] 

মুখুষে) । নরেন্দ্র ছাড়েন নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । না, এরূপ রে।খ চাই! একে বলে শক্তি ভচ্ম2। 
লোকে য। বলবে তাই কি শুনতে হবে? বেশ্যাকে কি বলবে, আচ্ছা য। 
হয় তুমি করে! । ত। হলে বেশ্যার কথা শুনতে হবে ? মান করাতে এক 
জন সখি বলেছিল, শ্রীমতীর অহঙ্কার হয়েছে । বন্দে বললে, এ 'অহৎ 
কা'র ?--এ তারই অহং। কৃষ্ণের গরবে গরবিনী । 

এইবার হরিনাম মাহাত্যের কথা হইতেছে। 

ভবনাথ । হরিনামে আমার গ! যেন খালি হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । যিনি পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। হুরি ত্রিতাপ, 
হরণ করেন। 

“আর চৈতম্যদেব হরিনাম প্রচার করেছিলেন--অতএব ভাল। দেখো! , 
চৈতম্যদেব কত বড় পণ্ডিত--আর তিনি অবতার-_তিনি যে কালে এই 
নাম প্রচার করেছিলেন এ অবশ্য ভাল। (জহাহ্যে ) চাষারা নিমন্ত্রণ 
খাচ্ছে--তাদের জিজ্ঞাস করা হলো, তোমর1 আমড়ার অন্বল খাবে? 
তার! বললে, যদি বাবুরা থেয়ে থাকেন তা হলে আমাদের দেবেন। তারা 
বেকালে থেয়ে গেছেন সেকালে ভালই হয়েছে। (সকলের হাস্য )। 


_ দক্ষিণেশ্বর । নরেন্দ্র, ভবনাথ, হাঞ্জর। প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১৭৭ 


[ শিবনাথকে দেখিবার ইচ্ছা! । মহেজ্দ্রের তীর্থযাত্রা প্রস্তাব । ] 


ঠাকুর শিবনাথ ( শাস্ত্রী )কে দেখিতে যাইবেন ইচ্ছা হুইয়াছে-. 
তাই মুখুষ্যেদের বলিতেছেন, “একবার শিবনাথকে দেখ তে যাবো-_ 
তোমাদের গাড়ীতে গেলে আর ভাড়। লাগবে না! 


মুখুষয্যে । যে আজ্ঞ।) তাই এক দিন ঠিক করা যাবে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )। আচ্ছা, আমাদের কি লাইক্‌ 1109 
করবে ? অতো ওর! ( ব্রাঙ্গভক্তের। ) সাকারবাদীদের নিন্দা করে। 


শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুষ্যে তীর্থ যাত্রা করিবেন--ঠাকুরকে 
জানাইতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে)। সে কি গে! প্রেমের অঙ্কুর না হতে 
হতে যাচ্চে ? অঙ্কুর হবে তার পর গাছ হবে, তার পর ফল হবে। 
তোমার সঙ্গে বেশ কথাবার্ত। চলছিল । 

মহেন্দ্র। আঁজ্ঞ!, একটু ইচ্ছ। হয়েছে ঘুরে আসি। আবার শীস্ত 
ফিরে আমবো। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


নরেন্দ্রের ভক্তি । যছুমল্লিকের বাগানে ভক্তসঙ্গে গ্রীগোরাঙ্গের ভাব। 
অপরাহ্‌ হইয়াছে । বেল! ৫ট1 হইবে। ঠাকুর গাত্রোথান করিলেন ! 
ভক্তের! বাগানে বেড়াইতেছেন। অনেকে শীঘ্র বিদায় লইবেন। 


ঠাকুর উত্তরের বারাগ্ায় হাজরার সহিত কথা কহিতেছেন। 
নরেক্জস আঞ্জ কাল, গুহদের ছেলে বড় অননদার কাছে, প্রায় যান। 


'হাজর।। গুহদের ছেলে, অন্নদ1, শুন্লাম বেশ কঠোর কর্ছে। 
সামান্য সামান্য কিছু খেয়ে থাকে। চার দিন অন্তর অন্ন খার। 

ভ্রীরামকৃষ্ণ। বল কি! “কে জানে কোন্‌ ভেক্সে নারায়ণ মিল বায়। 

হাঁজর|। নরেন্দ্র আগমনী গাইলে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যস্ত হইয়।)। কি রকম? 

কিশোরী কাছে দীড়াইয়। । ঠাকুর বলছেন-_তুই ভাল আছিস্‌? 

ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারাণায়। শরৎকাল। গেরুয়া রঙে ছোপান 

১২ 


১৭৮ ক্স্ীরামকৃষ্চকথামৃত। ৪র্থ ভাগ। [1884,14) 96. 


একটি ফ্লানেলের জাম। পরিতেছেন ও নরেন্দ্রকে বল্ছেন, তুই আগমনী 
গেয়েছিস্‌!? গোল বারান্দা হইতে নামিয়৷ নরেক্দ্রের সঙ্গে গলার 
পোলস্তার উপর আদ্িলেন। সঙ্গে মাষ্টার । নরেন্দ্র গান গাইতেছেন। 
হা-_ক্ষেলল ক্ুল্লে লেন্স ছ্বল্ে, ভিক্ন চ্মা 
ন্বভশ হস ভ্ডাত্ই । কত লোকে কত বলে শুনে প্রাণে মরে যাই ॥ 
চিতাভম্ম মেখে অজে, জামাই বেড়ায় মহারঙ্গে। তুই নাকি মা তারই 
সঙ্গে_-সোণার অঙ্গে মাথিস ছাই ॥ কেমনে ম! ধৈর্য্য ধরে, জামাই নাকি 
ভিক্ষা করে। এবার নিতে এলে পরে বল্ব উমা ঘরে নাই ॥ 

ঠাকুর দাড়াইয়। শুনিতেছেন। শুনিতে গুনিতে ভাবাবিষ্ট । 

এখনও একটু বেল। আছে। স্ূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে দেখ| যাইতে- 
ছেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। তাহার এক দিকে উত্তরবাহিনী গঙ্গা-_ 
কিয়ত্ক্ষণ হইল গোয়ার আসিয়াছে । পশ্চাতে পুস্পোদ্যান। 
ডানদিকে নব ও পঞ্চবটা দেখা যাইতেছে । কাছে নরেন্দ্র দাড়াইয়। 
গান গাইতেছেন। সন্ধ্যা! হইল । 

নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তের! প্রণাম করিয়! বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন । 
ঘরে ঠাকুর আসিয়াছেন ও জগম্মাতার নাম ও চিন্ত। করিতেছেন । 

শ্রীযুক্ত যু মল্লিক পারের বাগানে আজ আসিয়াছেন। বাগানে 
আপিলে প্রায় ঠাকুরকে লোক পাঠাইয়। লইয়৷ বান। আজ লোক 
পাঠা ইয়াছেন--ঠাকুরের যাইতে হইবে। শ্রযুক্ত অধর সেন কলিকাতা 
হইতে আসিয়। ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। 

[ ভক্তসঙ্গে ব্্রীযুক্ত যছ্মল্লিকের বাগানে । শ্রীগৌরাজের ভাব । ] 

ঠাকুপন শ্রীযুক্ত যহ মল্লিকের বাগানে যাইবেন। লাটুকে বলিতেছেন" 
লনট। জ্বাল,--একবার চল্‌ । 

ঠাকুর লাটুর সঙ্গে একাকী বাইতেছেন। মাষ্টার সঙ্গে আছেন । 

ট্ররামকৃ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। তুমি নারানকে আন্লে না কেন? 

মাঞ্টীর বলিতেছেন--আমি কি সঙ্গে বাবে ! 

শ্রীামকৃষ্জ। যাবে ? অধর টধর সব রয়েছে,-আচ্ছা, এসে | 

মুখুষ্যের! পথে ধড়াইয়াছিলেন। ঠাকুর মাঙ্টীরকে বলিতেছেন-_ 


ভক্তসঙ্গে শ্রীযুক্ত যছুমল্লিকের বাগানে । ১৭৯ 


ঙরা কেউ যাবেন? (মুখুষ্যেদের প্রতি ) আচ্ছা, বেশ চলো । ত৷ 
হলে শীঘ্র উঠে আস্তে পার্বো। 
[ চৈতন্তলীলা ও অধরের কম্মের কথা যস্ুমল্লিকের সঙ্গে । ] 
ঠাকুর যছুমল্লিকের বৈঠকথখানায় আসিয়াছেন। স্ুুসভ্জিত বৈঠক- 
থানা । ঘর বারান্দার দ্যালগিরি জ্বলিতেছে। শ্রীযুক্ত যছুলাল ছোট 
ছোট ছেলেদের লইয়া আনন্দে দু একটী বন্ধু সঙ্গে বসিয়! আছেন। 
খ/নসামার। কেহ অপেক্ষা করিতেছে, কেহ হাতপাখ। লইয়া পাখা 
করিতেছে। যু হাসিতে হাসিতে বসিয়া! বসিয়া! ঠাকুরকে সম্ত!ষণ 
করিলেন ও অনেক দিনের পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। 
যহু গৌরান্গভক্ত। তিনি স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীল৷ দেখিয়! 
আসিয়াছেন । ঠাঁকুবের কাছে গল্প করিতেছেন। বলিলেন, ঠতন্য- 
লীল! নূতন অভিনয় হইতেছে--বড় চমৎকার হইয়াছে । 
ঠাকুর আনন্দের সহিত চৈতন্যলীলা-কথা শুনিতেছেন__মাঝে মাঝে 
ধুর একটী ছে1ট ছেলের হাত লইয়া খেলা করিতেছেন। মাস্টার ও 
মুখুয্যে ভ্রাতার। তাহার কাছে বসিয়া আছেন। 
শ্রীযুক্ত অধর সেন কলিকাতা মিউনিসিপালিটার "109- 
00078111090 এর কন্মের জন্য চেষ্। করিয়াছিলেন। সে কর্দ্ের 
মাহিয়ানা হাজার টাকা । অধর ভেপুটা মাঁজিপ্রেট। তিনশ টাক। 
মাইনে পান। অধরের বয়স ত্রিশ বসর। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (যদুর পুতি )। কৈ অধরের কম্ম হলে না? 
ষছু ও তাহার বন্ধুর! বলিলেন, অধরের কণ্মের বয়স যায় নাই। 
কিয়ত্ক্ষণ পরে যু বলিতেছেন__“তুম একটু তার নাম করে! । 
ঠাকুর গৌরাজের ভাব গানের ছলে বলিতেছেন। 
গ্রা্ম__আমার গৌর নাচে। নাচে সংকীর্তনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, 
তক্তগণ সে ॥ 
গগাভ্ব--আমার গৌর রতন। 
গ্পান্ন-_-গোৌর চাহে বৃন্দাবন পানে, আর ধারা বহে ছুনয়নে ! 
( ভাব হবে বৈকি রে)( ভাবনিধি শ্রীগৌরাজের ) 


১৮০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত। ৪থ ভাগ। [ 1884) 1461) 991 


( ভাবে হাসে কাদে নাচে গায়। ) ( বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে) 
(সমুদ্র দেখে ভ্রীষমুন। ভাবে) (গৌর আপনার পায় আপনি ধরে) 
(যার অন্তঃ কৃষ্ণ বহি গৌর ) 
গ্ান্ম__মামার অঙ্গ কেন গৌর! (ও গৌর হল রে!) 
কি করলে রে ধনী, অকালে সকাল কৈলে' অকালেতে বরণ 
ধরালে। এখন ত, গৌর হতে দিন, বাকি আছে! 
এখন ত দ্বাপর লীলা) শেষ হয় নাই! 
একি হ'ল রে! কোকিল মযূব, সকলই গৌব ! 
যে দিকে ফিরাই জি (একি হ'ল রে) 
একি, একি, গৌরময় সকল দেখি ॥ 
রাই বুঝি মধুরায় এলো, তাইতো! অঙ্গ বুঝি গৌর হ'ল! 
ধনী কুমুরিয়ে পৌক! ছিল। তাইতো! আপনার বরণ ধরাইল! 
এখনি যে অঙ্গ কাল ছিল, দেখতে দেখতে গৌর হ'ল! 
রাই ভেবে কি রাই হলাম! ( একি রে) 
যে রাধামন্ত্র জপ ন| করে, রাই ধনী কি আপনার বরণ ধরায় তারে! 
মথুরায় আমি, কি নবদ্ধীপে আমি, কিছু ঠাওরাতে নারি রে! 
এখনও ত, মহাদেব অদ্বৈত হয় নাই (আমার অঙ্গ কেন গৌর)! 
এখন ৩, বলাই দাদ। নিতাই হয় নাই, বিশাখ। রামানন্দ হয় নাই। 
এখন ত, ব্রহ্ম! হরিদাস হয় নাই, এখনও ত, নারদ শ্রীবাস হয় নাই! 
এখনও ত, ম1 যশোদা শচী হয় নাই! 
একাই কেন আমি গৌর (যখন বলাই দাদ] নিতাই হয় নাই তখন) 
তবে রাই বুঝি মধুরায় এলো, তাইতে কি অজ আবার গৌর হল ! 
(অতএব বুঝি আমি গৌর) এখনও ত, পিত৷ নন্দ পগল্লাথ হয় নাই ! 
এখনও ত শ্রীরাধিক1 গদাধর হয় নাই! আমার অঙ্গ কেন গৌর হল ॥ 


১ 


দক্ষিণেশ্বর । মুখুষ্যে, অধর প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১৮১ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 


[শ্রীযুক্ত রাখালের জন্য চিন্তা । যছু মল্লিক। 
ভোলাশাথের এজাহার । ] 

গান সমাপ্ত হইলে মুখুষ্যের] গাঁত্রোথান করিলেন। ঠাকুরও সঙ্গে 
সঙ্গে উঠিলেন। কিন্ত ভাবাবিষ্ট। ঘরের.বারান্দায় আনিয়া! একবারে 
সমাধিস্থ হইয়! দণ্ডায়মান ! বারান্দায় অনেকগুধি আলো! ভ্বলিতেছিল। 
বাগানের দ্বারবান ভক্ত লৌক। ঠাকুরকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়। 
সেব। করান। ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়] দীড়াইয়া আছেন। দ্বারবানটা 
আসিয়৷ ঠাকুরকে পাখার হাওয়৷ করিতেছেন । বড় হাত পাখা । 

বাগানের সরকার শ্রীযুক্ত রতন আসিয়। প্রণাম করিলেন। 

ঠাকুর প্রকৃতিন্থ হইয়াছেন। ন্নাল্লান্সঞপ ! লাল্লাম্ঞ্প 1 
এই নাম উচ্চারণ করিয়! তাহাদের সস্তাষণ করিলেন। 

ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুরবা ড়ীর স্দর ফটকের কাছে আসিয়াছেন। 

ইতিমধ্যে মুখুষ্যের। ফটকের কাছে অপেক্ষ। করিতেছেন । 

অধর ঠাকুরকে খুঁজিতেছিলেন। ৃ্‌ 

মুখুষ্যে (সাহান্যে )। মহেন্দ্র বাবু পালিয়ে এসেছেন। 

রামকৃষ্ণ ( সহান্তে, যুখুষ্যের প্রতি )। এর সঙ্গে তোমর৷ 
সর্ববদ! দেখ! কোরো, আর কথাবার্তী কোয়ো!। 

প্রিয় মুখুষ্যে (সহান্তে)| ইনি এখন আমাদের মাষ্টারী কর্বেন। 

শ্বীরামকৃঞ্জ। গাঁজা খোরের স্বভাব গাঁজা খোর দেখলে আনন্দ 
করে! আমীর এলে কথ কয় না । কিন্তু যদি একজন লল্গনীছাড়। 
গাজাখোর_আসে, তবে হয়ত কোলাকুলি করবে! ( সকলের হান্য )। 

ঠাকুর উদ্ভান পথ দিয়! পশ্চিমান্য হইয়! নিজের ঘরের অভিমুখে 
আফিতেছেন। পথে বলিতেছেন--“যছ খুব ছি'ছি। ভাগবত থেকে 
অনেক কথ! বলে।' 

মণি কালীমন্দিরে আসিয়। প্রথামাদি করিয়। চরণ।মৃত পান করিতে- 
ছেন। ঠাকুর আসিয়! উপস্থিত--মাকে দর্শন করিবেন। 


১৮২  শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথাম্ৃত। ৪র্থ ভাগ। [ 1884, 1467 967 


রাত প্রায় নয়ট] হইল। মুখুয্যের প্রণাম করিয়! বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। অধর ও মাষ্টার মেঝেতে বসির! আছেন। ঠাকুর অধরের 
মহিত শ্রীযুক্ত রাখালের কথা কহিতেছেন। 

রাখাল বৃন্দাবনে আছেন-বলরামের জঙ্গে। পত্রে সংবাদ 
আসিয়াছিল তাহার অন্থখ হইয়াছে! ছুই তিন দিন হুইল ঠাকুর 
রাখালের অন্ত শুনিয়। এত চিন্তিত হইয়াছিলেন যে, মধ্যাহ্নের সেবার 
সময় “কি হবে! বলিয়। হাঁজরাঁর কাছে বালকের ম্যায় কেদেছিলেন। 
অধর রাখালকে রেজিষ্টারী করিয়! চিঠি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যস্ত 
চিঠির প্রাপ্তিম্বীকার পান নাই! 

শ্রীরামকৃষ্ণ । নারাণ চিঠি পেলে আর তুমি চিঠির জৰাব পেলে না! 

অধর। আজ্ঞ। এখনও পাই নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । আর মাফ্টারকে লিখেছে । 

ঠাকুরের চৈতন্য লীল! দেখিতে যাইবার কথা হইতেছে । 

শ্রীরামকষ্জ (হাসিতে হাসিতে, ভক্তদের প্রতি )। ছু বল্ছিল 
এক টাকার জায়গ। হতে দেশ দেখ যায়। সস্তা । 

“একবার আমাদের পেনেটা নিয়ে যাবার কথ। হয়েছিল-_যছু 
আমদের চলতি নৌকায় চড়তে বলেছিল ! ( সকলের হাস্য )। 

“আগে ঈশ্বরের কথ। একটু একটু শুন্তো৷। একটা ভক্ত ওর কাছে 
যাতায়াত কর্তো।--এখন আর তাকে দেখতে পাই না। কতকগুলো 
মোসাহেব ওর কাছে সব্বদ! থাকে--তারাই আরে। গোল করেছে। 

“ভারী হিসাবী! যেতে মাত্রই বলে কত ভাড়া। আমি বলি, 
তোমার আর শুনে কাজ নেই,তুমি আড়াই টাক। দিয়ে! ! তাইতে চুপ 
করে থাকে আর আড়াই টাকাই দেয়! (সকলের হান্য )। 

ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণপ্রন্তে পাইখান। প্রস্তুত হইয়াছে তাই লইয়। 
শ্রীযুক্ত যু মল্লিকের সহিত বিঝ।দ চলিতেছে । পাইখানার পাশে 
যহুর বাগান । 

বাগানের মুহুরী ্ত্রীধুক্ত ভোলানাথ বিচারপতির কাছে এজাহার 
দিয়াছেন। এঞ্জাহার দেওয়ার পর হইতে তীহার বড় ভয় হইয়াছে। 


দক্ষিণেশ্বর। যুখুষ্, অধর, প্রস্তৃতি ভক্ত সঙ্গে । ১৮৬ 


তিনি ঠাকুরকে জান|ইয়াছিলেন। ঠাকুর বলির়াছিলেন - অধর ডেপুটা 
ম্যাজিগ্রেট, সে আঙিলে তাকে জিজ্ঞাসা কোরে । শ্রীযুক্ত রামচক্রবর্তী 
ভোলানাথকে সঙ্গে করিয়! ঠাকুরের কাছে আনিয়াছেন ও সমস্ত 
বলিতেছেন-_-“এর এজাহার দিয়ে ভূয় হয়েছে? ইত্যাদি। 

ঠাকুর চিন্তিতপ্রায় হইয়া উঠিয়া! বসিলেন ও অধরকে সব কথ 
বলিতে বলিলেন। অধর সমস্ত শুনিয়! বলিতেছেন _-ও কিছুই না, 
একটু কষ্ট হবে। ঠাকুরের যেন গুরুতর চিন্ত। দুর হইল । 

রাত হুইয়াছে। অধর বিদায় গ্রহণ করিবেন, প্রণাম করিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )। নারা'ণকে এনে । 


শ্রীশ্রীরামকৃঞ্জকথামত, ৪র্থ ভাগ, উনবিংশ খণ্ড সমাপ্ত । 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথ।মৃত। 
চ্ত্র্থ ভ্ভাঙ্গী-ন্বিৎস্প এনভ | 


_--8%2 77 
দক্ষিণেশ্বরে মহেন্দ্র, রাখাল, রাধিকাগোব।মা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


[ মহেন্দ্রাির প্রতি উপদেশ। কাঝ্টেনের ভক্তি ও 
পিতামাতার সেবা । ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে সেই পুর্ববপরিচিত ঘরে ভক্ত- 
সঙ্গে বসিয়া আছেন। শরংকাল। শুক্রবার ৪ঠ| আশ্বিন, ১২৯১, 
বেল। হুইটা। আজ ভান্ত্র অমাবন্থা। | মহালয়। । শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখো- 
পাধ্যার ও তাহার আ্রাত! শ্রীযুক্ত প্রির মুখোপাধ্যায়, মাধ্টার, বাবুরাম, 
হরীশ, কিশোরী লাঢু, মেজেতে কেহ বলিয়।। কেহ দাড়াইর়। অছেন, -_- 
কেহ ব। ঘরে ঘাতান্বত করিতেছেন। শ্ত্রীযুক্ত হাঁজর৷ বারাপণ্ডায় বজিয়। 
আছেন । রাখাল বলরামের সহিত বৃন্দাবনে আছেন। 


১৮৪ শ্ী্্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৪র্থভাগ। [ 1884, 146 99৮৮. 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহেন্দ্রাদি ভক্তদের প্রতি)। কলিকাতায় কাণ্ডতেনের 
বাড়ীতে গিছলাম। ফিরে আস্তে অনেক রাত হয়েছিল । 

কাণ্তেনের কি স্বভাব! কি ভক্তি! ছোট কাপড়খানি পরে 
আরতি করে। একবার তিন বাতিওল। প্রদদীপে আরতি করে,--তার 
পর আবার এক বাতিওল৷ প্ররদীপে। আবার কর্পুরের আরতি। 

“সে সময়ে কথ। কয়না। আমায় ইনার! করে আসনে বস্তে বললে। 

“পুজ। করবার সময় চোখের ভাব--ঠিক যেন বোল্তা৷ কামড়েছে ! 

“এদিকে গান গাইতে পারে না। কিন্তু স্বন্দর স্তব পাঠ করে। 

“তার মা'র কাছে নীচে বসে। মা--আ সনের উপর বস্বে। 

«বাপ ইংরাঞ্জের হাওয়ালদার। যুদ্ধক্ষেত্রে এক হাতে বন্দুক আর 
এক হাতে শিবপুজ[] করে। খানসাম৷ শিব গড়ে গড়ে দিচ্ছে। শিবপুজা 
না করে জল খাবে না। ছয় হাজার টাক! মাহিন! বছরে। 

“মাকে কাশীতে মাঝে মাঝে পাঠায় । সেখানে বার তেরে! জন মার 
সেবার থাকে। অনেক খরচ! । বেদান্ত, গীতা, ভাগবত---কাপ্তেনের কণ্টস্থ। 

“সে বলে, কলিকাতার বাবুর৷ স্নেস্ছ!চার । 

“আগে হঠযে।গ করেছিল-_তাই আমার সমাধি কি ভাবাবস্থ। হলে 
মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় | 

“কাণ্ডেনের পরিবার--ত|র আবার আলাদ৷ ঠাকুর, গোপাল । 
এবার তত কৃপন দেখলাম না। সেও গীতা টীতা জানে। ওদের কি ভক্তি! 
--আমি যেখানে খাব সেইখানে ই আচাব। খড়কে কাটাটি পর্য্স্ত ! 

“পাঁঠার চচ্চড়ি করে $--কাণ্ডেন বলে পনর দিন থাকে, কিন্ত 
কাণ্ডেনের পরিবার বল্লে-_“নাহি নাহি, 'পাত রোজ? । কিন্তু বেশ 
লাগল। ব্যঞ্রন সব একটু একটু । আমি বেশী খাই বলে, আঞ্জ কাল 
আমায় বেশী দেয়। 

“তারপর খাবার পর, হয় কাণ্ডেন, নয় তার পরিবার বাতাস কর্বে। 
[ 810£ 1381090.0: এর ছেলেদের কাণ্ডতেনের সঙ্জে আগমন ১৮৭৫-৬। 

নেপালী ব্রহ্মচারিণীর গীতগোবিন্দ গান । 'আমি ঈশ্বরের দাসী ।” | 

“ওদের কিন্তু ভারি ভক্তি,_-সাধুদের বড় সম্মান। পশ্চিমে 


দক্ষিণেশ্বর। বাবুরাম, মহেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১৮৫ 


লোকেদের সাধুভক্তি বেশী। জাঙ, বাহাছুর এর ছেলের। আর ভাইপো! 
কর্ণেল এখানে এসেছিল। যখন এলে! পেপ্ট,লন খুলে, যেন কত ভয়ে । 

“কাপ্তেনের সঙ্গে একটা ওদের দেশের মেয়ে এসেছিল। ভারি 
ক্ত,__বিবাহ হয় নাই। গীতগোবিন্দ,গান কণ্ম্থ। তার গান শুনতে 
দ্বারিক বাবুরা এসে বসেছিল। আমি বল্লাম, এর! শুন্তে চাচ্ছে, লোক 
ডাল। যখন গীতগোবিন্দ গান গাইলে তখন *ঘ্বারিক বাবু রুমালে 
১ক্ষের জল প্ুছতে লাগল । বিয়ে কর নাই কেন, জিজ্ঞাসা করাতে 
বলে, ঈশ্বরের দাসী, আবার কার দাসী হ'ব? আর সর্বদাই তাকে 
'দবী বলে খুব মানে-__যেমন পু থিতে ( শান্তে) আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহেন্দ্রাদির প্রতি )। আপনার! যে আস্ছো) তাতে 
|কছু কি উপকার হচ্ছে, শুনলে, মনট। বড় ভাল থাকে । (মাস্টারের 
প্রতি) এখানে লোক আসে কেন ? তেমন লেখাপড়। জানি না_ 

মাষ্টার । আজ্ঞা কৃষ্ণ যখন নিজে সব রাখাল গরু টরু হলেন 
(ব্রন্ম! হরণ কর্বার'পর ) তখন রাখালদের মারা, নূতন রাখালদের 
পেয়ে যশোদার বাড়ীতে আর আসেন না। গাভীরাও হাম্বা রবে এ 
নুতন বাছুরদের পিছে পিছে গিয়ে পড়তে লাগল । 

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাতে কি হলে! ? মাষ্টার ঈশ্বর নিজেই সব 
২য়েছেন কি না, তাই এত আকর্ষণ । জশ্বর বস্ত থাকলেই মন টানে । 

[ কৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যা । গোপীপ্রেম। বস্ত্রহরণের মানে । ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ । এ যোগমায়ার আকর্ষণ--ভেল্কী লাগিয়ে দেয়। 
রাধিকা স্থবোল বেশে__বাছুর কোলে-_জটিলার ভয়ে যাচ্ছে; যখন 
যোঁগমায়ার শরণাগত হলো তখন জটিল! আবার আশীর্বাদ করে! 

“হরিলীল। সব যোগমায়ার সাহায্যে! 

গোপীদের ভালবাসা--পরকীয়া রতি। কৃষ্ণের জন্য গোগীদের 
প্রেমোন্মাদ হয়েছিল। নিজের সোয়ামীর জন্য অত হয় না। যদি কেউ 





* দ্বারিকা বাবু, মথুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র । ১৮৭৭ খৃঃ প্রায় ৪৭ বৎসর বয়সে মৃতু 
হয় পৌষ ১২৮৪। কাণ্ডেন প্রথম আসেন ১৮৭৫-৭৬ থুঃ। অতএব এই গীত- 
গোবিন্দ গান ১৮৭৫ ও ১৮৭৭ থৃঃ মধ্যে হইবে। 


১২--ক 


১৮৬ শ্রীস্রীরামকৃ্চকথাস্ৃত। ৪র্থ ভাগ । [1984) 14. 901 


বলে, ওরে তোর সোয়ামী এসেছে 1” তা বলে, “এসেছে, তা 
আহ্ক্গে ;_-এ খাবে এখন !* কিন্ত্ব যদি পর পুরুষের কথ। শুনে 
রসিক, স্থন্দর, রসপণ্ডিত»--ছুটে দেখ. তে যাবে, আব আড়াল থেকে 
উকি মেরে-_দেখবে। 

“বদি খোচ ধর ষে, তাকে দেখি নাই, তার উপর কেমন ক'রে 
গোপীদের মত টান হবে? তা শুন্লেও সে টান হয়-- 

“না! জেনে নাম শুনে কাণে মন দিয়ে তায় লিপ্ত হ'লে ।” 

একজন ভক্ত । আঞজ্ঞ॥ বন্্রহরণের মানে কি? 

শ্রীরামকৃষ্ণ । অষ্টপাশ,__গোগীদের সব পাশই গিয়েছিল, কেবল 
লঙ্জ। বাকি ছিল। তাই তিনি ও পাশটাও ঘুচিয়ে দিলেন। ঈশ্বর 
লাভ হলে সব পাশ চলে বায়। 

[ যোগন্রষ্টের ভোগান্তে ঈশ্বর লাভ। ] 

শ্রীরামকৃষ ( মহেন্দ্র মুখুষ্যে প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি )। শীশ্বরের 
উপর টান সকলের হয় না, আধার বিশেষে হয়! সংস্কার থাকলে 
হয়! ত| না হলে বাগবাকঙ্তারে এত লোক ছিল কেবল তোমরাই এখানে 
এলে কেন? আদাড়ে গুলোর হয় না। মলয় পর্বতের হাওয়। 
লাগলে সব গাছ চন্দন হয়; কেবল শিমুল, অশ্ব্থ, বট আর কয়েকটা 
গাছ চন্দন হয় ন।। 

“তোমাদের টাকা কড়ির অভাব নাই । যোগন্রষ্ট হ'লে ভাগ্যবানের 
ঘরে জন্ম হয়ঃ_-তার পর আবার জঈম্বরের জন্য সাধনা করে। 

মহেন্দ্র মুখো। কেন যোগভন্ট হয় ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ । পূর্ববজন্মে ঈশ্বরচিন্ত| করতে করতে হয়ত হঠাৎ 
ভোগ করবার লালসা! হ'য়েছে। এরূপ হ'লে যোগভ্র্ হয়। আর 
পরজগ্মে এরূপ জল্ম হয়। মঃ মুখে। । তার পর, উপায় ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ । কামনা থাকৃতে-_ভোগ লালসা থাকৃতে-_মুক্তি নাই। 
ভাই খাওয়া পর! রমণ ফমন সব ক'রে নেবে। ( সহাস্যে) তুমি কি 
বল -স্থদারায় ন! পরদারায় ? [ মাষ্টার, মুখুষ্যে, এর। হাজিতেছেন।] 


০০ 


দক্ষিণেশ্বর । মহেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে । ১৮৭ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


শ্্রীমুখকথিত চরিতান্ৃত। ঠাকুরের নানা সাধ। 
[ পূর্বকথ।-্প্রথম কলিকাতায় ন্বাথের বাগানে । গঙ্গান্নান। ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ । ভোগ লালস! থাকা ভাল নয়। আমি তাই ্বগ্ 
য| যা মনে উঠ.তো৷ অমনি ক'রে নিতাম । 

বড়বাজারের রংকর! সন্দেশ দেখে খেতে ইচ্ছা হ'লে! । এর! 
আনিয়ে দিলে। খুব খেলুম,--তার পর অসুখ । 

“ছেলেবেল! গঙগ। নাইবার সময়, তথন নাথের বাগানে, একটি 
ছেলের কোমরে সোনার গোট দেখেছিলাম! এই অবস্থার পর সেই 
গোট পর্তে সাধ হ'লে! । তা বেশীক্ষণ রাখবার জে নাই,_-গোট 
পরে ভিতর দিয়ে শিড়, শিড় করে উপরে বায়ু উঠতে লাগ লো 
সোণ! গায়ে ঠেকেছে (ক না? একটু রেখেই খুলে ফেল্তে হ'লে! । 
তা না হ'লে ছিড়ে ফেল্তে হবে! 

“ধনেখালির খইচুর, কৃষ্ণনগরের সরভাজা, তাও খেতে সাধ 
হয়েছিল ( সকলের হাত )। 

[পূর্ববকথা-_শল্তুর রাঁজনারায়পের চণ্ডী শ্রবণ । ঠাকুরের সাধুসেব! 1) 

“শল্তুর চণ্তীর গন শুন্তে ইচ্ছ! হ'য়েছিল ! সে গান শোনার পর 
আবার রাজনারায়ণের চণ্ডী শুন্তে ইচ্ছাহ'য়েছিল। তাওশোন! হ'লো। 

“অনেক সাধুর সে সময়ে আস্তো । তা সাধ হ'লো, তাদের 
সেবার জন্য আলাদ! একটি ভশ্ড়ার হয়। সেজে! বাবু তাই ক'রে 
দিলে। সেই ভাড়ার থেকে সাধুদের সিদে, কাঠ, এ সব দেওয়া হ'তো। 

“একবার মনে উঠলো ষে খুব ভাল জরীর সাজ প'রবো। আর 
রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাবো । সেজে বাবু নৃতন জাজ, গুড়গুড়ি, 
সব পাঠিয়ে দিলে। সাজ পর! হলো! । গুড়গুড়ি নান! রকম করে টান্তে 
লাগলুম। একবার এপাশ থেকে, একবার ওপাশ থেকে--উচু থেকে 
নীচু থেকে । তখন বল্লাম, মন এর নাম রূপার গুড়গুড়িতে তামাক 
খাওয়।! এই বলে গুড়গুড়ি ত্যাগ হয়ে গেল। সাজগুলে! খানিক পরে 


১৮৮  শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথায়ত। ৪র্থ ভাগ । [ 1884, 196) 89. 


খুলে ফেললাম,-__প1 দিয়ে মাড়াতে লাগলাম_-আর তার উপর থুথু 
করতে লাগলাম-_বল্লাম, এর নাম সাজ! এই সাজে রজে। 
গুণ হয়! 
[ বৃন্দাবনে রাখাল ও বলরাম। পুর্ববকথ|। রাখালের প্রথম ভাব ১৮৮১।] 
বলরামের সহিত রাখাল বুন্দাবনে আছেন । প্রথম প্রথম বৃন্দাবনেব 
খুব সুখ্যাত করিয়! আর বর্ণন। করিয়া পত্রাদি লিখিতেন। মাষ্টারকে 
পত্র লিখিতেছেন, “এ বড় উত্তম স্থান আপনি আস্বেন;--মযুর ময়ূরী 
সব নৃত্য কর্ছে--আর নৃত্য গীত, সর্বদাই আনন্দ! তার পর 
রাখালের অস্ুখ হইয়াছে--বৃন্দাবনের জ্বর । ঠাকুর শুনিয়! বড়ই চিন্তিত 
আছেন। তীর জন্য চণ্ডীর কাছে মানসিক ক'রেছেন। ঠাকুর রাখালের 
কথ! কহিতেছেন__“এইখানে বসে পা টাপতে টাপতে রাখালের 
প্রথম ভাব হ'য়েছিল। একজন ভাগবতের পণ্ডিত এই ঘরে বসে 
ভাগবতের কথা বল্ছিল। সেই সকল কথা শুন্তে শুন্তে রাখাল 
মাঝে মাঝে শিউরে উঠ.তে লাগলো; তার পর একবারে স্থির! 

“দ্বিতীয় বাব ভাব বলরামের বাটীতে-_ভাবেতে শুয়ে পড়েছিল । 

“রাখালের সাকারের ঘর- নিরাকারের কথ! শুন্লে উঠে যাবে। 

“তার জন্য চণ্ডাকে মান্লুম। সে যে আমার উপর সব নির্ভর 
ক'রেছিল-_বাড়ী ঘর সব ছেড়ে! তাঁর পরিবারের কাছে তাকে 
আমিই পাঠিয়ে দিতাম-_-একটু ভোগের বাকি ছিল। 

“বৃন্দাবন থেকে এঁকে লিখেছে, এ বেশ জায়গাঁ_মযুর ময়ূরী 
নৃত্য কর্ছে ;--এখন ময়ূর ময়ুরী--বড়ই মুস্ষিলে ফেলেছে! 

“সেখানে বলরামের সঙ্গে আছে । আহ। ! বলরামের কি স্বভাব! 
আমার জন্য ওদেশে (উড়িষ্ায় কোঠারে) যায় না। ভাই মাসোহারা বন্ধ 
ক'রেছিল আর বলে পাঠিয়েছিল, তুমি এখানে এসে থাকো, মিছামিছি 
কেন অত টাক! খরচ কর।'--তা সে শুনে নাই_-আমাকে দেখবে বলে। 

“কি স্বভাব !--রাত দিন কেবল ঠাকুর লয়ে ;--মালীর! ফুলের 
মালাই গাথছে! টাক] বাচবে ব'লে, বুন্দাবনে চার মাস থাক্‌বে। 
ছ'শ টাক মাসোহারা! পায়। 


দক্ষিণেশ্বর | মুখুষ্যে ভ্রাডৃহয়, রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১৮৯ 


[ পূর্ববকথা--নরেন্দ্রের জন্য ক্রন্দন | নরেন্দ্রের প্রথম দর্শন ১৮৮১। ] 
*“ছোকরাদের ভালবাসি কেন ?--ওদের ভিতর কামিনীকাঞ্চন 
এখনও ঢুকে নাই। আমি ওদের নিত্যজিদ্ধ দেখি! 


“নরেন্দ্র যখন প্রথম এলো--ময়ল। একখান! চাদর গায়ে, কিন্তু 
চোক মুখ দেখে বোধ হলো ভিতরে কিছু আছে। তখন বেশী গান 
জান্তে। না। ছুই একট! গান গাইলে_ 

“মন চল নিজ নিকেতনে", আর 'যাঁবে কি হে দিন আমার 

ম।' 


“যখন আস্তো,--এক ঘর লোক-৩তবু ওর দিক্‌ পানে চেয়েই 
কথ। কইতাম। ও বোল্‌্তো, “এদের সঙ্গে কথা কন,”--তবে কইতাম। 


“ষছু মলিকের বাগানে কীদতুম,_ওকে দেখবার জন্য পাগল 
হয়েছিলাম । এখানে ভোলানাথের হাত ধরে কান্না !__ভোলানাথ বল্পে, 
'একট। কায়েতের ছেলের জন্য ম'শায় আপনার এরূপ কর! উচিত 
নয় । মোটা বামুন এক দিন হাত জোড় করে বল্ল, মশায়, ওর 
সামান্য পড়াশুনে, ওর জন্য আপনি এত অধীর কেন হন ? 


£ভবনাথ নরেক্দ্রের জুড়ী-_-ছুজনে যেন স্ত্রী পুরুষ ! তাই ভবনাথকে 
নরেন্দ্রের কাছে বাস কর্তে বল্লুম। ওর! দু'জনেই অরূপের ঘর। 


[ অন্স্যাসীর কঠিন নিয়ম, লোকশিক্ষাথ ত্)টাগ। ঘোষপাড়ার 
সাধনের কথা। ] 


আমি ছোকরাদের মেয়েদের কাছে বেশী থাকৃতে বা আনাগোন' 
ক'রতে বারণ ক'রে দিই। - 


“হরিপদ এক ঘোষপাড়।র মাগীর পাল্লায় পড়েছে । সে বাতসল্য 
ভাব করে। হরিপদ ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না। ওরা ছোকর! 
দেখলে এ রকম করে। শুন্লাম হরিপদ নাকি ওর কোলে শোয়। 
আর সে হাতে করে তাকে খাবার দেয়। আমি ওকে বলে দিব-_-ও সব 
ভাল নয়। এ বাশুসল্য ভাব থেকেই আবাঁর তাচ্ছল্য ভাব হয়। 

“ওদের বর্তমানের সাধন-_মানুষ নিয়ে সাধন। মানুষকে মনে 
করে শরীক । ওরা বলে 'রাগরুষ। গুরু জিজ্ঞাসা করে, 
'রাগকৃ্ণ পেয়েছিস ?' সে বলে “ই” পেয়েছি ।, 


' ১৯০ আশ্বীবামকৃঞ্জচকথামৃত। ৭ভ'গ . 1884, 196) 900. 
“সে দিন সে মাগী এসেছিল। তার চাহুনির রকম দেখলাম, বড় 
ভাল নয়। তারি ভাবে বল্লাম, “হরিপদকে নিয়ে যেমন কচ্চে! কর--. 
কিন্তু অন্যায় ভাব এনে! ন1।, 
“'ছোকরাদের সাধনার অবস্থা । এখন কেবল ত্যাগ। 
সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্য্যন্ত'দেখবে ন7া। আমি ওদের বলি, 
মেয়েমানুষ ভক্ত হলেও তাদের সঙ্গে বসে কথা কবে না? দীড়িয়ে 


একটু কথ! কবে। সিদ্ধ হলেও এইরূপ করতে হয়--নিজের 
সাবধানের জন্য,_-আর লোকশিক্ষার জন্য। আমিও মেয়েরা এলে 


একটু পবে বলি, তোমর! ঠাকুর দেখগে। তাতে বদি না উঠে, নিজে 
উঠে পড়ি। আমার দেখে আবার সবাই শিখবে। 
[ পুর্র্বকথ|-__ফুলুই শ্যামবাজার দর্শন ১৮৮০ | অবতারের আকর্ষণ।] 

“আচ্ছ। এই ষে সব ছেলেরা আসছে, আর তোমরা সব আঁসছো?, 
এর মানে কি? এর ( অর্থাৎ আমার ) ভিতর অবশ্য কিছু আছে, ত৷ 
ন| হলে টান হয় কেমন করে-_কেন আকর্ষণ হয়? 

“ওদেশে যখন হৃদের বাড়ীতে ( কামারপুকুরের নিকট, সিওড়ে ) 
ছিলাম, তখন গ্রামবজারে নিয়ে গেল। বুঝলাম গৌরাঙ্গভক্তু। 
গায়ে ঢোকবার আগে দেখিয়ে দিলে । দেখলাম গৌরাজ ! এমনি 
আকর্ষণ--সাত দিন সাত রাত লোকের ভিড়! কেবল কীর্তন আর 
নৃত্য। পাঁচিলে লোক! গাছে লোক। 

“নটবর গোস্বামীর বাড়ীতে ছিলাম। সেখানে রাত দিন ভিড়। 
আমি আবার পালিয়ে গিয়ে এক তাতীর ঘরে সকালে গিয়ে বসতাম। 
সেখানে আবার দেখি, খানিক পরে সব গিয়েছে। সব খোল করতাল 
নিয়ে গেছে !__আবার “তাকুটা । তাকুটা!” করছে। খাওয়া দাওয়৷ ' 
বেল। তিনটার মময় হতো! 

'রব উঠে গেল--সাতবার মরে, সাতবার বাঁচে, এমন এক লোক 
এসেছে ! পাছে আমার সরদি গরমি হয়, হৃদে মাঠে টেনে নিয়ে যেতো; 
--সেখানে আবার পিঁপড়ের সার! আবার খোল করতাল।-_তাকুটা ! 
তাকুটা! হৃদ বকুলে, আর বললে, “আমর! কি কখনও কীর্তন শুনি 


নাই? 


দক্ষিণেশ্বর। রাধিক। গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১৯৬ 


“সেখানকার গৌসাইর। ঝগড়া করতে এসেছিল। মনে করেছিল, 
আমর। বুঝি তাদের পাওন। গণ্ড নিতে এসেছি । দেখলে, আমি 
একখানা! কাপড় কি একগাছ৷ ম্ৃতাও লই নাই! কে বলেছিল 
ব্রক্মজ্জানী”। তাই গৌঁসাইরা বিড়তে এসেছিল । এক জন জিজ্ঞাস। 
করলে, “এর মাল! তিলক, নাই কেন?” তারাই এক জন বল্লে, 
নারকেলের বেল্লে! আপনা আপ।ন খসে গেছে? । নারকেলের বেল্লো।' ও 
কথাটী এখানে শিখেছি । জ্ঞান হলে উপাধি আপনি খসে পড়ে যায়। 

“দুর গ। থেকে লোক এসে জমা হোতে। | তার! রাত্রে থাকৃতো। যে 
বাড়ীতে ছিলাম, তার উঠানে রাত্রে মাগীরা অনেক সব শুয়ে আছে। হদে 
প্রত্জাব করতে রাতে বাহিরে যাচ্ছিল, তা বলে, “এইথানেই (উঠানে) 
করো।, 

“আকর্ষণ কাকে বলে, এ খানেই (শ্মামবাজারে ) বুঝ লাম। 
হরিলীলায় ধোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হয়, যেন ভেল্কী লেগে যায় !” 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শযুক্ত রাধিক। গোস্বামী । ] 

মুখুষ্যেভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত কথ! কইতে কইতে 
বেল৷ প্রায় তিনট! বাজিয়াছে। শ্রীযুক্ত পাধিক| গোস্বামী আগিয়! প্রণাম 
করিলেন। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে এই প্রথম দর্শন করিলেন। 
বয়স আন্দাজ ত্রশের মধ্যে । গোস্বামী আসন গ্রহণ করিলেন। 

ক্রীরামকৃষ্ণ-_“আপনার! কি অবৈতবংশ ?' গোসম্বামী_-আজ্ঞা ই] । 

ঠাকুর অছৈতবংশ শুনিয়া গোম্বামীকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম 
করিতেছেন । 

[ গোস্বামীবংশ ও ব্রাহ্মণ পূজনীয়। মহাপুরুষের বংশে জন্ম । ] 
শ্ীরামকৃষ। অহৈতগোম্বামী বংশ,_আকরের গুণ আছেই ! 
“নেকে। আমের গাছে নেকে। আমই হুয় (ভক্তদের হা্যা )। 

খারাপ আম হয়না। তবে মাটার গুণে একটু ছোট বড় হয়। 
আপনি কি বলেন ? 


১৯২ জীন্ীরামকৃষ্ণকথাম্ৃত; ৪র্থ ভাগ । [1884 19%, 97%, 


গোম্বামী (বিনীতভাবে )। আজে, আমি কি জানি। 

শ্ররামকৃষ্ণ। তুমি যাই বল।_-অন্য লোকে ছাড়বে কেন ? 

“ক্রাহ্মণ, হাজ্বার দোষ থাকুক--তবু ভরদ্বাঞ্জ গো, শাণ্ডিল্য 
গোত্র, বলে সকলের পুজনীয়। (মাষ্টারের প্রতি ) শঙ্খচিলের 
কথাটি বল ত!* 

মাষ্টার চুপ করিয়! আছেন দে খিয়। ঠাকুর আবার কথ! কহিতেছেন-_ 

শ্রীরামকৃষ্ণ । বংশে মহাপুরুষ যদি জন্মে থাকেন তিনিই টেনে 
নেবেন-_হাজার দোঁষ থাকুক । যখন গন্ধর্বব কৌরবদের বন্দী করলে 
যুধিষ্ঠির গিয়ে তাদের মুক্ত কর্লেন। যে ুর্ষে)াধন এত শক্রত। রুরেছে, 
বার জন্য যুধিষ্টিরের বনবাস হয়েছে তাকেই গিয়ে মুক্ত করলেন ! 

“তা ছাড়। ভেকের আদর করতে হয়। ভেক দেখলে সত্য বস্তুর 
উদ্দীপন হয়। চৈতন্যদেব গাধাকে ভেক পরিচয়ে সাম্টাঙ্গ হয়েছিলেন। 

“শঙ্খচিলকে দেখলে প্রণাম করে কেন? কংশ মার্তে যাওয়াতে 
ভগবতী শঙ্খচিল হয়ে উড়ে গিয়েছিলেন । তা এখনও শঙ্খচিল দেখলে 
সকলে প্রণাম করে। 

[ পূর্ববকথা-_চানকে কৌোয়ার সিং কর্তৃক ঠাকুরের পুজা । 
ঠাকুরের রাজভক্তি 10815) । ] 

“চানকের পল্টনের ভিতর ইংরাজকে আসতে দেখে সেপাইরা 
সেলাম করলে । কোয়ার সিং আমাকে বুঝিয়ে দিলে, ইংরাজের রাজা) 
তাই ইংরাজকে সেলাম ক'রতে হয়”। 

[ গোস্বামীর কাছে সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা । শাক্ত ও বৈষ্ব।] 
শ্রীরামকৃষ্ণ । শাক্তের তন্ত্র মত। বৈষবের পুরাণ মত। বৈষ্ণব 
য) দাধন করে ত। প্রকাশে দোষ নাই। তান্ত্রকের সব গোপন । 
তাই তান্ত্রিককে সব বোঝ। যায় না। 

( গোম্বামীর প্রতি ) আপনারা বেশ--কত জপ করেন, কত 
হরিনাম করেন। গোস্বামী ( বিনীতভাবে )--আজ্ঞ|, আমর! আর কি 
করছি! আমি অতি অধম। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )। দীনতা ; আচ্ছা! ও ত আছে। আর এক 


দক্ষিণেশ্বর । রাধিক। গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১৯৩ 


আছে, “আমি হরিনাম কচ্ছি, আমার আবার পাপ ।” ষে রাতদিন 'আমি 

পাপী" "মামি পাপী" “আমি অধম” “আমি অধম? করে, সে তাই হয়ে 

যায়! কি অবিশ্বাস ! ভার নাম এত করেছে আবার বলে *পাপ, পাপ' ! 
গোম্বামী এই কথা অবাক হইয় শুনিতেছেন। 

[ পর্ববকথা- _বৃন্দাবনে বৈষ্ণবের ভেক গ্রহণ ১৮৬৮ খ্বঃ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমিও বুন্দাবনে ভেক নিয়ে ছিলাম ;--পনর দিন 
রেখেছিলাম। (ভক্তদের প্রতি) সব ভাবই কিছুদিন কিছুদিন 
করতাম, তবে শাস্তি হ'তো। 

(সহাম্যে)ট আমি সব রকম করেছি--সব পথই মানি। শাক্তদেরও 
মানি, বৈষুবদেরও মানি, আবার বেদাস্তবাদীদেরও মানি । এখানে 
তাই সব মতের লোক আসে। আর সকলেই মনে করে, ইনি 
আমাদেরই মতের লোক । আজকালকার ব্রন্গজ্ঞানীদেরও মানি । 

“এক জনের একটি রংএর গামল! ছিল। গামলার আশ্র্য্য গু 
যেষে ষে রংএ কাপড় ছোপাতে চাইত তার কাপড় সেই রংএই 
ছুপে যেত। 

“কিন্ত একজন চালাক লোক বলেছিল, “তুমি যে রংএ রঙ্জেছ, 
আমায় সেই রংটা দিতে হবে।” (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য )। 

০্কেন োক্ষত্েস্জে হুম্থক ? অমুক মতের লোক তা 
হলে আসবে না” এ ভয় আমার নাই। কেউ আন্বক আর না আম্মৃক 
তাতে আমার বয়ে গেছে লোক কিসে হাতে থাকবে, এমন কিছু 
আমার মনে নাই। অধর সেন বড় কম্মের জন্য মাকে বল্তে 
বলছিল-_তা ওর সে কর্ম হ'লো না। ও তাতে যদি কিছু মনে করে, 
আমার বয়ে গেছে ! 
| পুর্ববকথা-_কেশব সেনের বাটীতে নিরাকারের ভাব। বিজয় গোস্বামীর 

সঙ্গে এড়েদয় গদাধরের পাঠবাড়ী দর্শন। বিজয়ের চরিত্র । ] 

«আবার কেশব সেনের বাড়ী গিয়ে আর এক ভাব হ'লেো। ওরা 
নিরাকার নিরাকার করে ৮__তাই ভাবে বন্ধুম, “মা এখানে আসিস নি, 
এর! তোর রূপ টুপ মানে না”। 

১৩ 


১৪৪  আ্ীস্রীরামকৃ্ণকথামৃত । ৪র্থ ভাগ। [ 1884, 1900 990৮, 


সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এই সকল কথা শুনিরা গোস্বামী চুপ 
করিয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )। বিজয় এখন বেশ হয়েছে। 

“হরি হরি বল্‌্তে মাটীতে পড়ে যায়! 

“চারটে রাত পর্য্যন্ত কীর্তন ধ্যান এই সব নিয়ে থাকে । এখন 
গেরুয়৷ পরে আছে । ঠাকুর বিগ্রহ দেখলে একবারে সাষ্টাজ ! 

“গরদ্দাধরের পাঠবাড়ীতে আমার সঙ্গে গিয়েছিলো--আমি বল্লাম, 
এখানে তিনি ধ্যান করতেন- _সেই জ্বায়গায় অমনি সাষ্টাঙ্গ !” 

“চৈতম্যদেবের পটের সম্মূথে আবার সাষ্টাঙ্গ !” 

গোস্বামী ॥ রাধাকৃষ্ণ মুণ্তির সম্মুখে ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ । সাষ্টাঙ্গ! আর আচারা খুব। 

গোস্বামী । এখন সমাজে নিতে পারা যায়। 

জ্রীরামকৃষ্ণ। সে লোকে কি বলবে, তা অত চায় না। 

গোস্বামী ৷ না, সমাজ ত৷ হলে কৃতার্থ হয় অমন লোককে পেলে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমায় খুব মানে । 

“তাকে পাওয়াই ভার। আজ ঢাকায় ডাক, কাল আর এক 
জায়গায় ডাক । সর্বদাই ব্যস্ত। 

“তাদের সমাজে (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ) বড় গোল উঠেছে ।” 

গোস্বামী । আজ্ঞা, কেন ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাকে বলছে, “তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশে 1-_ 

তুমি পোত্তলিক |, 

“আর অতি উদার সরল 1 শনন্সভন লা ভলেল উস্মলে 
নকুঞ্শ। হস্স ভ্বা। 

[ মুখুয্যেদিগকে শিক্ষা । গৃহস্থ, “এগিয়ে পড়” । অভ্যাসযোগ । ] 

এইবার ঠাকুর মুখুয্যেদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। জ্যেষ্ঠ মহেন্দ্র 
ব্যবসা করেন, কাহারও চাকরী করেন না। কনিষ্ঠ প্রিয়নাথ ইঞ্জিনিয়ার 
ছিলেন। এখন কিছু সংস্থান করিয়াছেন। আর চাকরী করেন না। 
জ্যেষ্টের বরজ ৩৫৩৬ হইবে। তাহাদের বাড়ী কেদেটা গ্রামে। 


দক্ষিণেশ্বর। মুখুষ্যে জাতৃদ্বয়, রাধিকাগোন্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে | ১৯৫ 


কলিকাতা বাগবাজারেও তাঁদের বসতবাটা আছে। 
শীরামকৃষ্ণ ( জহান্তে )। একটু উদ্দীপন হচ্চে ব'লে চুপ ক'রে 
থেকো! না। ্র্গিস্জে স্পড়। চন্দন কাঠের পর আরও 
আছে-_রূপার খনি, সোণার খনি! 
প্রিয় । ( সহান্তে )। আজ্ঞ।, পায়ে বন্ধন-_-এগুতে দেয় ন|। 
্ররামকৃষ্জ। পায়ে বন্ধন থাকলে কি হবে 1--মন নিয়ে কথ|। 
“মনেই বদ্ধ মুক্ত । ছুই বন্ধু_একজন বেশ্মালয়ে গেল, এক 
জনন ভাগবত শুনছে। প্রথমটী ভাবছে, ধিক আমাকে-__বন্ধু হরিকথ। 
শুনছে আর আমি কোথা পড়ে রয়েছি। আর একজন ভাবছে-_ 
ধিক আমাকে, বন্ধু কেমন আমোদ আঁহলাদ করছে, আর আমি শ্যালা 
কি বোকা ! গ্ভাখো প্রথমটিকে বিষুঃদ্ুতে নিয়ে গেল- বৈকুষ্টে। 
আর দ্বিতীয়টাকে যমদূতে নিয়ে গেল !” 
প্রিয় । মন যে আমার বশ নয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ । সেকি! ভ্যান ম্মোগ্গ। অভ্যাস কর, 
দেখবে মনকে যে দিকে নিয়ে যাবে, দেই দিকেই যাবে। 
“মন ধোপাঘরের কাপড়। তার পর লালে ছোপাও লাল-_নীলে 
ছোপাঁও নীল। যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে। 
( গোন্বামীর প্রতি ) আপনাদের কিছু কথ! আছে ? 
গোহ্বামী (অতি বিনীতভাবে )। আজ্ঞে না, দর্শন হ'লো। 
আর কথা ত জব শুন্ছি। শ্রীরামকৃষ্ণ । ঠাকুরদের দর্শন করুন। 
গোস্বামী ( অতি বিনীতভাবে )। একটু মহাপ্রভুর গুণান্ুকীর্তন-__ 
“ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গোম্বামীকে গান শুনাইতেছেন__ 
গান । আমার অঙ্গ কেন গৌর হলো ! 
গ্রান্ন। গোর! চাহে বৃন্দাবশপানেঃ আর ধার! বহে হৃ'নয়ণে ॥ 
(ভাব হবে বই কি রে 1) ( ভাবনিধি শ্রীগৌরাজের ) 
( বার অন্তঃ কৃষ্ণ বহিঃ গৌর ) ( ভাবে হাসে কাদে নাচে গায়) 
( বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে ) ( অমুদ্র দেখে শ্রীষমুনা ভাবে ) 
(গোরা আপনার পা আপনি ধরে ) 


১৯৬  আীশ্রীরামকুঞ্চকথাম়ত। ৪র্থ ভাগ । [ 1884) 190 90. 


[ শ্রীযুক্ত রাধিক1 গোস্বামীকে সর্ববধন্মীসমন্থয় উপদেশ । ] 

গান সমাপ্ত হইল--ঠাকুর কথ! কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোস্বামীর প্রতি )। এত আপনাদের ( বৈষুব- 
দের )হ'লো। আর যদি কেউ শাক্ত,কি ঘোষপাড়ার মত আসে, 
তখন কি বল'বে ! ৃ্‌ 

“তাই এখানে সব ভাঁবই আছে-_-এখানে তব রকম লোক আসবে 
বলে; বৈষ্ণব, শান্ত, কর্তীভজ।, বেদাস্তবাদী,আবার ইদানীং ব্রন্মজ্ঞানী | 

“ত্ডাল্লইই ইইজ্জ্াল্ল বান্না শ্রম্মী সালা হসভ্ভ 
৩5০স্লত্ভ্ে | 

“তবে তিনি যার ঝা পেটে সয় তাকে সেইটী দিয়েছেন। মা 
সকলকে মাছের পোলোয়া দেয় না। সকলের পেটে সয় না। 
তাই কাউকে মাছের ঝোল করে দেন। 

“যার ৷ প্রকৃতি, যার যা! ভাব, সে সেই ভাবটি নিয়ে থাকে। 

“বারোয়ারীতে নান! মুত্তি করে,__আর নান! মতের লোক যায়। 
রাধাকৃষ্ণ, হুর-পার্ববতী, সীতারাম, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মুর্তি 
রয়েছে, আর প্রত্যেক মুর্তির কাছে লোকের ভিড় হয়েছে। যারা 
বৈষ্ণব তার বেশী রাধাকৃষণের কাছে দাড়িয়ে দেখছে । যাঁর! শাক্ত তারা 
হরপার্ববতীর কাছে । যার! রামভক্ত তার৷ সীতারাম মুর্তির কাছে। 

“তবে যাদের কোন ঠাকুরের দিকে মন নাই তাদের আলাদ! কথা। 
বেশ্যা উপপতিকে ঝাঁট। মারছে।_বারোয়ারীতে এমন মুণ্তিও করে। 
ও সব লোক সেই খানে দীড়িয়ে ই৷ ক'রে দেখে আর চীৎকার করে। 
বন্ধুদের বলে, “আরে ও সব কি দেখছিস্‌, এদিকে আয় ! এদিকে আয় ! 


সকলে হাসিতেছেন। গোস্বামী (প্রণাম করিয়। বিদায় গ্রহণ 
করিলেন । 


দক্ষিণেশ্বর। বাবুরাম, মুখুষ্ ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১৯৭' 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ। মা কালীর আরতি দর্শন ও 
চামর ব্জন। মায়ে পোয়ে কথা । “কেন বিচার করাও" । 

বেল] পাঁচটা । ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দায় । বাবুরাম, 
লা, যুখুষ্যে ভ্রাতৃ়্, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে আসিয়াছেন। 

শ্রীরামকৃঞ্ণ (মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি)। ক্ষন এন্ষ হেসে 
হুন্ৰ ! ওর! বৈষ্ণব আর গোঁড়া, মনে করে আমাদের মতই ঠিক, আর 
সব ভূল। যে কথ! বলিছি, খুব লেগেছে । (সহান্তে) হাতির মাথায় 
অঙ্কুশ মার্তে হয়। মাথায় নাকি ওদের কোষ থাকে (সকলের হান্য)। 

ঠাকুর এইবার ছোক্রাদের সঙ্গে ফি নষ্টি করতে লাগলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )। আমি এদের ( ছোকরাদের ) 
কেবল নিরামিষ দিই না। মাঝে মাঝে আশ ধোয়৷ জল একটু একটু 
দিই। তা না হলে মআাস্বে কেন। 

মুখুষ্যেরা বারাণু! হইতে চলিয়। গেলেন। বাগানে একটু বেড়াইবেন! 

স্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আমি জপ *্* * করতাম্‌। সমাধি 
হ'য়ে যেত, কেমন এর ভাব ? 

মাষ্টার ( গম্ভীরভাবে )। আজ্ঞা, বেশ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্যে ) সাধু ! সাধু !__কিন্তু ওর! ( মুখুষ্যের। ) কি 
মনে করবে ? 

মাষ্টার । কেন কাণ্ডতেন ত বলেছিলেন, আপনার বালকের অবস্থা । 
ঈশ্বর দর্শন করলে বালকের অবস্থা হয়। 

শ্ীরামকৃষ্চ-_-আর- বাল্য, পৌগণ্ু.যুব। । পৌগণ্ড অবস্থায় সিংহের 
ন্যায় লোক শিক্ষা! দেয়। 

“ভূমি না হয় ওদের ( মুখুষ্েদের ) বুঝিয়ে দিও ।” 

মাষ্টার। আজ্ঞা, আমার বোঝাতে হবে না। ওরাকিআর 


জানে না? 


'১৯৮  স্ত্ীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্ৃত। ৪র্ঘ ভাগ । [1884, 1960, 960%. 


শ্রীরামকৃষ্ণ ছোকরাদের সঙ্গে একটু আমোদ আহ্লাদ করিয়। 
একজন ভক্তকে বলিতেছেন, আজ আহ্মান্বজ্া5 মার ঘরে যেও !, 
সন্ধ্যার পর আরতির শব্দ শুনা যাইতেছে । ঠাকুর বাবুরামকে 
বলিতেছেন__“চল রে চল। কালীঘরে 1” ঠাকুর বাবুরামের অঙ্গে 
যাইতেছেন__মাষ্টারও সঙ্গে আছেন। হরিশ বারাগুায় বসিয়! আছেন 
দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, এর আবার বুঝি ভাব লাগলো! ।, 
উঠান দরিয়া চলিতে চলিতে শ্রীস্রীরাধাকাস্তের আরতি একটু 
দেখিলেন। তৎপরেই মা কালীর মন্দিরের অভিমুখে যাইতেছেন। 
বাইতে ধাইতে হাত ভুলিয়া জগন্মাতাকে ডাকিতেছেন'__ ওমা ! 
হস ! ভ্রন্্ম্জ্লী !” মন্দিরের সম্মুখের চাতালে উপস্থিত হইয়। 
মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। মার আরতি হইতেছে । ঠাকুর 
মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ও চামর লইয়| ব্যজন করিতে লাগিলেন । 
আন্লন্ভি সমাপ্ত হইল। ধাঁহার আরতি দেখিতেছিলেন এক 
কালে সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রণাম করিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও 
মন্দিরের বাহিরে আসিয়] প্রণাম করিলেন । মহেন্দ্র মুখুষ্যে প্রভৃতি 
ভক্তেরাও প্রণাম করিলেন । 
আজ অহ্মান্ভ্ঞা । ঠাকুর ভাবাবিষউ হইয়াছেন । গর্গর 
মাতোয়ার! ! বাবুরামের হাত পরিয়৷ মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে 
নিজের ঘরে ফিরিলেন। 
ঘরের পশ্চিমের গোল বারাগায় ফরাস ও একটি আলো! জ্বালিয়। দিয়া 
গিয়াছে। ঠাকুর সেই বারাগায় আসিয়া! একটু বসিলেন। মুখে গুল্ি 
ও 1 ভ্ন্ি ও ! হুল্ি ও ! ও তক্ত্রোক্ত নানাবিধ বীজমন্ত্র ! 
কিয়ত্ক্ষণ পরে ঠাকুর ঘরের মধ্যে নিজের আসনে পূর্ববাস্য হইয়া 
বজিয়াছেন। এখনও ভাবের পূর্ণমাত্র! ৷ 
সুখুব্যে জ্রাতৃত্য়, বাবুরাম, প্রভৃতি ভক্তের! মেজেতে বসিয়া আছেন। 
[ 02810 ০ 18065889. 11109 1610110900005 ০1 ৮6 | 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়! মার সহিত কথা! কহিতেছেন-_- 
বলিতেছেন-_“মা, আমি বলবো তবে তুমি করবে--এ কথাই নয়। 


দক্ষিণেশ্বর । বাবুরাম, মুখুষ্যে জ্রাতৃদ্বর প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ১৯৯ 


“কথা কওয়া কি ?--কেবল ইসার। বই ত নয়!_ কেউ বলছে, 
আমি খাবে” ;--আবার কেউ বলছে, “ঝা! ! আমি শুনবে! নাঃ । 

“আচ্ছা, মা! যদি না বলতাম 'আমি থাবো' তা হলে কি যেমন 
খিদে তেমনি খিদে থাকতো না ? তোমাকে বললেই তুমি শুনবে, আর 
ভিতরট। শুধু ব্যাকুল হ'লে তুমি শুনবে না,__তা। কখন হতে পারে। 
“তুমি বা আছ তাই আছ--তবে বলি কেন _ওশ্রাঞ্থান্ন। করি কেন? 

ও 1! যেমন করাও তেমনি করি! 

পা ম্ন লাল হ্ছন্লে লিল ! 
-ক্ষেম্ন ন্ভ্রিচ্গান্ড ক্ষল্লাওড 1” 

ঠাকুর ঈশ্বরের সহিত কথা কহিতেছেন ।--তক্তেরা অবাক্‌ 
হইয়। শুনিতেছেন । 

[সংস্কার ও তপস্তার প্রয়োজন । ভক্তদিগকে শিক্ষ।-_সাধুসেবা]। 

এইবার ভক্তদের উপর ঠাকুরের দৃষ্টি পড়িয়াছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )। তাকে লাঙ করতে হুলে 
৩হক্ষান্ল দরকার। একটু কিছু করে থাক চাই। তপস্যা । তা 
এ জনম্মেই হোক আর পুর্বব জন্মেই হোক। 

“দ্রোপদীর যখন বন্ত্রহরণ করছিপ, তার ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন শুনে 
ঠাকুর দেখ। দিলেন। আর বললেন--তুমি যদি কারুকে কখনও বস্তু 
দান করে থাক, ত মনে করে দেখ-_-তবে লজ্জা নিবারণ হবে।” 
দ্রোপদী বল্লেন, “হা, মনে পড়ছে । একজন খষি সান কচ্ছিলেনঃ_ 
তার কপনী ভেসে গরিছলো । আমি নিজের কাপড়ের আধখান ছিড়ে 
তাকে দিছপাঁম। ঠাকুর বল্লেন--“তবে আর তোমার ওয় নাই ।. 

মাষ্টার ঠাকুরের আসনের পুর্বব দিকে পাপোসে বসিয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )। তুমি ওটা বুঝেছ। 

মাষ্ীর। আগ, সংস্কারের কথ|। 

শ্রীরামকৃ্চ । একবার বল দেখিঃ কি বল্লাম। 

মা্টার। ভ্রৌপদী নাইতে গিছলেন ইত্যাদি । (হাজরার প্রবেশ)। 





২০১ শ্রীস্রীরামকৃঞ্চকথাম্বত। ৪র্থ ভাগ। (1884, 19) 9০ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
(হাজর! মহাশয় । ) 

হাজরা মহাশয় এখানে ছুই বশুসর আঁছেন। তিনি ঠাকুরের 
জন্মভূমি কামারপুকুরের নিকটবর্তী জিওড় গ্রামে প্রথম তাহাকে দর্শন 
করেন, ১৮৮০ খ্ুঃ। এই গ্রামে ঠাকুরের ভাগিনেয় পিসীতাত ভগিনী 
হেমাজিনী দেবীর পুত্র, শ্রীযুক্ত হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের ধাস। ঠাকুর 
তখন হৃদয়ের বাটাতে অবশ্থিতি করিতেছিলেন। 

(সওড়ের নিকটবর্তী মরাগোড় গ্রামে হাজরা মহাশয়ের নিবাস। 
তাহার বিষয় সম্পত্তি জমি প্রভৃতি এক রকম আছে। পরিবার 
সন্তান সম্তভনি আছে । এক রকম চলিয়৷ যায়। কিছু দেনাও আছে, 
আন্দাজ হাজার টাক।। 

যৌবন কাল হইতে তাহার বৈরাগের ভাব__কোথায় সাধু, 
কোথায় ভক্ত, খুজিয়া বেড়ান। যখন দক্ষিণেরশ্বর কালীবাড়ীতে প্রথম 
আসেন ও সেখানে থাকিতে চান ঠাকুর তাহার ভক্তিভাৰ দেখিয়া, 
ও দেশের পরিচিত বলিয়া, ওখানে যত্ব করিয়৷ নিজের কাছে রাখেন । 

হাঁজরার জ্ঞানীর ভাব। ঠাকুরের ভক্তিভাব ও ছোকরাদের জন্য 
ব্যাকুলতা পছন্দ করেন না। মাঝে মাঝে তাহাকে মহাপুরুষ বলিয়া 
মনে করেন। আবার কখনও সামান্য বলিয়া জ্ঞান করেন। 

তিনি ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ-পুবের্বর বারান্দায় আসন করিয়াছেন। 
সেইখানে মাল। লইয়া অনেক জপ করেন । রাখাল প্রভৃতি ভক্তের! 
বেশী জপ করেন না বলিয়া লোকের কাছে নিন্দা করেন। 

তিনি আচারের বড় পক্ষপাতী । আচার আচার করিয়া তাহার 
এক প্রকার গশুচিবাই হইয়াছে । তীহার বয়স প্রায় ৩৮ হইবে। 

হাজরা মহাশয়, ঘ্যর প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর আবার ঈধৎ 
ভীবাবিষ্ট হইয়াছেন ও কথা কহিতেছেন। 

[ঈশ্বর প্রার্থনা কি শুনেন ? ঈশ্বরের জন্য ক্রন্দন কর, শুনবেন |] 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি )তুমি বা করছ তা ঠিক,-_কিন্ত 
টি ঠিক বলছে ন|। 


দক্ষিণেশ্বর | বাবুরাম, হাজরা, মুখুষ্যে ভ্রাতৃঘয় প্রভৃতি ভক্তসজে । ২০১ 


“গাল্রভ ভিনল্দা। ০ক্ষাল্লো া--০পাক্ষাজীল্সওড 
ভ্বা। তুমি নিজেই ত বলো; লোমস মুনির কথা। যেমন ভক্তি 
প্রার্থনা করবে তেমনি ওটাও বলবে-_-“ষেন কারু নিন্দা না করি”। 

হাজর! । (ভক্তি ) প্রার্থন৷ করুলে তিনি শুনবেন ? 

ভীরামকৃ্ণ। োক্ক-_০০পা- ন্বান্ল !--বদি ঠিক হয়--যদি 
আন্তরিক হয়। বিষয়ী লোক যেমন ছেলে কিন্ত্রীর জন্য কাদে সেরূপ 
ঈশ্বরের জন্য কই কাদে? 

[ পুর্ববকথা- স্ত্রীর অহ্থথে কামারপুকুরবাসীর থর থর কম্প।] 

“ও দেশে একজনের পরিবারের অস্তুথ হয়েছিল । --সারবে না মনে 
করে লোকট। থর থর করে কাঁপতে লাগলো,__-অজ্ঞান হয় আর কি!” 

“এরূপ ঈশ্বরের জন্য কে হচ্ছে !” 

হাজর। ঠাকুরের পায়ের ধূল। লইতেছেন । 

প্রীরামকৃ্ণ ( সঙ্কুচিত হইয়া ) উগ্চনে৷ কি। 

হাজর|। ধার কাছে আমি রয়েছি তার পায়ের ধুলা লবনা? 

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বরকে তুম্ট কর সকলেই তুষ্ট হবে। শ্ডজ্িত্স 
ভুষ্টে জগ ভুত্ল্ম । ঠাকুর ধখন দৌপদীর হাঁড়ির শাক 
খেয়ে বল্লেন, আমি তৃপ্ত হয়েছি, তথন জগণ্শুদ্ধ জীব তৃপ্ত-_-হেউ ঢেউ 
হয়েছিল। কই মুনিরা খেলে কি জগশ্ তুষ্ট হয়েছিল-_হেউ ঢেউ 
হয়েছিল ? 

ঠাকুর লোকশিশ্ষার্থ কিছু কর্ম করতে হয়, এই কথা বলিতেছেন । 

[ পূর্ববকথা__বটতলার সাধুর গুরুপাছুকা ও শালগ্রাম পৃজা। ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হাজরার প্রতি )। জ্ঞানলাভের পরও লোকশিক্ষার 
জন্য পৃজাদি কর্ম রাখে । 

“আমি কালী ঘরে যাই, আবার ঘরের এই সব পট নমস্কার 
করি,--তাই সকলে করে। তার পর অভ্যাস হয়ে গেলে বদি না করে 
তা হলে মন হুসফুস করবে। 

“বটতলায় সন্নাসীকে দেখলাম । যে আসনে গুরুপান্কা রেখেছে 


তারই উপরে শালগ্রাম রেখেছে। ও পুজা করছে। আমি জিজ্ঞাসা 
১৩স্্ক ৰ | 


২৯২ ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৪র্থ ভাগ। [ 1884, 196 ৫1 


করলাম, 'ঘদি এতদূর জ্ঞান হয়ে থাকে তবে পুজা! করা কেন? সন্ন্যাসী 
বল্ে _সবই করা যাচ্ছে--এ ও একটা করলাম । কখনও ফুলট। এ 
পায়ে দিলাম, আবার কখনও একট! ফুল ও পায়ে দিলাম |, 

“দেহ থাকতে কর্ম্মত্যাগ করবার যো নাই--পাঁক থাকতে ভুড় 
ভুড়ি হবেই ।% 

[7179 61296 969£68 শান্ত, গুরুমুখ। সাধনা । 909 প্রত্যক্ষ । | 
জ্রীরামকৃ্ণ ( হাজরাকে )। এক ভ্ভান থাকিলেই অনেক জ্ঞানও 
আছে। শুধু শান্তর পড়ে কি হবে? 

শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে- চিনিটুকু লওয়া বড় 
কঠিন। তাই শাস্ত্রের মন্দ সাধুমুখে, গুরুমুখে শুনে নিতে হয়। তখন 
আর গ্রম্থের কি দরকার ? 

চিঠিতে খবর এসেছে, _'পীঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবা,-আর ত্রক 
খান! রেল পেড়ে কাপড় পাঠাইবা | এখন চিঠিখানি হারিয়ে গেল। 
তখন ব্যস্ত হয়ে চার দিকে খোজে । অনেক খোঁজবার পর চিঠিখানি 
পেলে, পড়ে দেখে, _লিখছে-_পাঁচসের সন্দেশ আর এক্খান। 
রেলপেড়ে কাপড় পাঠাইব। | তখন চিঠিখানি আবার ফেলে দেয়। 
আর কি দরক।র ? এখন জন্দেশ আর কাপড়ের যোগাড় করলেই 
হলো । 

( মুখুষ্যে, বাবুরাম, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) সব সন্ধান 
জেনে তার পর ডুব দাত্। পুকুরের অমুক যায়গায় ঘটিট। পড়ে গেছে 
বায়গাটি ঠিক করে দেখে নিয়ে সেইখানে ডুব দিতে হয়। 

“শাস্ত্রের মন্ম গুরুমুখে শুনে নিয়ে, তারপর সাধন করতে হয়।' 
এই জাধন ঠিক ঠিক হলে তবে ওভ্রভ্যন্চ্ক দর্শন হয়। 

ডুব দিলে তবে তঠিক ঠিক জাধন হয়! বসে বসে শাস্ত্রের কথা 
নিয়ে কেবল বিচার করলে কি হবে ?.শ্যালার৷ পথে যাবারই কথা--এ 
নিয়ে মর'ছে ! --মর শালারা, ডুব দেয় না!! 


* ন হি দেহভূত। শক্যং ত্যক্ত,ং কর্ম্মাম্যশেষতঃ 
ব্য কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীতাভিধীয়তে ॥ ( গীত। ১৮ অঃ) 


দক্ষিণেশ্বর । মুখুষ্যে জাতৃতবয় প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ২০৩ 


“যদি বল ডুব দিলেও হাঙ্গর কুমীরের ভয় আছে-_কাম ক্রোধার্দির 
ভয় আছে।- হুলুদ মেখে ডুব দাও-_তারা*কাছে আসতে পারবে না । 
বিবেক বৈরাগ্য হলুদ । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ | 
পুর্বকথা-__শ্রীরামরুষ্ণের পুরাণ, তন্ত্র ও বেদ মতের সাধন! । 

[পঞ্চবটা,বলতলা ও চাদনীর সাধন। তোতার কাছে সন্ন্যাসগ্রহণ,১৮৬৬ 

রামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )। তিনি আমায় নানারূপ সাধন 
করিয়েছেন। প্রথম, পুরাণ মতের-_- তারপর তন্ত্র মতের, আবার বেদ 
মতের। প্রথমে পঞ্চবটাতে সাধন! করতাম। তুলসী কানন হলো-_-তার 
মধ্যে বসে ধ্যান করতাম। কখনও ব্যাকুল হয়ে, “মা ! মা! বলে 
ডাকতাম-_-বা 'রাম! রাম !” করতাম। 

“্ঘখন “রাম রাম' কর্তীম তখন হনুমানের ভাবে হয়তো একটা 
ল্যাজ পরে বসে আছি! উন্মাদের অবস্থা । সে সময়ে পূজা করতে 
করতে গরদের কাপড় পরে আনন্দ হতো-_পুরজারই আনন্দ । 

“তন্ত্র মতের সাধন! বেলতলায়। তখন তুলসী গাছ--সজনের 


খাড়া--এক মনে হতো । 
“সে অবস্থায় শিবানীর উচ্ছিষ্ট-__সমস্ত রাত্রি পড়ে আছে-_-তা 


সাপে খেলে কি কিসে খেলে তার ঠিক নাই-_-এ উচ্ছিষই আহার । 
“কুকুরের উপর চড়ে তার মুখে লুচি দিয়ে খাওয়াতাম, আর নিজেও 
খেতাম। ৩নঙ্, ল্হিম্ছুহন্সহৎ, জহা-০।-_মাটীতে জল জমবে 
তাই আচমন। আমি সে মাঁটাতে পুকুর থেকে জল দিয়ে আচমন কল্লাম। 

“অবিষ্ভাকে নাশ ন। করলে হবে না। আমি তাই বাঘ হতাম। 

হয়ে অবিদ্যাকে খেয়ে ফেলতাম। . ্‌ 
“বেদমতে সাধনের সময় সন্ন্যাস নিলাম । তখন টাদনীতে পড়ে থাক- 
তাম--হৃহকে বলতাম,--আমি সন্ন্যাসী হয়েছি,ঠাদনীতে ভাত খাবো। 
[সাধন কালে নান! দর্শন ও জগন্মাতার বেদান্ত, গীত সম্বন্ধে উপদেশ] 
' জ্ীরামকষ্ ( ভক্তদের প্রতি )। হত] দিয়ে পড়েছিলাম | মাকে 





২০৪ শ্ীক্রীরামকষ্জচকথামবৃত | ৪র্থ ভাগ। [ 1884 19%) 3০], 


বল্লাম, আমি মুখ্যু--তুমি আমায় জানিয়ে দাও--বেদ পুরাণ তন্ত্রের 
নান! শাস্ত্রে কি আছে? 

“ম| বল্লেন, বেদান্তের সার-ত্রক্ম সত্য, জগণ্ড মিথ্য। | যে সচ্চিদানম্দ 
ব্রঙ্গের কথা (বদে আছে, তাকে তন্ত্রে বলে, সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ-_ 
আবার" তাকেই পুরাণে বলে, সচ্চদানন্দঃ কৃষ্ণ; । 

“গীতা দশবার বল্লে ষ| হয়ঃ তাই গীতার সার। অর্থাৎ ত্য।গী ত্যাগী ! 

“কাকে বখন লাভ হয়, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র--কত নীচে পড়ে 
থাকে । (হাজরাকে) তখন ও উচ্চারণ করিবার ষে। নাই ।-_-এটি কেন 
হয়? সমাধি থেকে অনেক নেমে না এলে ও উচ্চারণ করিতে পারি ন|। 

“প্রত্যক্ষ দর্শনের পর যাযা অবস্থা হয় শাস্ত্রে আছে, সে সব 
হয়েছিল। বালকবৎ, উম্মাদবত, পিচাশব, জড়বু । 

“আর শাস্ত্রে ষেরপ আছে, সেরূপ দর্শনও হতো । 

“কখন দেখতাম জগৎত্ময় আগুনের স্ফুলিজ ! 

“কখন চারিদিকে যেন পারার হুদ,-ঝক্‌ ঝকৃ করছে! আবার 
কখনও রূপ! গলার মত দেখতাম। 

“কখন দেখতাম রঙ্গমশালের আলো যেন জ্বলছে! 

“তা হলেই হলো, শান্মের সঙ্গে এঁক্য হচ্ছে। 

[ শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থা-_নিত্যলীলাযোগ । ] 

«আবার দেখালে, তিনিই জীব, জগত, চতুবিবংশতি তত্ব, হয়েছেন ! 
ছাঁদে উঠে আবার সিঁড়িতে নামা । অন্ুলোম বিলোম। 

, “উঃ! কি অবস্থাতেই রেখেছে !- একটা অবস্থ৷ যায় তে! আর 
একটা আসে! ০ম্ন্ন েক্ষিলুর ০সাউ্উ ! এক দিক নীচু হয় ও 
আর এক দিক উচু হয়। 

“যখন অন্তযুধ--সমাধিস্থ-_তখনও দেখছি তিনি! আবার যখন 
বাহিরের জগতে মন এলো, তখনও দেখছি তিনি । 


প্য্খন আরসির এ পিঠ দেখছি তখনও তিনি ! আবার ঘখন উল্টে 
পিঠ দেখছি তখনও তিনি! 


মুখুষ্যে ভ্রাতৃত্ব, বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তের! অধাক্‌ হুইয় টি টিন 


দক্ষিণেখর। ভক্তগণসঙ্গে সাধনপ্রসঙ্গে । ২০৫ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


পুর্ববকথা-__শল্তুমল্লিকের অনাশক্তি। মহাপুরুষের আশ্রয়। 
শ্রীরামকঞ্ঙ (মুখুষ্যে প্রভৃতিকে)। কাণ্ডেনের ঠিক সাধকের অবস্থ।। 

“এন্ব্য্য থাকলেই যে তাতে আসক্ত হতেই হবে, এমন কিছু নয়। 
শল্তু (মল্লিক) বলত, হু, পৌটলা বেঁধে বসে আছি!' আমি বলতাম, 
কি অলক্ষণে কথ! কও !-- 

“তখন শল্ডু বলে, 'না,_-বলো!, এ সব ফেলে যেন তার কাছে যাই! 

“তীর ভক্তের ভয় নাই। ভক্ত তার আত্মীয় । তিনি তাদের টেনে 
নেবেন। ছুর্ষ্যোধনের] গন্ধবের্বর কাছে বন্দী হলে যুধিষ্টিরই উদ্ধার 
করলেন । বল্লেন, আত্মীয়দের ওরূপ অবস্থ। হলে আমাদেরই কলঙ্ক ।” 

[ ঠাকুরবাড়ীর ব্রাহ্মণ ও পরিচারকগণ মধ্যে ভক্তিদান। ] 

প্রায় নয়ট! রাত্রি হইল। সুখুষ্যে ভ্রাতৃদ্বয় কলিকাত। ফিরিবার 
জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ঠাকুর একটু উঠিয়। ঘরে ও বারান্দায় পাঁদ- 
চারণ করিতে করিতে বিষুঃঘরে উচ্চ সংকীর্ভন হইতেছে শুনিতে পাই- 
লেন। তিনি জিভগ্কাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, তাহাদের সঙ্গে 
লাটু ও হরীশ জুটিয়াছে। ঠাকুর বলিলেন,--ও তাই! 

ঠাকুর বিষুরঘরে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরা ও আসিলেন। তিনি 
জীপ্ীরাধাকান্তকে ভূমিষ্ঠ হুইয়। প্রণাম করিলেন । 

ঠাকুর দেখিলেন যে, ঠাকুরবাড়ীর ব্রাহ্ষণেরা-_যারা ভোগ রাধে, 
নৈবিষ্ভ করে দেয়, অতিথিদের পরিবেশন করে এবং পরিচারকেরা, 
অনেকে একত্র মিলিত হুইয়। নাম সংকীর্তন করিতেছে । ঠাকুর একটু 
ধাড়াইয়! তাহাদের উত্সাহ বর্ধন করিলেন। 

উঠানের মধ্য দিয়! ফিরিয়া! আসিবার সময় ভক্তদের বলিতেছেন__ 

« ভ্যাখো, এর! সব কেউ বেশ্যার বাড়ী যায়, কেউ বাসন মাজে !” 

ঘরে আসিয়! ঠাকুর নিজ আসনে আবার বসিয়াছেন। ধাঁছারা 

কীর্তন করিতেছিলেন, তাহারা আমির! ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। 


' ২৬ শীস্রীরামক কথামৃত। ৪র্থ ভাগ [1884, 191) 98. 


ঠাকুর তাহাদিগকে বলিতেছেন-_“টাকার জন্য যেমন ঘাম বার 
করো, তেম্সি হরিনাম করে নেচে গেয়ে ঘাম বার করতে হয়। 

“আমি মনে করলাম, তোমাদের অঙ্গে নাচবো। গিয়ে দেখি যে 
ফোড়ন টোড়ন সব পড়েছে __মেথি,পর্য্যন্ত। (সকলের হাশ্য )--আমি 
আর কি দিয়ে সম্বর1 করবে! । 

“তোমরা মাঝে মাঝে হরিনাম করতে অমন এসে।।৮ 

মুখুষ্যে প্রভৃতি ঠাকুরকে প্রণাম কবিয়। "বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

ঠাকুরের ঘরের ঠিক উত্তরের ছোট বারান্দাটীর পাঁশে মুখুয্যেদের 
গাড়ী আসিয়া দীড়াইল। গাড়ীতে বাতী ভ্বাল৷ হইয়াছে। 

[ ভক্ত বিদায় ও ঠাকুরের স্মেহ। ] 

ঠাকুর সেই বারান্দার চাতালের ঠিক উত্তরপূর্ব কোণে উত্তরা 
হইয়! দাড়াইয়। আছেন। একজন ভক্ত পথ দেখাইয়া একটা আলো 
আনিয়াছেন-__-ভক্তদের তুলিয়। দিবেন। 

আজ অআহ্নান্বস্ডযা_-অন্ধকার রাত্রি।__ঠাকুরের পশ্চিম দিকে 
গঙ্গা, সম্মুখে নহবৎ, পুস্পোগ্ভান ও কুঠী; ঠাকুরের ডান দিকে সদর 
ফটকে যাইবার রাস্তা । 

ভক্তেরা তাহার চরণে অবলুষ্ঠিত হইয়া একে একে গাড়ীতে 
উঠিতেছেন। ঠাকুর একজন ভক্তকে বলিতেছেন_-“ঈশানকে একবার 
বোলে। না-_ ওর কম্মের জন্য) |” 

গাড়ীতে বেশী লোক দেখিয়া,__পাছে ঘোড়ার কষ্ট হয়--ঠাকুর 
বলিতেছেন--“গাড়ীতে অত লোক কি ধরবে ?* 

ঠাকুর াড়াইয়া৷ আছেন। সেই ভক্তবৎসল মুক্তি দেখিতে দেখিতে 
ভক্তের! কলিকাতা! যাত্রা! করিলেন । 


শ্ীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।। 
চতুর্থ ভ্ভাগা-_- এক ন্বিৎস্প শও৪। 
প্রথম পরিচ্ছেদ | 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দরিণেশ্বরমন্দিরে লাটু, মাষ্টার, মণিলাল 
মুখুষ্যে প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে । 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ভক্তসঙজে বসিয়া আছেন। 

আজ বৃহস্পতিবার, ২র অক্টোবর, ১৮৮৪ খুষ্টাব। আশিন শুক্লা 
ঘবাদশী-ত্রয়োদশী । শ্রীশ্রাবিজয়! দশমার দুই দিন পরে । ১৭ই আশ্বিন 
১২৯১। গতকল্য ঠাকুর কলিকাতায় অধরের বাড়ীতে শুভাগমন 
করিয়াছিলেন। সেখানে নারাণ, বাবুরাম, মাষ্টার, কেদার, বিজয় 
প্রভৃতি অনেকে ছিলেন। ঠাকুর সেখানে ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে নৃত্য 
করিয়াছিলেন। (২য় ভাগ) 

ঠাকুরের কাছে আজকাল লাটু, রামলাল, হরাশ থাকেন। 
বাবুরামও মাঝে মাঝে আনিয়! থাকেন। শ্রীযুক্ত রামলাল শ্রীশ্রীভব- 
তারিণীর সেব৷ করেন। হাজরা মহাশয়ও আছেন। 

আজ শ্রীযুক্ত মণিললাল মল্লিক, প্রিক্প মুখুয্যে, তাহার আত্মীয় 
হরি; শিবপুরের একটি ব্রান্ধ (দাঁড়ি আছে); বড় বাজার ১২ নং 
মল্লিক গ্রীটের মাড়োয়ারী ভক্তেরা--উপস্থিত আছেন। ক্রমে 
দক্ষিণেশ্বরের কয়েকটা ছোকর!; সিঁতির মহেন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি 
'ভক্কেরা৷ আজিলেন। মণিলাল পুরাতন ব্রাহ্ম ভক্ত । 
ব্রাহ্ম মণিলালকে উপদেশ--বিদ্বেষভাব (19080086909) ত্যাগ কর'] 

জ্রীরামকৃ্ণ ( মণিলাল প্রভৃতির প্রতি)। আর ম্নমক্ষাল্প 
হ্মাভ্মন্লেত্ই স্ভাজ। পায়ে হাত দিয়ে নমস্কারে কি দরকার । 
আর মানসে নমস্কার করলে কেউ কুষ্টিত হবে না। 

“আমারই ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা, এ ভাল নয়। 

“আমি দেখি তিনিই সব হয়ে রয়েছেন-_মানুষ, প্রতিম।, 


২৯৮ শ্্রীস্রীরামকৃষ্তকথামৃত। ৪র্থ ভাগ। [ 1884, 2 0৫৮. 


শালগ্রাম সকলের ভিতরেই এক দেখি । ্ঠোক্ষ ভ্াত্ডা দুই 
আহি ছেখি »া ! 


অনেকে মনে করে আমাদের মত ঠিক, আর সব তুল, _আমর৷ 
জিতেছি আর সব হেরেছে। কিন্তু,যে এগিয়ে এসেছে সে হয়ত” একটুর 
জন্য আটকে গেল! পেছনে তে পড়ে ছিল সে তখন এগিয়ে গেল। 
গোলকধাম খেলায়, অনেক অগিয়ে এসে, পোয়। (ঘুঁটি) আর পড়ল ন!। 
“হার জিত তার হাতে । তার কার্ধ্য কিছু বোঝ যায় ন।। দেখনা, 
ডাব অত উচুতে থাকে, রোদ পায়, তবু ঠাণ্ড। শক্তি !-_-এ দিকে পানি 


ফল জলে থাকে-_ গরম গুণ। 

“মানুষের শরীর দেখ । মাথা যেট। মূল ( গোড়া ), সেট! উপরে 
চলে গেল।” 

| শ্রীরামকৃষ্ণ, চার আশ্রম ও যোগতত্ব। ব্রাহ্মসমাজ ও "মনোযোগ? | ] 


মণিলাল। আমাদের এখন কর্তব্য ? 

রামকৃষ্ণ । কৌন রকম করে তার সঙ্গে যোগ হয়ে থাক1। ছুই 
পথ আছে,_ক্ুম্মন্মোগ্ আলন্ল হলোম্ঘোগ। 

“বারা আশ্রমে আছে, তাদের যোগ কর্মের বার! । ব্রহ্ষমচধ্য, গাহস্থ, 
বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। জন্ন্যাসীর। * কামা কর্মের ত্যাগ করবে কিন্তু 
নিত্যকম্ম কামনাশুন্য হয়ে করবে । দগ্ুধারণ, ভিক্ষা! করা ; তীর্থ যাত্রা, 
পুজা, জপ এ সব কর্ম্মের দ্বার তার সঙ্গে যোগ হয়। 

“আর যে কর্ম্মই কর, ফলাকাঙক্ষ। ত্যাগ করে কামনাশুন্য হয়ে 
করতে পারলে তার সঙ্গে যোঞ্ধ হয়। 

«আর এক পথ মনোযোগ । এরূপ ষোগীর বাহিরের .কোন চিহ্ন. 
নাই। অন্তরে যোগ। যেমন জড়ভরত,শুকদেব। আরও কত আছে-_ 
এর! নামজাদ।। এদের শরীরে চুল দাড়ী, যেমন তেমনই থাকে। 

*পরমহুংস অবস্থায় কর্ম উঠে যায়। ম্মরণ মনন থাকে। সর্বদাই 
মনের যোগ । যদি কণ্ম করেসে লোক শিক্ষার জন্য। 


০ বস পপ পপ আস 


* কাম্যানাং কর্মপাং স্তাসং সন্নযাসং কবরে বিছ্ুঃ। সর্বকর্মফলত্যাগং 
প্রানুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ণ প্রাহ্র্মমীধিণঃ | যজ্ঞদাব- 
তপঃকন্প ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ গীতা, ১৮অঃ, ২, ৩ ্লোক। 


দক্ষিণেশ্বর । মণি মল্লিক প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে। ২5৯ 


“কর্মের দ্বারাই যোগ হউক, আর মনের দ্বারাই যোগ হউক, 
ভক্তি হ'লে সব জানতে পারা যায়। 

“ভক্তিতে কুম্তক আপনি হয়-_একাগ্র মন হ'লেই বায়ুস্থির 
হ'য়ে যায়, আর বায়, স্থির হলেই' মন একাগ্র হয়, বুদ্ধি স্থির হয়। 
যার হয় সে নিজে টের পায় না। 

[ পূর্বকথা-_ সাধনাবস্থায় জগম্মাতার কাছে প্রার্থনা । ভক্তিযোগ। ] 

“ভক্তিযোগে সব পাওয়া যায়। আমি মা'র কাছে কেঁদে কেদে 
বলেছিলাম, “মা, যোগীরা যোগ ক'রে যা জেনেছে, জ্ঞানীর! বিচার 
ক'রে যা জেনেছে--আমায় জানিয়ে দা-_আমায় দেখিয়ে দাও !? ম। 
আমায় সব দেখিয়ে দিয়েছেন । ব্যাকুল হয়ে তার কাছে কাদলে তিনি 
সব জানিয়ে দেন। বেদ, বেদান্ত, পুবাণ, তন্ত্র--এ সব শাস্ত্রে কি আছে, 
সব তিনি আমায় জানিয়ে দিয়েছেন । মণিলাল। হঠযোগ ? 

শ্রীরামকৃষ্ণজ। হঠযোগীব! দেহাভিমানী সধু। কেবল নেতি ধৌতি 
কর্ছে__কেবল দেহের যত্ব। ওদের উদ্দেশ্য আয়ু, বৃদ্ধি করা । দেহ 
নিয়ে রাত দিন সেবা । ও ভাল নয়। 

[মণি মল্লিক, সংসারী ও মনে ত্যাগ । কেশব সেনের কথা । ] 

«তোমাদের কর্তব্য কি?--তোমরা মনে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ 
ক'রুবে। তোমরা! সংসাঁরকে কাকবিষ্ঠ! বল্‌তে পার না। 

«গোম্বামীরা গৃহস্থ, তাই তাদের আমি বল্লাম, “তোমাদের ঠাকুর 
সেবা রয়েছে, তোমর! সংসার ত্যাগ কি করবে ?--তোমর] সংসারকে 
মায়া বলে উড়িয়ে দিতে পার ন1%। 

“সংসারীদের যা কর্তব্য চৈতন্যদেব বলেছিলেন,--জীবে দয়া, 
বৈষ্ব-সেবা,নাম-সংকীর্তন |” 

“কেশব সেন ব'লেছিল,_-“উনি এখন “ছুইই কর? ব'ল্ছেন। এক 
দিন কুটুস্‌ করে কাম্ড়াবেন |” তা নয়-_ কামড়াব কেন ?” 

মণি মন্ত্রিক। তাই কামড়ান। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে ) কেন? তুমি ত' তাই আছ--তোমার 
ত্যাগ করবার কি দরকার ? 

১৪ 


২১০ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চকথামুত। ৪র্থ ভাগ। [1884 200 0০৮, 


দ্বিতীয় গরিচ্ছেদ। 


আচার্য্যের কামিনীকাঞ্চনত্যাগ, তবে লোকশিক্ষার অধিকার । 

সন্যাসীর কঠিন নিয়ম।' ত্রাহ্ম মণিলালকে শিক্ষা । 

“যাদের দ্বার তিনি লোক শিক্ষ। দেবেন, তাদের সংসার ত্যাগ করা 

দরকার। যিনি আচার্য, তার কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী হওয়! দরকার । 
তা, না হ'লে উপদেশ গ্রাহ্া হয় না। শুধু ভিতরে ত্যাগ হ'লে 
হবে ন।। বাহিরে ত্যাগও চাই, তবে লোকশিক্ষা হয়। তা, ন! 
হ'লে লোকে মনে করে, ইনি যদিও কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ কর্তে 
বলছেন ইনি নিজে ভিতরে ভিতরে এ সব ভোগ করেন । 

একজন কবিরাজ ওষধ দিয়ে রোগীকে বল্লে, তুমি আর একদিন 
এসো, খাওয়া দাওয়ার কথা বলে দিব। সেদিন তার ঘরে 
অনেকগুলি গুড়ের নাগরি ছিল। রোগীর বাড়ী অনেক দূরে । সে 
আর একদিন এসে ছ্যাখা করলে । কবিরাজ বল্লে' খাওয়া দাওয়! 
সাবধানে কর্বি' গুড় খাওয়া ভাল নয়।, রোগী চ'লে গেলে একজন 
বৈগ্ বল্লে' "ওকে অত কষ্ট দিয়ে আন! কেন? সেই দিন বললেই ত 
হত 1 বৈগ্ভ হেসে বল্লে, “ওর মানে আছে ॥ সেদিন ঘরে 
অনেকগুলি গুড়ের নাগরি ছিল। সেদিন যদি বলি, রোগীর বিশ্বাস 
হ'ত না। সে মনে কর্ত ওর ঘরে যে কালে এত গুড়ের নাগরি, উনি 
নিশ্চয় কিছু কিছু খান। তা হ'লে গুড় জিনিষটা এত খারাপ নয় ।, 
আজ আমি গুড়ের নগরি লুকিয়ে ফেলেছি, এখন বিশ্বাস হবে। 

«“আদ্দিসমাজের আচার্য্যকে দেখলাম। শুন্লাম নাঁকি দ্বিতীয় 
ন1 ভূতীয় পক্ষের বিয়ে করেছে !-বড় বড় ছেলে ! 

«এই সব আচার্য ! এর! যদি বলে ঈশ্বর সত্য আর সব মিথ্যা, 
কে বিশ্বাস কর্বে !-_ এদের শিষ্যু যা হবে, বুঝতেই পার্ছ। 

«হোগো গুরু তার পেদে শিষ্য ! সন্ন্যাসীও যদি মনে ত্যাগ 
ত্যাগ করে, বাহিরে কামিনীকাঞ্চম লয়ে থাকে--তার দ্বারা 
লোকশিক্ষা হয় না। লোকে বল্বে, লুকিয়ে লুকিয়ে গুড় খায়। 


দক্দিণেশ্বর। মণি মল্লিক প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ২১২ 


[শ্রীরামকৃঞ্চের কাঞ্চনত্যাগ । কবিরাজের পাঁচ টাকা প্রত্যর্পণ । ] 
“সি'তির মহেন্দ্র(কবিরাজ) রামলের কাছে পাঁচটা টাকা দিয়ে 

গিছলো- আমি জানতে পারি নাই। 

“রামলাল বল্লে পর, আমি জিন্ঞ]না করলাম, কাকে দিয়েছে? সে 
বল্লে, এখানকার জন্ত। আমি প্রথমট! ভাব লুম, ছুধের দেনা আছে, 
ন। হয় সেইটে শোধ দেওয়! যাবে। ও মা! খানিক রাত্রে ধড়মড় 
করে উঠে পড়েছি। বুকে যেন বিল্লি আঁচড়াচ্ছে ! রামলালকে তখন 
গিয়ে আবার জিপ্রাস! কর্লুম--তোর খুড়ীকে কি দিয়েছে?” সে বল্ল 
না” । তখন তাকে বল্লাম, তুই এক্ষণই ফিরিয়ে দিয়ে আয়! 
রামলাল তারপর টাকা ফিরিয়ে দিলে । 
সন্নযাসির পক্ষে টাকা লওয়া বা লোভে আসক্ত হওয়। কিরূপ, 
জানে ? যেমন ব্রাহ্মণের বিধবা! অনেক কাল হবিষ্য খেয়ে ব্রহ্ষচর্ধয 
করে, বাগ্দী উপপতি করেছিল ! (সকলে স্তম্ভিত) 

“ও দেশে ভগগী তেলীর অনেক শিষ্য সামস্ত হলো। শুদ্রকে 
সববাই প্রণাম করে দেখে, জমীদার একট ছুষ্ট লোক লাগিয়ে দিলে। 
পে তার ধন্ম নষ্ট করে দিলে_-ভজন সব মাটি হয়ে গেলো । পতিত 
সন্ন্যাসী সেইরূপ । 

[সাধুসঙ্গের পর শ্রদ্ধা। কেশব সেন ও বিজয়কৃষ্ গোস্বামী 1] 
“তোমার সংসারে আছ, তোমাদের সংসঙ্গ (স'ধুসঙ্গ) দরকার । 
“আগে সাধুসঙ্গ, তারপর শ্রদ্ধা । সাধুর যদি তার নামগুণান্তু- 

কীর্তন না৷ করে, তা হ'লে কেমন করে লোকের ঈশ্বরে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, 
“ভক্তি হবে? তিন পুরুষে আমীর জান্লে তবে ত লোকে মানবে? 

(মাষ্টারের প্রতি ) জ্ঞান হলেও সর্বদা অনুশীলন চাই। ন্যাংটা 
বল্তে, ঘটি একদিন মাজলে কি হুবে-ফেলে রাখলে আবার 
কলঙ্ক পড়বে! 

«তোমার বাড়ীটায় একবার যেতে হবে। তোমার আ্ডাটা 
জান! থাকলে, সেখানে আরও ভক্তদের সঙ্গে দেখা হবে। ঈশানের 
কাছে একবার যাবে। | 


২১২ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চ কথামত । ৪র্থ ভাগ । [1884 208 ০৫৮ 


( মনিলালের প্রতি ) কেশব সেনের মা এসেছিল । তাদের বাড়ী 
ছোক্রারা হরিনাম করলে। সে তাদের প্রদক্ষিণ করে হাততালি 
দিতে লাগলো । দেখলাম শোকে কাতর হয় নাই। এখানে এসে 
একাদশী করলে; মালাটী নিয়েশজপ করে। বেশ ভক্তি দেখলাম । 

মণিলাল। কেশব বাবুৰ পিতামহ, রামকমল সেন, ভক্ত 
ছিলেন। তুলমীকাননের মধ্যে বসে নাম কর্তেন। কেশবের বাপ 
প্যারীমোহনও ভক্ত বৈষ্ব ছিলেন। 

প্রীবামকৃ্চ । বাপ ওরূপ না হলে ছেলে অমন ভক্ত হয় না। 
গ্াখে না, বিজয়ের অবস্থা । 

“বিজয়ের বাপ ভাগবত পড়তে পড়তে ভাবে অজ্ঞান হয়ে যেত। 
বিজয় মাঝে মাঝে “হরি | হবি 1? বলে উঠে পড়ে। 

“আজ কাল বিজয় যা সব ( ঈশ্বরীয় রূপ) দর্শন করছে, সখ 


ঠিক ঠিক! 
“সাকার নিকাবের কথা বিজয় বল্লে-_যেমন বহুরূপীর রং--লাল: 


নীল, সবুজও হচ্ছে,--আবার কোন রংই নাই। কখন সগুণ 
কখন নিগুণ। 
[বিজয় সরল। সবল হ'লে ঈশ্বর লাভ হয়।” ] 

“বিজয় বেশ মরল। খুব উদার সবল না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া 
যায় না। 

“বিজয় কাল অধব সেনের বাড়ীতে গিছলো। তা যেন আপনাব 
বাড়ী--সববাই যেন আপনার । 

“বিষয়বুদ্ধি না গেলে উদার সরল হয় না । 

এই বলিয়া ঠাকুর গাঁন গাইতেছে ন-_ 

গান-_ অমুল্যধন পাবি রে মন হলে খাঁটি! 

“মাটি পাট কর! ন! হলে হখাড়ী তৈয়ায় হয় ন।। ভিতরে বালি 
টিঙ্গ থাক্‌লে হণড়ী ফেটে যায়। তাই কুমোর আগে মাঁটী পাট করে । 

“আরশীতে ময়লা পড়ে থাকলে মুখ দেখা যায় না। চিত্তশুদ্ধি 
ম! হ'লে স্বন্বরীপ দর্শন হয় না। 

্ভাখো না, যেখানে অবতার, সেখানেই সরল। নন্দঘোষ। 


দক্ষিণেশ্বর । ভক্তসঙ্গে । লঈশ্বরীয় কথ। প্রসঙ্গে । ২১৩ 


দশরথ, বস্ুদেব--এ'র। সব সরল। 
“বেদান্তে বলে, শুদ্ধবুদ্ধি না হলে ঈশ্বরকে জানতে ইচ্ছ। হয় না। 
শেষ জন্ম বা অনেক তপস্ত। না থাকলে উদার সরল হয় না। 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
[প্রীরামকৃষ্ণের বালকের অবস্থা 1] 

ঠাকুরের পা একটু ফুলো ফুলো৷ বোধ হওয়াতে তিনি বালকের 
হ্যয় চিন্তিত আছেন। 

সি'তির মহেন্দ্র কবিরাজ আসিয়] প্রণাম করিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রিয় মুখুযো প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) । কাল 
নারা”ণকে বল্লাম, তোর প! টিপে দেখ দেখি, ডোব হয় কি না। সে 
টিপে দেখলে_ডোঁব হল ;_-তখন বাঁচলুম | (সুখুষ্যের গতি ) তুমি 
একবার তোমার পা টিপে ্যাখো তো ; ডোব হয়েছে ? 


মুখুষ্যে। আজ্ঞা, হী । শ্রীরামকৃষ্ণ । আঃ! বাঁচলুম। 
মণি মল্লিক । কেন? আপনি ক্রোতের জলে নাইবেন। সোর! 
ফোরা কেন খাওয়]। শ্রীরামকৃষ্ণ । না, গো তোমাদের 


রক্তের জোর আছে,--তোমাদদের আলাদা কথা ! 

আমায় বালকের অবস্থায় রেখেছে। 

গ্বাম বনে একদিন কি কামড়ালে । আমি শুনেছিলাম, সাপে 
যদি আবার কামড়ায়, তা হলে বিষ তুলে লয়। তাই গর্তে হাত দিয়ে 
রইলাম। একজন এসে বল্লে--ও কি কচ্ছেন ?--সাপ যদি সেই- 
খানট। আবার কামড়ায়, তা হলে হয়। অন্য জায়গায় কামড়ালে 


হয় না। 
“শরতের হিম ভাল) শুনেছিলাম--কলকাতা থেকে গাড়ী করে 


সবার সময় মাথা বের করে হিম লাগাতে লাগ.লাম। (সকলের 
হান্য ) 

(সি'তির মহেন্দ্রের প্রতি ) «তোমাদের সি*তির সেই পণ্ডিতটা 
বেশ। বেদাস্তবাগীশ। আমায় মানে। যখন বল্লাম, তুমি অনেক 


২১৪ শ্রীগ্রীরামকৃষ্ণকথামূত। ৪র্থ ভাগ। [1884, 92৭ 04. 


পড়েছ, কিন্তু “আমি অমুক পণ্ডিত এ অভিমান ত্যাগ করো, তখন 
তার খুব অহ্লাদ । 

“তার সঙ্গে বেদান্তের কথা হলো। 

[মাঞ্টারকে শিক্ষা । শুদ্ধ-আত্া, অবিদ্ভা, ব্রক্মমায়া | বেদান্তেব বিচার ।] 

(মাষ্টারেব প্রতি ) “যিনি শুদ্ধ-মাম্মা, তিনি নিলিপ্ত। তাতে 
মায় ব! বিষ্ঠা আছে । এই মারার ভিতবে তিন গুণ আছে--সব্ব 
রজঃ তমঃ। যিনি শুন্ধ-মাত্ম। তাতে এই তিন গুণ রয়েছে, অথচ 
তিনি নিলিপ্ত। আগুনে যদি নীল বড়ি ফেলে দাও, নীল শিখা দেখ। 
যায়; রাঙ্গা বড়ি ফেলে দাও; লাল শিখা দেখ! যাঁয়। কিন্তু আগুনের 
আপনার কোন রং নাই। 

“জলে নীল রং ফেল দাও, নীল জল হবে। আবার ফটকিবি 
ফেলে ছিলে জলেরই সেই রং । 

“মাংসের তাব লয়ে যাচ্ছে চণ্ডাল--সে শঙ্করকে ছুয়েছিল ! 
শঙ্কর যেই বলেছেন. আমায় ছু'লি !__চণ্ডাল বললে ঠাকুর, আমিও 
তোমায় ছু'ই নাই,_তুমিও আমায় ছেশাও নাই! শুদ্ধ-আত্মা 
-নিলিপ্ত। 

“জড় ভরতও এ সকল কথা রাজ! রহুগণকে বলেছিল । 

শুদ্ধ-আত্ম! নিলিপ্ত। আর শুদ্ধ আত্মাকে দেখা যায় না। জলে 
লবণ মিিত থাকলে লবণকে চক্ষের দ্বাবা৷ দেখা যায় ন|। 

“যিনি শুদ্ব-আত্মা মহাকারণ--কারণের কারণ । স্যুল, সুক্ষ, 
কারণ, মহাকারণ। পঞ্চভৃত স্ুল। মন বুদ্ধি অহঙ্কার, সক্ষম । 
প্রকৃতি ব। আগ্ভাশক্তি সকলের কারণ । ব্রদ্ম বা শুদ্ধ আত্ম কারণের ' 
কারণ । 

“এই শুদ্ধ আত্মাই আমাদের স্বরূপ । 

জ্ঞান কাকে বল? এই স্ব ম্বরূপকে জান আর তাতে মন 
পাখা ! এই শুদ্ধ আত্মাকে জানা । 

[কন্ম কত দিন 1] 
“কর্ম কত দিন --যত দিন দেহ*অভিমান থাকে, অর্থাং দেহই আমি 


দক্ষিণেশ্বর । মণি মল্লিক মহেন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ২১৫ 


এই বুদ্ধি থাকে। গীতায় এ কথা আছে। * 
“দেহে আত্মবুদ্ধি করার নামই অজ্ঞান । 
( শিবপুরের ব্রাহ্ম ভক্তের প্রতি) আপনি কি ব্রাহ্ম ? 
ব্রাঙ্মা। আজ্ঞ। হ।। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )।আমি নিরাকার সাধকের চোখ মুখ দেখে 
বুঝতে পারি। আপনি একটু ডুব দিবেন। উপরে ভাসলে রত্ব 
পাওয়। যায় না । আমি সাকাব নিরাকার সব মানি। 
[ মাড়োয়ারী ভক্ত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ । জীবায্বা। চিত্ত। ] 
বড়বাজারের মাড়োয়ারী ভক্তেরা আসিয়া! প্রণাম করিলেন। 
ঠাকুব তাহাদের সুখ্যাতি করিতেছেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি )। আহা ! এরা যে ভক্ত। 
সকলে ঠাকুবের কাছে যাওয়া--স্তব করা--প্রসাদ পাওয়া ! এবার 
ধাকে পুরোহিত রেখেছেন, সেটা ভাগবতের পণ্তিত। 
মাভোয়ারী ভক্ত ।, আমি ঠোমার দাস, যে বলে, সে মামিটা কে! 
প্রীরামকৃষ্ণচ। লিঙ্গশরীব বা জীবাত্বা। মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার 
এই চারিটী জড়িয়ে লিঙ্গ শরীর । মাড়োয়ারী। জীবাতাটি কে? 
শ্রীরামকৃষ্ণ । অষ্টপাশ-জড়িত আত্মা । আর চিত্ত কাকে বলে? 
যে ওহো! করে উঠে। 
[ মাড়োয়ারী--মৃত্যুর পর কি হয়? গীতার মত । ] 
মাড়োয়ারী। মহারাজ, মরলে কি হয় ? 
. প্রীরামকুষ্ণচ। গীতার মতে, মরবার সময় যা ভাববে, তাই হবে। 
ভরত রাজ হরিণ ভেবে হরিণ হয়েছিল। তাই ঈশ্বরকে লাভ করবার 
জন্য সাধন কর! চাই। রাতদিন তার চিন্তা করলে মরবার সময়ও 
সেই চিন্ত। আসবে। 
মাড়ায়ারী ভক্ত । আচ্ছা, মহারাজ? বিষয়ে বৈরগ্য হয় না কেন? 
মাড়োয়ারী ভক্ত । মহারাজ, মরলে কি হয়? 


এস সত সপন এ শসা 
আস ্প শ অপ পপ 


%* ন হি দেহভৃত! শক্যং তক্ত,ং কর্্মাণ্যশেষতঃ। 
ষন্ত কর্দমফলত্যাগী স ত্যাগীতাযভিধীযতে || 


২১৬ শ্ত্রীশ্রীরামকৃঞ্চকথামৃত। ৪র্থভাগ। [ 1884,270 0০৮ 


শ্রীরামকৃষ্ণ । এরই নাম মায়া। মায়াতে সংকে অসৎ, 

অসং সৎ বোধ হয়। 

সং অর্থাৎ যিনি নিত্য,--পরব্রক্ম। অসৎ--সংসার অনিত্য। 

মাড়োয়ারী ভক্ত । শাস্ত্র পড়ি, কিন্তু ধারণ! হয় না কেন? 

গ্রীরামকৃ্ণ । পড়লে কি হবে, ? সাধনা__তপন্তা চাই ! তাঁকে 
ডাকো। “সিদ্ধি সিদ্ধি বল্লে কি হবে, কিছু খেতে হয়। 

এই সংসার কাট। গাছের মত। হাত দিলে রক্ত বেবোয়। যদি 
কাটা গাছ এনে, বসে বসে বল, এ গাছ পুড়ে গেল, 'তা কি অমনি 
গুড়ে যাবে? জ্ঞানাগ্মি আহবণ কর। সেই আগুন লাগিয়ে দাও, 
তবে ত পুড়বে। 

“সাধনের অবস্থায় একট খাটতে হয়, তাব পর সোজা পথ। 
ব্যাক কাটিয়ে অনুকূল বায়ুতে নৌকা ছেড়ে দাও । 

[ আগে মায়ার সংসার ত্যাগ, তার পর জ্ঞানলাভ-_ঈশ্বরলাভ। ] 

“যতক্ষণ মায়ার ঘরের ভিতবে আছ, যতক্ষণ মায়া-মেঘ বয়েছে, 
ততক্ষণ জ্ঞান-সূর্ধ্য কাজ কবে না। মায়াঘর ছেড়ে বাহিরে এসে 
দাঁড়ালে, (কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের পর ) তবে জ্ঞানসূ্ধ্য অবিষ্য। নাঁশ 
কবে। ঘরের ভিতবে আনলে আতম কাঁচে কাগজ পুড়ে না। ঘরেব 
বাইরে এসে দাড়ালে, রোদটি কাচে পড়ে ;--তখন কাগজ পুড়ে যায়। 

“আবার মেঘ থাকলে আতস কীাচে কাগজ পুড়ে না। মেঘটী সবে 
গেলে তবে হয়। 

“কামিনীকার্চন ঘর থেকে একটু সরে দাড়ালে-_সরে দাড়িয়ে, 
একটু সাধন! তপস্তা করলে-_-তবেই মনের অন্ধকার নাশ হয়__ 
অবিদ্া অহঙ্কার মেঘ পুড়ে যায়-ন্ঞানলাভ হয় ! 

“আবার কামিনী-কাঞ্চনই মেঘ।” 


দক্ষিণেশ্বর। মনি মল্লিক, মাড়োয়ারী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ২১৭ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


পূর্বকথা-_লক্ষ্মীনারায়ণের দশ হাঞ্জার টাক! দিবার কথায় 
শ্রীরামর্ের অচৈতন্য হওয়া ।* সন্নাপীর কঠিন নিয়ম । 


(মাড়োয়ারীর প্রতি )। *ত্যাগীর বড় কঠিন নিয়ম । কামিনী- 
কাঞ্চনের সংঅ্বব লেশ মাত্রও থাকবে না। টাকা নিজের হাতে তো 
লবে না, আবার কাছেও রাখতে দেবে না। 

লঙ্ষ্মীনারায়াণ মাড়োয়ারী, বেদান্তবাদী, এখানে প্রায় আস্ভো। 
বিছানা ময়ল! দেখে বল্লে, আমি দশ হাজার টাক। লিখে দোব” তার 
সুদে তোমার সেবা চল্বে। 

“যাই ও কথা বল্লে, অমনি যেন লাঠি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম ! 

“চৈতন্য হবার পর তাকে বল্লাম, তুমি অমন কথা যদি আর মুখে 
বলে, ত৷ হলে এখানে আর এস না । আমার টাকা ছেখবার জো 
নাই, কাছেও রাখবার কৌ নাই। 

“সে ভারি স্ুক্ষবুদ্ধিৎ বললে, তা হলে এখনও আপনার ত্যাজ্য; 
গ্রাহ আছে। তবে আপনার জ্ঞান হয় নাই ।, 

“আমি বল্লাম, আমার, বাপু, এতদূর হয় নাই ! ( সকলের হাস্ত) 

লক্ষ্মীনারায়ণ তখন হৃদয়ের কাছে দিতে চাইলে, আমি বল্লাম, তা 
হলে আমায় বল্তে হবে “একে দে' ওকে দে"; না দিলে রাগ হবে ! 
টাকা কাছে থাকাই খারাঁপ ! সে সব হবে না।” 

“আরসীর কাছে জিনিষ থাক্‌লে প্রতিবিম্ব হবে ন! 2৮ 

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও মুক্তিতত্ব। “কলিতে বেদমত নয়, পুরাণমত' | ] 

মাড়োয়ারী ভক্ত । মহারাজ, গঙ্গায় শরীর ত্যাগ করলে তবে 
মুক্তি হবে? 

শ্রীরামকৃ্চ । জ্ঞান হলেই মুক্তি। যেখানে থাকো-_ভাগাড়েই 
মৃত্যু হোক্‌, আর গঙ্গাতীরেই মৃত্যু হোষ্‌ জ্ঞানীর মুক্তি হবে। 

“তবে অজ্ঞানের পক্ষে গঙ্গাতীর |” 

মাড়োয়ারী ভক্ত । মহারাজ, কাশীতে মুক্তি হয় কেন? 

১৪ ক 


২১৮  শ্রীশ্রীরামকৃঞ্খকথামত । ৪র্থ ভাগ। [1884 27 ০০. 


শ্রীরামকৃ্ণ । কাশীতে মৃত্যু হলে শিব সাক্ষাংকার হন ।- হয়ে 
বলেন, 'আমার এই যে সাকার রূপ এ মায়িক রূপ--ভক্তের জন্য এই 
রূপ ধারণ করি ;__-এই গ্যাখ অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মিলিয়ে যাই !” এ 
বলে সে রূপ অস্তরধধীন হয়। 

“পুরাণমতে চগ্ডালেরও যদি ভক্ত হয়, তার মুক্তি হবে। এ মনে 
নাম করলেই হয়। যাগ, যজ্ঞ,ত্, মন্ত্র--এসব দরকার নাই । 

"বেদমত আলাদ!। ব্রাঙ্মণ না হলে যুক্তি হয় না। আবার ঠিক 
মন্ত্র উচ্চারণ না হলে পুজা গ্রহণ হয় না। যাগ, যজ্ঞ, মন্ত্র, তন্ত্রঁসব 
বিধি অনুসারে কর্তে হবে । 

[ 'কর্মাযোগ বড় কঠিন | কলিতে ভক্তিযোগ? |] 

“কলিকালে বেদোক্ত কর্ম কর্বার সময় কই ? 

“তাই কলিতে নারদীয় ভক্তি। 

“কর্দমযোগ বড় কঠিন। নিফ্কাম ন! করতে পার্লে বন্ধনের কাবণ 
হয়। তাতে আবাব অন্নগত প্রাণ--সব কন্ম বিধি অনুসাবে করবাব 
সময় নাই॥। দশমূল পাঁচন খেতে গেলে রোগীর এ দিকে হয়ে যায়। 
তাই ফিভার মিক্শ্চাব । 

“নারদীয় ভক্তি-_তার নাম্‌ গুণ কীর্তন করা । 

«“কলিতে কর্মযোগ ঠিক নয়,_-ভক্তিযোগই ঠিক। 

“সংসারে কর্ম যত'দন ভোগ আছে করো! । কিন্তু ভক্তি অনুরাগ 
চাই। তার নাম গুণ কীর্তন করলে কর্মক্ষয় হবে। 

“কর্ম চিরকাল কর্তে হয় না। তাতে যত-শ্ুদ্ধা ভক্তি ভালবাসা 
হবে, ততই কন্ম কমবে । তাকে লাভ করলে কর্মতযগ হয়। গুহস্থের 
বৌর পেটে ছেলে হ'লে শ্বাশুড়ী কর্ন কমিয়ে দেয়। সন্তান হলে 
আর কর্ম কর্তে হয় না।” 

[ সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম ! সংস্কার থাকলে ঈশ্বরের জন্য ব্যকুলতা হয়। ] 
দক্ষিণেশ্বর গ্রাম হইতে কতকগুলি ছোকরা আসিয়৷ প্রণাম 
করিলেন। তীাহার। আসন'গ্রহণ করিয়া ঠাকুরকে প্রশ্ন করিতেছেন । 
বেল। ৪ট1 হইবে । 


দক্ষিণেশ্বর | মাড়োয়ারী, দক্ষিণেশ্বরের ছোকরা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ২১৯ 


দক্ষিণেশ্বর নিবাসী ছোকরা । মহাশয়, জ্ঞান কাকে বলে ? 
শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বর সং, আর সমস্ত অসৎ) এইটী জানার নাম জ্ঞান। 

“যিনি সৎ তার একটী নাম ত্রহ্ধ, আর একটা নাম কাল 
(মহাকাল )। তাই বলে “কালে কত গেল--কত হলো রে ভাই! 

কালী যিনি কালের সহিত রনণ করেন। আগ্ভাশক্তি। কাল 
ও কালী, ব্রহ্ম ও শক্তি--অভেদ। 

“সেই সংম্বরূপ ব্রহ্ম নিত্য-তিন কালেই আছেন--আদি-অপ্ত- 
বহিত। তাকে মুখে বর্ণনা করা যায় না। হন্দ বল! যায়,_তিনি 
চৈতন্ন্বরূপ, আনন্দম্বরূপ। 

জগৎ অনিত্য, তিনিই নিত্য | জগ ভেম্বীন্বরপ। বাজী 
করই সত্য। বাজীকরের ভেম্কী অনিত্য। 

ছোকরা । জগৎ মায়া _ভেন্কী--এ মায় যায় না কেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ । সংস্কার-দোষে মায়া বায় না! অনেক জন্ম এই 
মায়ার সংসারে থেকে থেকে মায়াকে সত্য বলে বোধ হয়। 

“সংস্কারের কত ক্ষমতা শোন। একজন রাজার ছেলে পুর্বব- 
জন্মে ধোপার ঘরে জন্মেছিল। রাজার ছেলে হয়ে যখন খেল করছে, 
তখন সমবয়সীদের বলছে, ও সব খেল! থাক ! আমি উপুড় হয়ে স্তুই, 
আর তোর! আমার পিঠে হস হুম করে কাপড় কাঁচ,। 

[সংস্কারবান গোবিন্দ পাল, গোপাল সেন, নিরঞ্রন, হীরানন্দ । 

পুর্বকথা--.ণোবিন্দ, গোপাল ও ঠাকুরদের ছেলেদের 
আগমন । ১৮৬৩-৬৪। ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ । এখানে অনেক ছোকরা আসে,__কিন্তু কেউ কেউ 
ঈশ্বরের জন্ত ব্যকুল। তার! সংস্কার নিয়ে এসেছে। 

“সে সব ছোকর! বিবাহের কথায় আয জ্যা করে ! বিবাহের কথ। 
মনেই করে না! নিরঞ্রন 'ছেল্গেবেলা থেকে বলে, বিয়ে করব না। 

“অনেক দিন হলো (কুড়ি বছরের অধিক ) বরাহুনগর থেকে ছুটা 
ছোকর়। আসত । এক জনের নাম গোবিন্দ পাল আর এক জনের 
নাম গোপাল প্লেন। তাদের ছেলেবেল। থেকেই ঈশ্বরেতে মন। 


২২০ শ্রীশ্রীরাঁমকৃষ্ণকথ|মৃত। ৪র্ধ ভাগ [ 1884, 200 ০0৫ 


বিবাহের কথায় ভয়ে আকুল হতো । গোপালের ভাবসমাধি হতো ! 
বিষয়ী দেখলে কুষ্টিত হতে, যেমন ইন্দুর বিড়াল দেখে কুষ্ঠিত হয়। 
যখন ঠাকুরদের (20:০9 ) ছেলেরা এ বাগানে বেড়াতে এসেছিল, 
তখন কুগীর ঘরের দ্বার বন্ধ করলে, পাছে তাদের সঙ্গে কথা কইতে হয়। 

“গোপালেব পঞ্চবটীতলায় ভাব হয়েছিল। ভাবে আমার পায়ে 
হাত দিয়ে বলে, “আমি তবে যাই । আমি আর এ সংসারে থাকতে 
পারছি না--আপনাঁর এখন অনেক দেরী--আঁমি যাই।” আমিও 
ভাবাবস্থয় বল্পাম--আবার আসবে সে বলে, আচ্ছ।! আবাব 
আসবো ।, 

“কিছুদিন পরে গোবিন্দ এসে দেখা করুলে। আমি জিঞ্জাস! 
করলাম, গোপাল কই ? সে বল্লে, গোপাল (শরীর ত্যাগ করে) 
চলে গেছে। 

“অন্য ছোকরার! কি করে বেড়াচ্ছে [-_কিসে টাক হয়-_বাড়ী__- 
গাড়ী," পোষাক, তার পর বিবাহ--এই জন্য ব্যস্ত হয়ে বেড়ায়। 
বিবাহ করবে”আগে কেমন মেয়ে খোজ হ্তায়। আবার সুন্দর কি 
না, নিজে দেখতে যায় ! 

“একজন আমায় বড় নিন্দে করে। কেবল বলে, ছোকরাদের 
ভালবাসি । যাদের সংস্কার আছে-_শুদ্ধ আত্মা, ঈশ্বরের জন্য ব্যকুল, 
--টাঁকা) শরীরের সুখ, এ সবের দিকে মন নাই--তাদেরই আমি 
ভালবামি। 

“যার! বিয়ে করেছে, যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তা হলে সংসারে. 
আসক্ত হবে না। হারানন্দ বিয়ে করেছে। তা হোক, সে বেশী 
আসক্ত হবে না।” 

হীরানন্ন সিদ্ধুদেশবাসী, বি, এ, পাস, ত্রাঙ্মভক্ত ।* 

মণিলাল, শিবপুরের ত্রাঙ্গভক্ত, মাড়োয়ারী ভক্তেরা ও ছোকরারা 
প্রণাম করিয়! বিদায় গ্রহণ-করিলেন। 


* দ্বিতীয় ভাগ; সগ্তবিংশতি খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


দক্ষিণেশ্বর। মুখুষ্যে, কবিরাজ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে। ২২১ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


কর্ম্মত্যাগ কপ্নন ? ভক্তের নিকট ঠাকুরের অঙ্গীকার | 

সন্ধ্যা হইল। দক্ষিণেশ্বর বারান্দা ও পশ্চিমের গোল বারান্দায় 
ফরাস আলো জ্বালিয়া দিয়! গেল। ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল 
ও ধুন1 দেওয়া হইল। 

ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া মার নাম করিতেছেন ও মার চিন্তা 
করিতেছেন। ঘরে মাষ্টার, শ্রীযুক্ত প্রিয় মৃখুষ্যে, তাহার আত্মীয় হরি 
মেজেতে বসিয়া আছেন। 

কিয়ৎক্ষণ ধ্যান চিন্তার পরে ঠাকুব আবার ভক্তদের সহিত কথা 
কহিতেছেন। এখনও ঠাকুরবাড়ীর আরতির দেরী আছে। 

[ বেদান্ত ও শ্রারামকৃ্ণ। ওকার ও সমাধি। 'ভত্বমসিঃ। ও তৎ সং।] 
গ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি )। যে নিশিদিন তার চিস্তা করছে) 

তার সন্ধ্যার কি দরকার ! 

ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পুজা! শদ্ধ্যা সে কি চায়। 

সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কতু সন্ধি নাহি পায় ॥ 

দয়া, ব্রত, দান আদি আর কিছু না মনে লয় । 

মদনেরই যাগ যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায় ॥। 

“সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়। 

“একবার ও বল্লে যখন সমাধি হয় তখন পাকা । 

হৃধীকেশে একজন সাধু সকাল বেলায় উঠে ভারি একট] ঝরণা, 
তার কাছে গিয়ে দাড়ায় । সমস্ত দিন সেই ঝরণ! গ্ভাখে আর ঈশ্বরকে 
বলে-_বাঃ বেশ করেছ ! বাঃ বেশ করেছ ! কি আশ্চর্য্য 1 তার অন্ত 
জপ তপনাই। আবার রাত্রি হলে কুটারে ফিরে যায়। 

“তিনি নিরাকার কি সাকার সে-সব কথা ভাববারই বা কি 
দরকার 1 নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে তাকে বল্পেই হয়,--হে 
ঈশ্বর তৃমি যে কেমন, তাই আমায় দেখা দাও। 

“তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন ! 


২২২ শ্রীন্রীরামকৃষ্চকথামৃত। ৪র্থ ভাগ । [ 1884) 27৫ ০৫ 


“অন্তরে তিনিই আছেন। তাই বেদ বলে তত্মসি' (সেই 
তুমি)। আর বাহিরে€ তিনি। মায়াতে দেখাচ্ছে, নান! রূপ ; কিন্ত 
বন্ততঃ তানই রয়েছেন। 

“তাই সব নাম রূপ বর্ণনা করবার আগে, বলতে হয় ও তৎসৎ। 

“দর্শন করলে এক রকম, শাস্ত্র পড়ে আর এক ররুম। শাস্ত্রে 
আভাস মাত্র পাওয়। যায়। তাই কতকগুলো! শাস্ত্র পড়বার কোন 
প্রয়োজন নাই। তার চেয়ে নিজ্জনে তাকে ডাকা ভাল। 

“গীতা সমস্ত না পড়লেও হয়। দশবার গীতা গীতা বল্লে যা হয় 
তাই গীতার সার। অর্থং তত্যাগী'। হে জীব, সব ত্যাগ করে 
ঈশ্বরের আরাথন! কর--এই গীতার সার কথা । 

[শ্রীবামকৃষ্ে এভরতারিণীব আরতি দর্শন ও ভাবাবেশ |] 

ঠাকুর ভক্তপঙ্গে ম৷ কালার আরতি দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট 


হইয়াছেন। আব ঠাকুর প্রতিমা সম্মুখে ভূমিষ্ট হইয়। প্রণাম করিতে 
পারিতেছেন না । 


অতি সন্তর্পনে ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসনে উপবিষ্ট 
হইলেন। এখনও ভাবাবিষ্ট। ভাবাবস্থায় কথ কহিতেছেন। 


মুখুয্যের আত্মীয় হরির বয়ঃক্রম আঠার কুড়ি হইবে। তাহার 
বিবাহ হইয়াছে। আপাতঃ মুখুয্যেদের বাড়ীতে থাকেন--কর্্ম কাজ 
করিবেন। ঠাকুরের উপর খুব ভক্তি । 

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও মন্ত্রগ্রহণ | ভক্তের নিকট গ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গীকার |] 

জ্রীরামকৃ্চ ( ভাবাবেশে, হরির প্রতি )। তুমি তোমার মাকে 
জিঞাপ। করে মন্ত্র নিও। (শ্রীযুক্ত প্রিয়কে) একে (হরিকে )বলে 
ও দিতে পারলাম ন1; মন্ত্র ত দিই না। 

“তুমি যা ধ্যান জপ করে। তাই কোরো। প্রিয়। যে আজ্ঞা 

প্রীরামকৃষ্ণ। আর আমি এই অবস্থায় বলছি--কথায় বিশ্বাস 
কোরো । গচাখো, এখানে ঢং ফংনাই। 

“আমি ভাবে বলেছি,-মা, এখানে যারা আত্মরিক 
টানে আসবে, তারা যেন সিদ্ধ হয়।” 


দক্ষিণেশ্বর। মুখুষ্যে, কবিরাজ গ্রভৃতিতক্ত সঙ্গে । ২২৩ 


দিতির মহেন্দ্র কবিরাজ বারান্দায় বসিয়া আছেন | শ্রীযুক্ত 
রামলাল, হাজরা প্রভৃতির সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর নিজের 
আসন হইতে তাহাকে ডাঁকিতেছেন-_“মহিন্দ র? ! “মহিন্দর !, 

মাষ্টার তাড়াতাড়ি গিয়া কবিবাঁজকে ডাকিয়! আনিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (কবিরাজের প্রতি )। বোসো না_-একটু শোনে । 

কবিরাজ কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া উপবেশন করিলেন ও ঠাকুরের 
অমৃুতোপম কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন । 
[ নান! ছশদে সেবা । বলরামের ভাব। গৌরাঙ্গের তিন অবস্থা । ] 
শ্রীবামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি )। তীকে নান! ছশদে সেবা করা যায়। 
“প্রেমিক ভক্ত তাঁকে নানারূপ সম্ভোগ করে । কখনও মনে করে 
তুমি পদ্প, আমি আলি'। কখনও “ভূমি সচ্চিদানন্দ, আমি মীন !, 
প্রেমিক ভক্ত মাবার ভাবে “আমি তোমার নৃত্যকী !'- আর তার 
সম্মুখে নৃত্য গীত করে। কখনও সখীভাবব! দাসীভাব। কখনও 
তার উপর বাৎসঙ্য ভাব--যেমন যশোদার । কখনও বাঁ পতিভাব-- 
মধুর ভাব--যেমন গোপীদের। 

বলরাম কখনও সখার ভাবে থাকতেন, কখনও বাঁ মনে করতেন, 
আঁমি কৃষ্ণের ছাতা ব। আসন হয়েছি। সব রকমে তার সেবা করতেন। 

ঠাকুর প্রেমিক ভক্তের অবস্থা বর্ণন৷ করিয়া কি নিজের অবস্থা 
বলিতেছেন ? আবার চৈতম্থদেবের তিনটী অবস্থ। বর্ণনা করিয়া ইঙ্গিত 
করিয়া বুঝি নিজের অবস্থা বুঝাইতেছেন। 

প্রীরামকৃষ্ণ । চৈতন্তদেবের তিনটা অবস্থা ছিল । অস্তদশায় 
সমাধিস্থ--বাহ্যশৃন্ধ । অর্ধবাহ্য দশায় আবিষ্ট হইয়া নৃত্য করতে 
পারতেন, কিন্তু কথ। কহিতে পারতেন না। বাহ্যদশায় সংকীর্তন | 

( ভক্তদের প্রতি )। “তোমরা এই সব কথা শুনছো--ধারণার 
চেষ্টা করবে। বিষয়ীরা সাঁধুর কাছে যখন আসে তখন বিষয় কথা, 
বিষয় চিন্তা, একেবারে লুকিয়ে রেখে দেয়। তারপর চলে গেলে সেই- 
গুলি বার করে। পায়রা] নটর খেলে ;মনে হ'লে। যে ওর হজম হ'য়ে 
গেঙ্গ। কিন্ত গপার ভিতর সব রেখে দেয়। গলায় মটর গিড় গিড় করে। 


২২৪ প্রীশ্রীবামকৃষ্ণকথামৃত। ৪র্থ ভাগ। [1834 23 0০. 


[সন্ধ্যাকালীন উপাসন। | শ্রীবামকৃ্ণ ও মুদলমানধর্। জপ ওধ্যান।] 
“সব কাজ ফেলে সন্ধার সময় তোমরা তাকে ভাকবে । 

অন্ধকারে ঈশ্বরকে মনে পড়ে ; সব এই দেখা যাচ্ছিল !--কে 
এমন কবলে! মোসলমানেরা, দ্যাখো, সব কাজ ফেলে ঠিক সময়ে 
নামাজটী পড়বে । মুখুষ্যে। আজ্ঞা, জপ কর! ভাল? 

প্রীবামকৃ্ণ । হ, জপ থেকে ঈথ্বব লাভ হয় ! নির্জনে গোপনে 
তর নাম করতে কবতে তাঁর কৃপা হয়। তার পর দর্শন ! 

“যেমন জলের ভিতর ডুবানো বাহাছুরী কাঠ আছে-_তীরেতে 
শিকল দিয়ে বাঁধা ;_-সেই শিকলেব এক এক পাপ. ধরে ধরে গেলে, 
শেষে বাহাছবী কাঠকে স্পর্শ কর! যায়। 

“পুজার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে ধ্যান 
বড়। ধ্যানেব চেয়ে ভাব বড়, ভাবেব চেয়ে মহাভাব প্রেম বড় 
চৈতন্তদেৰেব প্রেম হ'য়েছিল। প্রেম হ'লে ঈশ্ববকে বাঁধবার দড়ি 
পাওয়া গেল । [হাজরা আসিয়া বসিয়াছেন। 
[বাগ ভক্তি, মাল।জপা! ও ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণ | নাবা'ণ] 

গ্রীবাকৃ্ণ (হাঁজরাকে )। তাৰ উপর ভালবাসা যদি আসে তার 
নাম রাগ ভক্তি । বৈধীভক্তি আসতেও যতক্ষণ, যেতেও ততক্ষণ। 
রাগভক্তি হ্বয়ন্তু লিঙ্গের মত। তার জড় খুঁজে পাওয়! যায় ন1। 
সন্তু লিঙ্গের জড় কাশী পধ্যন্জ। রাগভক্তি, অবতাব আর তার 
সাঙ্গোপাঙ্গের হয় । 

শ্রীবামকৃষ্চ । তুমি যখন জপ একদিন করচ্ছিলে-__বাহে) থেকে 
এসে--বল্লাম, মা একি হীনবুদ্ধি, এখানে এসে মাল! নিয়েজপ কচ্ছে! 
_যে এখানে আসবে তার একবারে চৈতন্য হবে । 
তার মাল! জপ! অতো। কবতে হবে না। তুমি কলকাতায় যাও না 
দেখবে হাজার হাজার মাল। জপ করছে-_-খান্কি পর্যন্ত ! 

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন__নারা“ণকে গাড়ী করে এনো। 
“একে (মুখুষ্যেকে ) ও বলে রাখলুম__নারাণের কথা | সে 
এলে কিছু খাওয়াবো । ওদের খাওয়ানোর অনেক মানে আছে। 


কলুটোল| নবীন সেনের বাড়ী। বাবুরাম ও ব্রাক্মভক্তসঙ্গে। ২২৫ 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


ঠকুর ক্লীরামকৃষ্ণ কলু:টালায় শ্রীযুক্ত নবান সেনের বাটীতে 
ব্রাহ্ম ওক্তসঙ্জে কীর্তনানন্দে। 
আজ শনিবার কোজাগর পুর্ণিমা। শ্রীযুক্ত কেশব সেনের 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। এনবীন সেনের কলুটোলার বাঁটীতে ঠাকুর আসিয়াছেন। 
8ঠ1 অক্টোবর, ১৮৮৪ খুষ্টাব্দ; ১৯শে আশ্বিন, ১২৯১ সাল। 
গত বৃহস্পতিবারে কেশবের ম! ঠাকুবকে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক 
করিয়! যাইতে বলিয়া গিয়াছিলেন। 
বাহিরের উপরের ঘরে গিয়া ঠাকুর বসিলেন। নন্দল[ল প্রভৃতি 
কেশবের ভ্রাতুষ্পু ব্লগণ, কেশবের মাতা ও তাহাদের আত্মায় বন্ধুগণ 
ঠাকুরকে খুব যত্ব করিতেছেন। উপরের ঘরেই সংকীর্তন হইল ! কলু- 
টোলার সেনেদের অনেক মেয়েরাও আসিয়াছেন। 
ঠাঞুরের সঙ্গে বাবুবাম, কিশোবী, আরও ছু একটা ভক্ত। মাষ্টারও 
আসিয়াছেন। তিনি নীচে বসিয়! ঠাকুরের মধুর সংকীর্ণ শুনিতেছেন। 
ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের বলিতেছেন,__-সংসার অনিত্য ; আর সর্ববদ! 
মৃত্যু স্মরণ কর! উচিত। ঠাকুর গান গ।ইতেছেন__ 
গান--ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয় মিছে ভ্রম ভূমগ্ুলে। 
ভূল ন| দক্ষিণে কালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে ॥ 
দিন ছুই তিনের জন্য ভবে কর্তী বলে সবাই মানে। 
সেই কর্তীরে দেবে ফেলে কালাঁকাঁলের কর্তা এলে ॥ 
যার জন্য মর ভেবে, সেকি তোমার সঙ্গে ধাবে। 
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে বলে ॥ 
ঠাকুর বলিতেছেন-_ডুব দ্বাও-_উপরে ভাসলে কি হবে? 
দিন কতক নির্জনে, সব ছেড়ে, ষোল আন। মন দিয়ে, তাকে ভাকো। 
ঠাকুর গান গাইতেছেন-_গাঁন--ডুবডুবদুব, রূপসাগরে আমার মন। 
তলা তল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্বধন ॥ 
১৫ 


২২৬ শ্রীস্ীরামকৃঞ্ণকথামৃত। ৪র্থ ভাগ। (1884, 48) 0০, 


ঠাকুর ব্রাক্মতক্তদের ; “তুমি সর্ধন্থ আমার এই গানটা 
গাইতে বলিতেছেন। শ্রীকথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ। 
গান--তুমি সর্বস্ব আমার (হে নাথ) প্রাণাধার সারাতসার। 
নাহি তোম! বিনে, কেহ ত্রিভুবনেঃ আপনার বলিবার। 
ঠাকুর নিজে গাহিতেছেন,__ 
যশোদ। নাচাঁতো গো মা বলে নীলমণি। সেরূপ লুকালে কোথা 
করাল বদনী॥ 
(একবার নাচ গে শ্যামা) (অসি ফেলে বাঁশী লয়ে) 
( মুণ্ডমাল! ফেলে বনমালা লগে) (তোর শিব বলরাম হোক ) 
(তেমনি তেমনি করে নাচ গে! শ্যামা) (যেরূপে ব্রজমাঝে নেচেছিলি) 
( একবার বাজা গো মা, তোর মোহন বেণু) 
(যে বেণুববে গোপীর মন ভুলাতিস্‌ ) 
(যে বেণু রবে ধেনু ফিরাঁতিস্) (যে বেণু রবে যমুনা উজান বয়)। 
গগনে বেল! বাঁড়িত, রাণীর মন ব্যাকুল হতে, বলে ধর ধর ধর, 
ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর নবনী ; এলায়ে চর কেশ রাণী বেধে দিত বেণী 
শ্রীদামেব সঙ্গে, নাচিতে ত্রিভঙ্গে, 
আঁবার তাবৈয়া তাঁখৈয়া, তাত। থৈয়। থৈয়া, বাঁজত নুপুরধবনি, 
শুনতে পেয়ে আস ত ধেয়ে যত ব্রজের রমণী (গো মা! )। 
এই গান শুনিয়া! কেশব এ স্থুরের একটি গান বাঁধাইয়াছিলেন । 
ত্রাহ্মভক্তেরা খোল করতালি সংযোগে সেই গান গাইতেছেন-_ 
গান_-কত ভালবাস গে মা মানব সন্তানে, 
মনে হলে প্রেমধার। বহে ছু নয়নে। 
তাহারা আবার মার নাম করিতেছেন-__(শ্লীকথাম্বত, চতুর্থ ভাগ ।) 
গান- অন্তরে জাগিছ গে। মা অন্তর যামিনী, 
কোলে করে আছ মোরে দিবস যামিনী। 
গান-স"কেন রে মন ভাবিস এত, দীন হীন কাঙ্গালের মত, 
আমার ম। ক্রহক্মাপ্ডেশ্বরী সিদ্ধেশ্বরী ক্ষেমহ্করী। 


কলুটোল! নবীনসেনের বাড়ী। ব্রাঙ্গতক্তসঙ্গে | ২২৭ 


ঠাকুর এইবার হরিনাম ও শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করিতেছেন ও ব্রান্গ 
ভক্তদের সহিত নাচিতেছেন। 
গান- মধুর হরিনাম নসে রে, জীব যদি সুখে থাকবি। 


গন-. গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়। 

হুষ্কারে পাষণ্ড দলন এ ব্রহ্গা্ড তলিয়ে যায় ॥ 
গান_  ব্রজে যাই কাঙ্গালবেশে কৌপিন দাও হে ভারতী। 
গান গৌর নিতাই তোমরা দুভাই, পরম দয়াল হে প্রভূ । 
গান হরি বলে আমার গৌর নাচে। 


গান-__কে হরিবোল হরিবোঁল বলিয়ে যাঁয়। যা রে মাধাই জেনে আয়। 
(আমার গৌর যাঁয় কি নিতাই যায়রে) (যাদের সোণার নুপুর রাজ। পায়)। 
(যাঁদের নেড়া মাথা ছেঁড়া কীথা, রে) (যেন দেখি পাগলের প্রায়) 
ব্রা্মভক্তের৷ আবার গাহিতেছেন,__( শ্রীকথাম্থত, ১ম ভাগ )। 
গান__ কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার । 
হয়ে পূর্ণকাঁম বলবো হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রধার। 
ঠাকুর উচ্চ সঙ্কীর্তন করিয়া গাঁহিতেছেন ও নাঁচিতেছেন-__ 
গান-_যাঁদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা, তার! দুভাই এসেছে রে! 
(যার মার খেয়ে প্রেম যাচে, তারা) (যাঁর। আপনি কেঁদে ভগণ্ কাদায়) 
গান-_নদে টলমল টলমল করে, এ গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে ! 
ঠাকুর মার নাম করিতেছেন__ 
গাঁন-_গো আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ কোরো না। 
্রাহ্মভক্তের] তীহাদের দুইটা গান গ্রাহিতেছেন। 
গাঁন -আমায় দে ম! পাগল করে। 
গান-_-চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেম চন্দ্রোদয় হে! 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, একবিংশ খণ্ডে দক্ষিণেশ্বরে 
ভক্তসঙ্গে আনন্দ কথ! ও ৬নবীনসেনের বাটীতে ব্রান্মভক্তদের সহিত 


কীর্তনানন্দ কথা সমাপ্ত । 


২২৮  শ্রীত্রীরামকৃঞ্চকথামৃত। ৪র্ঘ ভাগ । [1884 8৮ 08%. 


চ্ভ্র্খ জ্ভা _জাঁন্বিৎস্ণ এওও | 


দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে বাবুরাম, মাষ্টার, নীলকণ্ট, মনোমোহন 
প্রভৃতি ভন্তসঙ্গে। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


[হাজরা মহাশয়। অহৈতুকী ভক্তি।] 

ঠাকুব শ্রীবামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্ববমন্দিবে ভক্তসঙ্গে মধ)াহুসেবাব পর 
নিজের ঘবে বসিয়া আছেন। কাছে মেজেতে মাষ্টাব,হাঁজর।,বড কালী, 
বাবুবাম, রাঁমন্সাল, মুখুয্যেদেব হবি প্রভৃতি, কেহ বসিয়া কেহ 
ঈড়াইয়া আছেন। শ্রীযুক্ত কেশবেব মাতাঠাকুবাণীব নিমন্ত্রণে গতকল্য 
তাহাদের কলুটোলাব বাড়ীতে গিয়া ঠাকুব খুব কীর্ভনানন্দ কবিয়াছিলেন। 

শ্রীবামকৃষ্ণ (হাজবার প্রন্তি)। আমি কাল কেশবসেনের এ বাঁটিতে 
(নবীন সেনেব বাটীতে ) বেশ খেলুম__-বেশ ভক্তি কবে দিলে। 

[ হাঁজবা মহাশয় ও তব্জ্ভান। হাঁজবা ও তর্কবুদ্ধি।] 

হাজর! মহাশয় অনেক দিন ঠাকুবের কাছে রহিয়াছেন। আমি 
জ্ঞানী” এই বলিয়া তাহাব একটু অভিমান আছে । লোকজনের কাছে 
ঠাকুবের একট নিন্দা করাও হয়। এদিকে বাবাগ্চাতে নিজের আসনে 
বসিয়। একমন হইয়া মালা জপও কবেন। টৈতন্যদেবকে “হালের 
অবতাব' বলিয়! সামান্য জ্ঞান রুবেন। বলেন, ীশ্বব যে শুদ্ধ ভক্তি 
দেন, তা নয়; তাহার এশ্বর্ের অভাব নাঁই, _-তিনি এশ্বর্যাও দেন । 
তাকে লাভ কবলে অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি শক্তিও হয়। বাড়ীর দরুণ 
কিছু দেন৷ 'আছে--প্রায় হাজার টাকা। সে গুলির জন্য তিনি 
ভাঁবিত আছেন। 

বড় কালী অফিসে কর্ম কবেন। সামান্য বেতন। ঘরে পরিবার 
ছেলে পুলে আছে । পরমহংসদেবের উপর খুব ভক্তি; মাঝে মাঝে 
অফিস কামাই করিয়াও তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। 


দক্গিণেশ্বর | হাজরা, বড়কালী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে। ২২৯ 


বড় কালী (হাজরার প্রতি)। তুমি যে কষ্টি পাথর হয়ে, কে ভাল 
সোণ| কে মন্দ সৌণা, পরথ করে করে বেড়াও--পরের নিন্দা 
অতো কর কেন? 

হাঁজরা। যা বল্তে হয়, গর কাছেই বলছি । 

শ্রীরামকৃষ্ণ । ত৷ বটে। 

হাজর! ত্ত্বজ্ঞান মানে ব্যাখ্য। করিতেছেন। 

হাঁজরা। তত্বজ্ঞীন মানে কি-না চবিবশ তত্ব আছে, এইটী জানা। 

একজন ভক্ত । চবিবশ তন্বকিকি? 

হাঁজরা। পঞ্চভূত, ছয় বিপু, পাঁচটা জ্ঞানেক্দ্িয়_ পাঁচটা কর্ে- 
প্রিয়, এই সব। 

মাস্টার (ঠাকুরকে, সহান্তে )। ইনি বলছেন, ছয় রিপু চবিবশ 
তত্র ভিতরে ! 

জ্রীবামকৃঙ্জ ( সহাস্তে )। এ গ্ভাখো না। তত্বজ্ঞানের মানে কি 
করছে, আবার দ্যাখো । তত্বজ্ঞান মানে আখ ত্মত্ঞান ! তৎ 
মানে পরমাত্বা, ত্বং মানে জীবাত্মা | জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক জ্ঞান 
হলে তত্জ্ঞান হয়। 

হাজর] কিয়ৎক্ষণ পরে ঘর হইতে বারান্দায় গিয়! বসিলেন। 

প্রীরামকুষ্ণ (মাষ্টার প্রভৃতিকে )। ও কেবল তর্ক করে। এই 
একবার বেশ বুঝে গেল__ আবার খানিক পরে যেমন তেমনি । 

বেড মাছ জ্বোর করছে দেখে আমি স্থৃতো ছেড়ে দিই । তানা 
হলে স্থতো ছি'ড়ে ফেল্বে, আর যে ধরেছে, সে গুদ্ধ জলে পড়বে । 
আমি তাই আব কিছু বলি না। 

[ হাজর1 ও মুক্তি ও ষড়ৈশর্য্য। মলিন ও অহৈতৃকী ভক্তি |] 

শ্রীরামকুষ্চ ( মাফীরকেণ)। হাজরা বলে, 'ব্রাহ্মণ শরীর না হলে 
মুক্তি হয় না।, আমি বল্লাম, সে কি! ভক্তি দ্বারাই যুক্তি 
হবে। শবরী ব্যাধের মেয়ে, রুহিদাঁস যার খাবার সময় ঘণ্টা 
বাজতো--এরা সব শূত্র। এদের ভক্তিদ্বারাই মুক্তি হয়েছে! 
হাজর] হলে, তবু! 


২৩০ আীভ্রীরামকৃঞ্ণকথামৃত। ৪র্থভাগ। [1884 86৮ 0০৮ 


“প্বকে ল্যায়। প্র্লাদকে যত লয়, ফ্রবকে তত না। নটো বল্লে, 
'প্রুবের ছেলেবেল। থেকে অতো৷ অনুরাগ'--তখন আবার চুপ করে। 

“আমি বলি, কামনাশূন্য ভক্তি অহৈহুকী ভক্তি_-এর বড়ো আর 
কিছুই নাই। ও কথা সে কাটিয়ে,দেয়। যাঁরা কিছু চাইবে, তার! 
এলে, বড়মানুষ ব্যাজাব হয়__বিরক্ত হয়ে বলে, “ঁ আসছেন? । 
এলে পরে এক রকম স্বর করে বলে বস্ুন !-ধযেন কত বিরক্ত। 
যার! কিছু চায়, তাদের এক গাড়ীতে নিয়ে যায় না। 

“হাঁজর। বলে, তিনি এ সব ধনীদের মত নয়। তার কি এশুর্ের 
অভাব যে দিতে কষ্ট হবে ? 

“হাজরা আরও বলে_আকাশের জল যখন পড়ে তখন গঙ্গা 
আর সব বড় বড় নদী, বড় বড় পুকুব, এ সব বেড়ে যায়; আবার 
ডোবাটোবা গুলোও পরিপুর্ণ হয়|! তার কপ] হলে জ্ঞান ভক্তিও দেন, 
- আবার টাক] কডিও দেন।, 

“কিন্ত একে মলিন ভক্তি বলে। শুদ্ধ ভর্তিতে কোন কামন৷ 
থাকবে না। তুমি এখানে কিছু চাঁও না, কিন্তু (আমাকে ) দেখতে 
আর ( আমার ) কথা শুনতে ভালবাস ;__-তোমার দিকেও আমার মন 
পড়ে থাকে ।--কেমন আছে--কেন আসে না-_এই সব ভাবি। 

“কিছু চাও না অথচ ভালবাস--এর নাম অহৈতৃকী ভক্তি, শুদ্ধা- 
ভক্তি। প্রহলাদের এটি ছিল; রাজ্য চায় না, এশর্্য চায় না, কেবল 
হরিকে চায়। 

মাীর। হাজরা মহাশয় কেবল ফড়র ফড়র করে বকে। চুপ 
না করলে কিছু হচ্ছে না। 

[ হাঁজরার অহঙ্কার ও লোকনিন্দা। ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ । এক এক বার বেশ কছে এসে নরম হয়!_-কি 
গ্রহ, আবার তর্ক করে। অহঙ্কার যাওয়। বড় শক্ত। অর্থখ গাছ 
এই কেটে দিলে আবার তার পর দিন ফেকড়ী বেরিয়েছে। যতক্ষণ 
শিকড় আছে ততক্ষণ আবার হবে। 

«আমি হাজরাকে বলি, কারুকে নিন্দা কোরে! না। 


দক্ষিণেশ্বর। হাজরা, বড়কালী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ২৩১ 


নারায়ণই এই সব রূপ ধরে রয়েছেন। ছুষ্ট খারাপ লোককেও পুজা 
করা যায়। 

“ঘ্ভাখো। ন| কুমারীপুজা। একট! হাগে মোতে, নাক দিয়ে কফ 
পড়ছে, এমন মেয়েকে পুজ। কর। কেন? ভগবতীর একটা রূপ বলে। 

ভক্তের ভিতর তিনি বিশেষরূপে আছেন। ভক্ত ঈশ্বরের 
বৈঠকখান]। 

“নাউএর খুব ডোল হলে তানপুর! ভাল হয়,--বেশ বাজে। 

( সহাস্যে, রামলালের প্রতি ) “হ্যারে রামলাল, হাজরা ওট। কি 
করে বলেছিল- অন্তস্‌ বহিস্‌ যদি হরিস্‌ (সকার দিয়ে) ? যেমন 
একজন বলেছিল “মাতারং ভাতারং, খাতাঁরং অর্থাত মা ভাত 
খাচ্ছে ।” (সকলের হাস্য ) 

রামলাল ( সহান্তে )-_অন্তবহির্ধদিশরিস্তপসা ততঃ কিম্‌। 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাঞ্টারের প্রতি )। এইটে তুমি অভ্যাস কোরো, 
আমায় মাঝে মাঝে বলবে। 


ঠাকুরের ঘরের রেকাবী হারাইয়াছে। রামলাল ও বৃন্দে ঝী 
রেকাবীর কথ। বলিতেছেন-__“সে রেকাবী কি আপনি জানেন ? 

শ্রারামকৃষ্ণ। কই এখন আর দেখতে পাই না! আগে ছিল 
বটে-_দেখেছিলাম। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 


[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধুদয় সে । ঠাকুরের পরমহংস-অবস্থা |] 

আজ পঞ্চবটাতে ছুইটী সাধু অতিথি আসিয়াছেন। তীহারা গীতা 
বেদান্ত এ সব অধ্যয়ন করেন। মধ্যান্কে সেবার পর ঠাকুরকে আসিয়া 
দর্শন করিতেছেন। তিনি ছোট খাটটাতে বসিয়া আছেন। সাধুর! 
প্রণাম করিয়! মেজেতে মাদুরের উপর আসিয়া! বসিলেন। মাষ্টার 
প্রভৃতিও বসিয়া আছেন। ঠাকুর হিন্দীতে কথ। কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । আপনাদের সেবা হয়েছে? 

সাধুরা। জী, ই|। 


২৩২ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চকথামৃত। ৪র্থ ভাগ । [ 1884, 5৮. 0৫, 


শ্রীরামকৃষ্ণ । কি খেলেন? 

সাধুবা। ডাল রুটা; আপনি খাবেন? 
[ সাধু ও নিক্ষাম কম্ম। ভক্তি কামনা । বেদান্ত সংসাবী ও “.সাহহং | ] 

শ্রীবামবৃঁষ্চ। না, আমি দুটা 'ভাঙ খাই। আচ্ছা জী, আপনাব' য1 
জপ ধ্যান করেন, ত৷ নিক্কাম করেন; না? সাধু । জী মহাবাজ। 

শ্রীরামকৃঞ্চ। এঁ আচ্ছা হায়, আর ঈশ্বরে ফল সমর্পন কবতে 
হয় )_-ন1? গীতাতে এরূপ আছে। 

সাধু (অন্য সাধুব প্রতি )। যণ কবোধি যদশ্নীসি যজ্জুহোষি 
দদীসি য। যশ তপশ্যসি, কৌন্তেয়। তত কুরুষ মদর্পণম্‌ ॥ 

শ্রীবামকৃঞ্জ। তাঁকে একগুণ যা দেবে, সহজ্র গুণ তাই পাবে। 
তাঁই অব কাঁজ করে জলেব গণুষ অর্পণ__কৃষ্ণে ফল সমর্পণ। 

“যুধিষ্ঠির যখন সব পাপ কৃষ্ণকে অর্পণ করতে যাচ্ছিল, তখন 
একজন ( ভীম ) সাবধান করলে, “অমন কন্ম কোরে! না-_কৃষ্ণকে যা 
অর্পণ করবে, সহজ্রগুণ তাই হবে!” আচ্ছা জী, নিষ্কাম হতে হয়__ 
সব কামন] ত্যাগ করতে হয়? সাধু । জী, হ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমার কিন্তু ভক্তি কামনা আছে। ও মন্দ নয়, বরং 
ভালই হয়। মিষ্ট খারাপ জিনিষ-_অম হয়, কিন্তু মিছরিতে বরং 
উপকাব হয়। কেমন? সাধু । জী, মহাবাজ। 

শ্রীরামকৃ্চ। আচ্ছা জী, বেদান্ত কেমন? 

সাধু । বেদান্তমে খট্‌ শাস্ত্র (ষড়দর্শন) হায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । কিন্তু বেদান্তের সার- ব্রন সত্য, জগৎ মিথ্যা 
আমি আলাদ। কিছু নই ; আমি সেই ব্রহ্ম। কেমন? 

সাধু। জী, হা। 

আীরামকৃষ্জ। কিন্ত্ত যারা সংসারে আছে, আর যাঁদের দেহ বুদ্ধি 
আছে, তাদের দোহহং এ ভাবটা ভাল নয়। সংসারীর পক্ষে যোগ- 
বাশিষ্ঠ, বেদান্ত--ভাল নয়। বড় খারাপ। সংসারীরা সেব্য সেবক 
ভাবে থাক্বে। হে ঈশ্বর, তুমি সেব্য-- প্রভূ, আমি সেবক--আঁমি 
তোলার দাস ।' 


' দক্ষিণেশ্বর । সাধুদ্বয় সঙ্গে পরমহংস অবস্থা! | ২৩৩ 


“যাদের দেহবুদ্ধি আছে, তাদের সোহহং এ ভাব ভাল না । 

সকলেই চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর অ|পন। আপনি একটু একটু 
হাসিতেছেন। আত্মারাম। আপনর আনন্দে আনন্দিত ! 

একজন সাধু অপরকে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিতেছেন--"আ রে, 
দেখে। দেখো! এস্কো। পরমহংস অবস্থ। বোল্তা হায়।, 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারকে, তাহার দিকে তাকাইয়া )। হাসি পাচ্ছে। 

ঠাকুর বালকের ন্যায় আপন! আপনি ঈৰৎ হাসিতেছেন । 


তৃতীর পরিচ্ছেদ । 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও “কামিনী” জন্াসীর কঠিন নিয়ম । 
[ পুর্ববকথ|-শ্বশুরঘর যাবার সাধ । উলোর বামনদাসেব সঙ্গে দেখ! । ] 

সাধুব! দর্শন করিয়। চলিয়! গেলেন। 

ঠুকুর ও বাবুরাম, মাঞ্টার, মুখুয্যেদের হরি গ্রীভৃতি ৬ুক্তেরা ঘরে 
ও বারাগ্ায় বেড়াইতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্চ ( মাঞ্টারকে )। নবীন সেনের ওখ।নে তুমি গিছলে £ 

মাস্টার। আজ্ঞা, |গছণপাঁম ॥ নিচে বসে গান শুনেছিলাম। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা বেশ করেছে! । তোমার ওরা গিছলো। কেশব 
ষেন ওদের খুড়তাতো ভাই ? 

মাষীর। একটু তফাৎ আছে। 

শ্রীযুক্ত নবীন সেনের একজন ভক্তের শ্বশুরবাড়ীর সম্পকিয় লোক। 

মণির সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে ঠাকুর নিভৃতে কথ। কহিতেছেন। 

; শ্রীরামকৃষ্ণ । লোকে শ্বশুরবাড়ী যাঁয়। এতে! ভেখেছিলুম, বিয়ে 

করবে, শ্বশুরঘর য।বো--দাধ আহল।দ করবো! কি হয়ে গেল! 

মণি। আজ্ঞ, “ছলে যদি বাপকে ধরে, মে পড়তে পারে ; বাপ যে 
ছেলেকে ধরেছেন সে আর পড়ে না।”__এই কথা আপনি বলেন। 
আপনারও ঠিক সেই অবস্থা । ম। আপনাকে ধরে রয়েছেন। 

১৫__ক 


২৩৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। ৪র্থ ভাগ। [ 1884, 8৮) 0০৮. 


শ্রীবামকৃষ্ণ। উলোর বামনদাশেব সঙ্গে _বিশ্বাসদের বাড়ীতে- 
দেখ হলে! । আমি বল্লাম, আমি তোমাকে দেখতে এসেছি । ষখন চলে 
এলাম, গুনতে পেলাম, সে বলেছে,_-বাবা, বাঘ যেমন মানুষকে ধরে, 
তেমনই ঈশ্বরী একে ধরে রয়েছেন"! তখন সমর্থ বয়স,__-খুব মোট । 
সর্বদাই ভাবে ! 

«আমি মেয়ে বড় ভয় করি । দেখি যেন বাঁঘণী খেতে আসছে! 
আর অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, ছিদ্র সব খুব বঢ় বড় দেখি ! সব রাক্ষসীর মত দেখি। 
“আগে ভারি ভয় ছিল! কারুকে কাছে আসতে দিতাম না। এখন তবু 
অনেক করে মনকে বুঝিয়ে, মা আনন্দময়ীর এক একটা রূপ বলে দেখি। 

“ভগবতীর অ.শ। কিন্তু পুরুষের পক্ষে--সাঁধুর পক্ষে__ভক্তেগ 
পক্ষে-_ত্যজ্য। 

“হাজার ভক্ত হলেও মেয়েমানুষকে বেশী ক্ষণ কাছে বসতে দিই 
না। একটু পরে, হয় বলি, 'ঠাকুর দেখো গে যাও; তাতেও যদি না 
উঠে, তামাক খাবার নাম করে ঘব থেকে বেরিয়ে পড়ি। 

“দেখতে পাই, কারু কারু মেয়ে মানুষের দ্রিকে আপদে মন নাই। 
নিরঞ্জন বলে, “কই আমার মেয়ে মানুষের দিকে মন নাই।' 

[ হরিবাবু, নিরগ্রন, পাঁড়ে খোট্রা, জয়নারা”ণ। ] 

“হরি (উপেন ডাক্তারের ভ!ই) কে জিজ্ঞাস। করলাম, সে ও বলে, 
_ না মেয়ে মানুষের দিকে মন নাই ।, 

“যে মন ভগবানকে দিতে হবে, ঘষে মনের বার আন। মেয়ে মানুষ 
নিয়ে ফেলে। তারপর তার ছেলে হলে প্রায় সব মনটাই খরচ হয়ে 
যায়। তা হলে ভগবানকে আর কি দেবে ? 

“আবার কার কারু তাকে আগলাতে আগলাতেই প্রাণ বেরিয়ে 
যায়। পাড়ে জমাদার খো্ট। বুড়ো-_তার চৌদ্দ বছরের বৌ বুড়োর 
সঙ্গে তার থাকতে হয়! গোলপাতার ঘর। গোলপাতা খুলে খুলে 
লোক ছ্াখে। এখন মেয়েট। বেরিয়ে এসেছে! 

“একজনের বৌ--কোথায় রাখে এখন ঠিক পাচ্ছে না। বাড়ীতে 
বড় গোল হয়েছিল। মহা! ভাবিত। সে কথার আর কাজ নাই। 


দক্ষিণেশ্বর। বাবুরাম, বড়কালী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে। ২৩৫ 


“আর মেয়ে মানুষেব সঙ্গে থাকলেই তাদের বশ হয়ে যেতে হয । 
ংসারীরা! মেয়েদের কথায় উঠতে বললে উঠে, বসতে বলে বসে। 
সকলেই আপনার পরিবারের স্ুখ্যাত কৃরে। 

«আমি এক জায়গায় যেতে ঠেয়েছিলাম। রাঁমলালের খুড়ীকে 
জিজগ্কাসা করাতে বারণ করলে, আর যাওয়া হলো না । খানিক পরে 
ভাবলুম--উঃ, আমি সংসার করি নাই, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তাতেই 
এই !-_সংসারীরা না! জানি পরিবারদের কাছে কি রকম বশ! 

মণি। কামিনীকাঞ্চনের মাঝথানে থাকলেই একটু ন! একটু গায়ে 
আচ লাগবেই। আপনি বলেছিলেন, জয়নারা'ণ অতো! পণ্তিত--বুড়ো 
হয়েছিল--আপনি যখন গেলেন, বালিস টালিস শুকুতে দিচ্ছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । কিন্তু পণ্ডিত বলে অহংকার ছিল না। আর ঘা 
বলেছিল, শেষে আইন মাফিক্‌ কাঁশীতে গিয়ে বাস হলো। 

“ছেলেগুণো৷ দেখলাম, বুট পায়ে দেওয়া, ইংরাজী পড়া। 

[ ঠাকুরের প্রেমোনম্মাদ প্রভৃতি নান! অবস্থা । ] 

ঠাকুর মণিকে প্রশ্নচ্ছলে নিজের অবস্থা বুঝাইতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । আগে খুব উন্মাদ ছিল, এখন কমলো! কেন ?--কিন্ত্ 
মাঝে মাঝে হয়। 

মণি। আপনর একরকম অবস্থ। তো নয়। যেমন বলেছিলেন, 
কখনও বালকব-কখনও উন্মাদবৎ-_কখনও জড়বৎ--কখনও 
পিশাচব--এই সব অবস্থ। মাঝে মাঝে হয়। আবার মাঝে মাঝে 
সহজ অবস্থাও হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ। হা, বালকবু। আবার এ সঙ্গে বাল্য, শৌগণ্চ, যুবা 
--এসব অবস্থা হয়। যখন জ্ঞান উপদেশ দেবে, তখন যুবার অবস্থা! । 

“আবার পৌগণ্ড অবস্থা । বারে! তেরো বছরের ছোকরার মত ফচ- 
কিমি করতে ইচ্ছ। হয়। তাঁই ছোকরাদের নিয়ে ফণ্ঠি নষ্ডি হয়। 

[ নারা'ণের গুণ। কামিনীকাঞ্চনত্যাগই সঙ্ন্যাসীর কঠিন সাধন] । ] 

“আচ্ছা, নারা'ণ কেমন ? [ মণি । আজ্ঞা, লক্ষণ স্বব ভাল আছে। 

প্ররামকৃ্ণ। নাউএর ডোলট। ভাল-_তান্পুরে। বেশ বাজবে। 


২৩৬ শ্রী্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৪র্থ ভাগ। [ 1884) £] 0৫. 


«সে আমায় বলে, আপনি সবই ( অর্থাৎ অবতার )। যার যা 
ধারণ!, সে তাই বলে। কেউ বলে, এমনি শুধু সাধু ভক্ত । 

“যেটি বারণ করে দিয়েছি, সেটি বেশ ধারণ। করে । পরদ! গুটোতে 
বল্লাম। তা গুটোলে না। 

“গেরো দেওয়া, সেলাই করা পরদ1 গুটানো, দোর বাক্ক চাবি 
দিয়ে বন্ধ করা, এসব বারণ করেছিলাম-_তাই ঠিক ধারণ । যে ত্যাগ 
করবে, তার এই সব সাধন করতে হয়। সন্ন্যাসীর পক্ষে এই সব সাধন। 

“সাধনের অবস্থায় “কামিনী” দাবানলম্বরূপ--কালসাপের স্বরূপ! 
সিদ্ধ অবস্থায় ভগব!ন দর্শনের পর--তবে মা আনন্দমময়ী ! তবে মার 
এক একটা রূপ বলে, দেখবে। 

কয়েকদিন হইল, ঠাকুর নারাণকে কামিনী সম্বন্ধে অনেক সতর্ক 
করেছিলেন। বলেছিলেন--“মেয়ে মানুষের গায়ের হাওয়া লাগাবে 
ন|; মোট কাপড় গায়ে দিয়ে থাকবে, পাছে তাদের হাওয়া গায় 
লাগে £__আর মা ছাঁড়। সকলের সঙ্গে, আট হাত, নয় দু হাত, নয় 
অন্ততঃ এক হাত সর্ববদ। তফাত থাকবে।, 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মণির প্রতি )। তার মা নীরাঁণ'কে বলেছে, তাকে 
দেখে আমরাই মুগ্ধ হই, তুই তছেলে মানুষ! আর সরল না 
হলে, ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। নিরগ্তন কেমন সরল ! 

মণি। আজ্ঞা, ই! । [নিরঞ্রন, নরেন্দ্র কি সরল 1] 

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে দিন কলকাতা যাবার সময় গাড়ীতে দেখলে না? 
সব জময়েই এক ভাব-- সরল। লোক ঘরের ভিতর এক রকম. 
আবার বাড়ীর বাহির গেলে আর এক রকম হয়! নরেন্দ্র এখন 
( বাপের মৃত্যুর পর ) সংসারের ভাবনার পড়েছে । ওর একটু হিসাব 
বুদ্ধি আছে । সব ঠাকর! এদের মত কি হয়? 

( শ্রীরামকৃষ্ণ নবীন নিয়োগীর বাড়ী। নীলকণ্ের যাত্রা |) 

“নীলক্ের যাত্রা! আজ শুনতে গিছলাম-- দক্ষিণেশ্বরে । নবীন 
নিয়োগীর বাড়ী। সেখানকার ছোড়। গুনে। বড় খারাপ। কেবল 
এর নিন্দা) ওর নিন্দা! ও রকম স্থলে ভাব সাম্বরণ হয়ে যায়। 


দক্ষিণেশ্বর | বাবুরাম, মণি প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ২৩৭ 


“সেবার যাত্রার সময় মধু ডাক্তারের চক্ষে ধাবা দেখে, তাঁৰ দিকে 
চেয়েছিলাম । আর কারু দিকে তাকাতে পার্লাম না | 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


শরামকৃষ্ণ, কেশব ও ব্রাক্ষমপম।জ। সমন্বয় উপদেশ। 
[119 (01071591991 090180110 0100101) 01 911 10101119111, 

শ্রীবামকৃষ্ণ ( মণিব প্রতি ) আচ্ছা, লোক যে এত আকষণ হয়ে 
আসে এখানে, তার মানে কি ? 

মণি। আমার ব্রজের লীল! মনে পড়ে । কুষ্ণ যখন বাখাল আব 
বস হশেন, তখন রাখালদেব উপব গোপীদের, আর বতসদেব উপন্ন 
গাশীদের, বেশী আকষণ হতে লাগলে! । 

শরীবামকৃষ্ণ। সে ঈশ্বরের আকর্ষণ। কি জান, ম। এইবপ 
ভেল্কী লাগিয়ে দেন আর আকর্ষণ হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, কেশব সেনের কাছে যত লোক যেতো, 
এখানে তে। ততো আসে না। আর কেশব সেনকে কত লোক গণে 
মানে, বিলাতে পর্যন্ত জানে,__ 00991. (বাণী ভিক্টোরিয়া ) কেশবের 
সঙ্গে কথ। কয়েছে! শীতায় তো বলেছে, যাকে অনেকে গণে মানে, 
সেখানে ঈশ্বরের শক্তি । এখানে তে! অত হয় না? 

মণ । কেশব সেনের কাছে স*সারী লোক গিয়েছে। 

প্রীরামকৃষ্জ । ইঃ তা বটে। এহিক লোক। 

মণি। কেশব সেন ষ! করে গেলেন, তা কি থাক্বে ! 

ক্রীরামকুঞ্চ। কেন, সংহিতা করে গেছে,_-তাতে কত নিয়ম ! 

মশি। অবতার যখন নিজে কাজ করেন, তখন আলাদা কথ।। 
যেমন চৈতন্যাদেবের কাজ । শ্রীরামকৃষ্ণ । হী, হাঃ ঠিক। 

মণি। আপনি ত বলেন,__-চৈতন্যদেব বলেছিলেন, আমি যা বীজ 
ছড়িয়ে দিয়ে গেলাম, কখন ন।৷ কখন এর কাজ হবে। ,কাণিশের উপর 
বীজ রেখেছিল, বাঁড়ী পড়ে গেলে সেই বীজ আবার গাছ হবে। 


২৩৮  শ্রীস্ীরামকৃঞ্চকথামৃত। ৪র্থ ভাগ । [ 1854, 8: 0৫%. 


প্রীরামকৃঞ্ণ। আচ্ছা॥ শিবনাথর1 যে সমাজ করেছে, তাতেও 
অনেক লোক বায়। মণি। আজ্ঞ। তেমনি লোক যায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে )। হই ই|, সংসারী লোক সব যায়। যারা 
ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল-_কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে চেন্টা কর্ছে-_ 
এমন লোক কম যায় বটে। 

মণি। এখান থেকে একট। স্রোত বদি বয়, তা হলে বেশ হয়। 
সে স্রোতের, টানেতে সব ভেসে যাবে। এখান থেকে যা হবে সে ত 
আর এক ঘেয়ে হবে না। 

[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও হিন্দু, মুসলমান, খুষ্টান। বৈষ্ণব ও ব্রদ্ষভ্ঞানী। ] 

প্রীরামকৃ্ণ (সহাস্যে)। আমি যার | ভাব তার সেই ভাব রক্ষা 
কবি। বৈষ্ুণবকে বৈষ্তবের ভাবটাই রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের 
ভাব। তবে বলি, “এ কথ! বোলে না--আমারই পথ সত্য আর সব 
মিথ্যা, ভূল।” হিন্দু, মুসলমান, খুষ্টান--নান। পথ দিয়ে এক যায়গায়ই 
যাচ্ছে। নিজের নিঙগের ভাব রক্ষা করে, আন্তরিক তাকে ভাকলে, 
ভগবান লাভ হবে ! 

“বিজয়ের শ্বাশুড়ী বলে, তুমি বলরামদের বলে দাও না॥ সাকার 
পুজোর কি দরকাব1 নিরাকার সচ্চিদানন্দকে ডাকলেই হোলো। 

“আমি বল্লাম, অমন কথ। আমিই ব! বলতে যাবে৷ কেন---আর 
তারাই ব৷ শুনতে যাবে কেন? মা মাছ রেধেছে_ কোনও ছেলেকে 
পোল ওয়া! রেধে দেয়, যার ঘেট ভাল নয় তাকে মাছের ঝোল করে দেয়। 
রুচি ভেদে, অধিকারী ভেদে, একই জিনিষ নানারূপ করে দিতে হয়। . 

মণি । আল্জ।, ই। | দেশ কাল পাত্র ভেদে সব আলাদ। রাস্তা ॥ তবে 
যে রাস্ত! দিয়েই যাওয়া হোক ন| কেন, শুদ্ধ মন হয়ে, আন্তরিক ব্যাকুল 
হয়ে ডাকলে তবে তাকে পাওয়। যায়। এই কথা আপনি বলেন। 

[ মুখুয্যেদের হরি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও দান ধ্যান।] 

ঘরের ভিতর ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া আছেন! মেজেতে 
মুখুষ্যেদের হরি, মাষ্টার, প্রভৃতি বসিয়া আছেন। একটা অপরিচিত 
ব্যক্তি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া! বিলেন। ঠাকুর পরে বলিয়াছিলেন, 


দক্ষিণেশ্বর । হরি প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ২৩১ 


তাহার চক্ষুর লক্ষণ ভাল না-_বিড়ালের ন্যায় কট। চক্ষু। 

ঠাকুরকে হরি তামাক সাজিয়৷ আনিয়া দিলেন। 

জ্ীরামকৃষ্ণ (ভাক। হাতে করিয়া, হরর প্রতি )। দেখি তোর 
হাত দেখি । এই ষে সব রয়েছে_-এ,.বেশ ভাল লক্ষণ। 

“হাত আলগ! কর্‌ দেখি। ( নিজের হাত হরির হাত লইয়া ষেন 
ওজন করিতেছেন। ) ছেলে-মানসি বুদ্ধি এখনও আছে *৮_দোষ 
এখনও কিছু হয় নাই। (ভক্তদের প্রতি) আমি হাত দেখলে খল কি 
সরল বলতে পারি। (হরির গ্রতি)। কেন,- শ্বশুব বাড়ী যাবি--বৌর 
সঙ্গে কথ।বার্ত। কইবি -আর ইচ্ছে হয় একটু আমোদ আচ্লাদ করবি। 

(মাষ্টারের প্রতি ) কেমন গো? ( মাষ্টার প্রভৃতির হাস্য )। 

মাষ্টার । আজ্ঞ।, নতুন হাড়ী যদি খারাপ হয়ে যায়ঃ তা হলে আর 
ছধ রাখা যাবে না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )। এখন যে হয় নাই ত। কি করে জানলে? 

মুখুয্যের। দুই ভাই--মহেন্দ্র ও প্রিয়নীথ। তীহারা চাকরি করেন 
ন]। তাহাদের ময়দার কল আছে। প্রিয়নাথ পুরে ইঞ্জিনিয়ারের কন্ম 
করিতেন। ঠাকুর হরির নিকট মুখুষ্যে ভ্রাতৃদ্ধয়ের কথ। কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরির প্রতি )। বড় ভাইটি বেশ, না ?--বেশ সরল। 


হরি। আজ্ঞ।, ই|। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি )। ছোট নাকি ঝড় সন (কৃপণ)? 


_ এখানে এসে নাকি অনেক ভাল হয়েছে । আমায় বললে, আমি কিছু 
জানতুম না । (হরিকে ) এর! কিছু দান টান করে কি ? 
হরি । তেমন দেখতে পাই না। এদের বড় ভাই ধিনি ছিলেন-_ 
তার কাল হয়েছে--তিনি বড় ভাল ছিলেন -খুব দান ধ্যান ছিল। 
[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও দেহের লক্ষণ। ৬মহেশ ম্যায়রত্বের ছাত্র । 7 

বীরামকৃষ্ণ ( মাস্টার প্রভৃতিকে )। শরীরের লক্ষণ দেখে অনেকটা! 
বুঝা যার, তাঁর হবে কি না। খল হুলে হাত ভারী হয়। 

“নাক টেপ! হওয়া ভাল না। শশুর নাকটা টেপা ছিল। তাই 
অতে৷ জান থেকেও তত সরল ছিল ন।! 


২৪৭ শ্রীপ্রীরামকৃঞ্চকথাম্ৃত। ৪র্থভাগ। [ 1884, ৮১ 0৫% 


উন পাঁজুরে লক্ষণ ভাল না। আর হাড় পেকে-_কনুয়ের গঁট 
মোটা, হাঁত চিনে । আর বিড়াল চক্ষু-_বিড়ীলের মত কট] চোখ। 

ঠোট--ডাঁমেব মত হলে-_নীচবুদ্ধি হয়। বিষুরঘবের পুরুত 
কয়মাস একুটিং কন্মে এসেছিল ! ভ্রাব হাতে খেতুম না__ হঠাৎ মুখ দিয়ে 
বলে ফেলেছিলুম, “ও ডোম'। তারপর সে একদিন বল্লে, হা, আমা- 
দের ঘব ডোম পাড়ায়। আমি ডোমেব বান চাঙ্গারী বুনতে জানি।" 

“আরো খারাপ লক্ষণ_-এক চক্ষু, আর ট্যারা। বরং এক চক্ষু 
কান ভাল, তে। ট্যাব ভাল নয়। ভারি সৃষ্ট ও খল হয়। 

“মহেশেব (৬মহেশ ন্য।য়রতেব) একজন ছাত্র এসেছিল। সে বলে, 
“আমি নাস্তিক” । সে হৃদেকে বল্লে, আমি পাস্তিক, তুমি আন্তিক হয়ে 
আমার সঙ্গে বিচার করো” । তখন তাঁকে ভাল কবে দেখলাম । দেখি, 
বিড়াল চক্ষু! 

“«'আবাব চলনেতে লক্ষণ ভাল মন্দ টের পাওয়৷ যাঁয়। 

“পুরুগাঁজেব উপর চামড়াঁটা মুসলমানদেব মত যদি কাটা হয়, সে 
একটী খারাপ লক্ষণ। (মাস্টার প্রভৃতির হাস্য । ) (মাষ্টারকে, 
সহস্যে ) তুমি ওট। দেখো --ও খারাপ লক্ষণ। ( সকলের হাস্য )। 

ঘর হইতে ঠাকুর বাবগায় বেড়াইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার ও বাবুরাম। 

প্রীবামকৃষ্ণ (হাঁজরার প্রতি )। একজন এসেছিল,-দেখল।ম 
বিড়ালের মত চক্ষু । সে বলে, 'আপনি জ্যোতিষ জানেন 2--আমার 
কিছু কঙ্ট আছে” আমি বল্লাম,__'না ;-_বরাহনগরে যাও, সেখানে 
জ্যোতিষের পণ্ডিত আছে। 

বাবুরাম ও মাষ্টার নীলকণ্টেব যাত্রার কথা কহিতেছেন। বাবুরাম 
নবীন সেনের বাটা হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়া কাল রাত্রে 
এখানে ছিলেন। কালে ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে নবীন নিয়োগীর 
বাড়ীতে নীলকণ্ঠের যাত্র। শুনিতেছিলেন। 

[ শ্রীরামকৃষ্ণ, মণি, ও নিভৃত চিন্তা । “ঈশ্বরের ইচ্ছা । নারা'ণের 
জন্য ভাবনা ] 
রামকৃষ্ণ (মাঁফার ও বাবুরামের প্রতি)। তোমাদের কি কথ হচ্ছে? 


দক্ষিণেশ্বর নীলক্টাদি ভক্তসজে সঙ্কীর্তনানন্দে। ২৪১ 


মাষ্টার ও বাবুরাম। আজ্ঞা-_নীলকণ্টের যাত্রার কথ! হচ্ছে,__ 
আর তেই গানটার কথা-_“শ্যামাপদের আশ, নদীর তীরে বাস+। 

ঠাকুর বারান্দায়-_বেড়ীইতে বেড়াইতে হঠাৎ মণিকে নিভৃতে লইয়! 
বলিতেছেন_-উ্প্রন্ল জিতু] ম্ভ্ভ তলাক্ষে তেল তলা 
পালন ভভ্ভজ্ই ভ্ভাল। হঠাৎ এই কথ! বলিয়াই ঠাকুর চলিয়া! 
গেলেন। 

ঠাকুর হাজরার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। হাজরা । নীলকণ ত 
আপনাকে বলেছে সে আসবে । তা ডাকতে গেলে হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । না, রাত্রি জেগেছে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনি আসে, 
সে এক। 

বাবুরামকে নারা'ণের বাড়ী গিয়া দেখা করিতে বলিতেছেন। 
নারা'ণকে তলান্ক্া-- ম্বান্লাহ্সঞপ দেখেন । তাই তাকে দেখবার 
কন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। বাবুরামকে বলিতেছেন,_তুই বরং এক- 
খান ইংরাজী বই নিয়ে তার কাছে যাঁস।, 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
[ নীলকগ প্রভৃতি ভক্তগণ সঙজে সংকীর্তনানন্দে | ] 

ঠাকুর শ্ীরামকৃঞ্চ ঘরে নিজের আসনে বসিয়া আছেন। বেলা 
প্রায় তিনটা! হইবে। নীলকণ পাঁচ সাত জন সাঙ্গোপাঁজ লই 
ঠাকুরের ঘরে আসিয়া উপশ্বিত। ঠাকুর পুর্ববাস্য হইব! তাহাঁকে ধেন 
অভ্যর্থন৷ করিতে অগ্রসর হইলেন। নীলকণ্ ঘরের পুর্ব দ্বার দিয়া 
আছিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন । 

ইল্কুদ্ল হলঞ্মাম্ট্িজ্ !ভীহার পশ্চাতে বাবুরাম,_-সন্মুখে 
মাষ্টার নীলক ও চমণ্কৃত অন্যান্য যাত্রাওয়।লারা। খাটের উত্তর ধারে 
দীননাথ খাতাঞ্জি আসিয়! দর্শন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে ঘর 
ঠাকুরবাড়ীর লোকে পরিপূর্ণ হইল। কিরুক্ষণ পরে ঠাকুরের কিঞ্চিৎ 
ভাব উপশম হইতেছে । ঠাঁকুর মেজেতে মাহুরে বসিয়াছেন__সম্মুখে 
নীলকণ ও চতুদ্দিকে ভক্তগণ। 

১৬ 


২৪২ শ্রীত্রীরামকৃষ্চকথামৃত। ধর্থ ভাগ । [ 1884) 56 0০৮. 


শ্রীরামকৃষ্ণ ( আবিষ্ট হইয়া)। আমি ভাল আছি। 

নীলকঞ ( কৃতাঞ্জলি হইয়৷ )। আমায়ও ভাল করুন। 

রামকৃষ্ণ ( সহাম্যে )। তুমি ত ভাল আছ। “কয়ে আকার “কা+, 
আবার আকার দিয়ে কি হবে ?. “কা” এর উপর আবার আকার দিলে 
সেই কা ই থাকে। ( সকলের হাস্য ) 

ন।লক%। আজ্ঞা, এই সংসাবে পড়ে রয়েছি ! 

শ্রীরামকৃঞ্চ (সহাস্তে)। তোমার সংসারে রেখেছেন পাঁচজনের জন্য। 

“অস্টপাশ। তা সব যায় না। ছু একট! পাশ তিনি বেখে দেন-_ 
লাক শিক্ষা ভন্য। তুমি যাত্রাটি কবেছো, তোমার ভক্তি দেখে 
কত লোকের উপকার হচ্ছে। আর তুমি সবছেড়ে দিলে এর 
€ যাত্রাওয়ালারা ) কোথায় যাবেন। 

“তিনি তোমার দ্বার কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। কাজ শেষ হলে তুমি 
আব ফিরবে না। গৃহিণী সমস্ত সংসাবের কাজ সেরে,__সকলকে 
খাইয়ে দাইয়ে__দাস দাসীদেব পধ্যন্ত খাইয়ে দাইয়ে__নাইতে যায়; 
তখন আর ডাকাডাকি করলেও ফিরে আসে ন1। 

নীলকণখ। আমায় আশীর্বাদ করুন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ । কৃষ্ণের বিরহে যশোদ। উন্মদিনী,--শ্রীমতাব কাছে 
গিয়েছেন। শ্রীমতী তখন ধ্যান কচ্ছিলেন। তিনি আবিষ্ট হয়ে 
যশোদাকে বলেন _্আন্িন ৫5 হ্যুল এক্ষভ্তভি আফক্যা- 
স্পক্ভি ! তুমি আমার কণছে বর নাও ! যশোধ] বল্লেন, “আর কি 
বর দেবে! এই বলে! যেন কায়মনোবাক্যে তার চিন্তা, তাব সেব। 
করতে পারি। কর্ণেতে যেন তাৰ নাম গুণ গাঁন শুনতে পাই, হাতে 
ধেন ভাব ও তার ভক্তের সেবা করতে পারি,_ চক্ষে যেন তার রূপ, 
তার শক্ত, দর্শন করতে পারি । 

“তোমার যেকালে তার নাম করতে চক্ষু জলে ভেসে যায়, দেকালে 
আব তোমাব ভাবন। কি ?--তীর উপর তোমার ভালবাসা এসেছে । 

* অনেক জানার নাম অজ্ঞান, _'এক জানার নাম তভা্ম-_অর্থ।ৎ 
এক ঈশ্বর গত্য সর্্বভূতে রয়েছেন। তার সঙ্গে আলাপের নাম 


দল্সিণেশ্বর। নীলকণ প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে সংকীর্তনানন্দে। ২৪৩ 


বিজ্ঞান--তাকে লাভ করে নানা ভাবে ভালবাসার নাম বিজ্ঞান । 
«আবার আছে--তিনি এক ছয়ের পার--বাক্য মনের অতীত। লীল৷ 
থেকে নিত্য, আবার নিত্য থেকে লীলায় আসাঃ__-এর নাম পাকা ভক্তি। 

“তোমার ও গানটা বেশ--শ্যামাপদে আশ নদীর তীরে বাস।, 

“তা হলেই হলো,__তার কপার উপর সব নির্ভর কচ্ছে। 

“কিন্তু তা বলে তাকে ডাকৃতে হবে-_চুপ করে থাকুলে হব না। 
উকিল হাকিমকে সব বোলে শেষে বলে-__-“আমি বা! বল্বার বল্লাম, 
এখন হাকিমের হাত ।; 

কিয়ত্ক্ষণ পরে ঠাকুর বলিতেছেন-_তুমি সকালে অতে। গাইলে,_: 
আবার এখানে এসেছ কষ্ট করে। এখানে কিন্তু অনারারী 1,0001%য. 

নীলকণ। কেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )। বুঝেছি, আপনি য। বল্বেন। 

শীলকণ। অমূল্য রতন নিয়ে যাব!!! 

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে অনূল্য রতন আপনার কাছে । আবার “কয়ে 
আকার দিলে কিহবে? না হলে, তোমার গান অতো ভাল লাগে 
কেন? রামপ্রসাদ সিদ্ধ, তাই তার গান ভাল লাগে। 

“সাধারণ জীবকে বলে মানুষ। যার চৈতন্য হয়েছে সেই 
মানন্স্্‌। তুমি তাই মানহুস্‌। 

“তোমার গান হবে শুনে আমি আপনি যাচ্ছিলাম--ত। নিয়োগীও 
বল্তে এসেছিল। 

ঠাকুর ছোট তক্তাপোষের উপর নিজের আসনে গিয়া বসিয়াছেন। 
নীলকণ্টকে বলিতেছেন, একটু মায়ের নাম শুনবো । 

নীলকঞ সাজেপো্গ লইয়। গান গাহিতেছেন__ 

গান-_ শ্যামাপদে আশ, নদীর তীরে বাস। 

গান-_মহ্ষিমর্দিনী 

এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ঈাড়াইয়৷ সমাধিস্থ । 

নীলক গানে বলিতেছেন “যার জটায় গঙ্গ।, তিনি 'রাঞজরাজে- 
শ্বরীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন ।; 


২৪৪ শ্রীস্রীরামকৃষ্ণচকথাম্বত। ৪র্থ ভাগ। [ 1984, 560 09৮. 


ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়! নৃত্য করিতেছেন নীলকণ্ট ও ভক্তগণ 
তাহাকে বেড়িয়৷ বেড়িয়! গান গাহিতেছেন ও নৃত্য করিতেছেন। 

গান- শিব শিব। 

এই গানের সঙ্গেও ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন । 

গান সমাপ্ত হইল । ঠাকুর নীলক্টকে বলিতেছেন,--আমি আপ- 
নার সেই গানটা শুনবে।, কল্কাতায় যা শুনেছিলাম । 

মাষ্টার । শ্ীগৌরাঙ্গ স্থন্দর, নব নটবর, তপতকাঞ্চনকায় । 

শ্রীরামকৃষ্ণ । হা, হা। 

নীলকণ গাহিতেছেন__(শ্রীকথামৃত চতুর্থ ভাগ, ৪৫ পৃষ্ঠা ) 

গান-_শ্রীগৌরানস্থন্দর, নবনটবর, তপতকাঞ্চনকায়। 

প্রেমের বন্যে ভেসে যায়'__এই ধুর ধরিয়া ঠাকুর নীলকণ্টা্ি 
ভক্তসঙ্গে আবার নাচিতেছেন। সে অপূর্ব নৃত্য যাহার! দেখিয়াছিলেন, 
তাহারা কখনই ভুলিবেন না। ঘর লোকে পরিপূর্ণ, সকলেই উম্মত্ত- 
প্রায়। ঘরটা যেন শ্রীবাসের আঙ্গিন! হইয়াছে ! 

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভাবাবিষ্ট হইলেন। তাহার বাটিৰ কয়েকটি 
মেয়ে আসিয়াছেন ; তাহার! উত্তরের বারাণ্। হইতে এই অপুর্ব নৃত্য ও 
সংকীর্ভম দর্শন করিতেছেন। তাহাদের মধ্যেও একজনের ভাব হইয়া- 
ছিল। মনোমোহন ঠাকুরের ভক্ত ও শ্রীযুক্ত রাখালের সম্বন্ধী। 

ঠাকুর আবার গান ধরিলেন__ 

গ্রান__-যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা তারা দ্ুভাই এসেছে রে! 

সংকীর্তন করিতে করিতে ঠাকুর নীলকণ্টাদি ভক্তসজে নৃত্য 
করিতেছেন ও আখর দিতেছেন-_ 

রাধার প্রেমে মাতোয়ারা, তার! তারা ছু ভাই এসেছে রে। 

উচ্চ সংকীর্তন শুনিয়। চতুর্দিকের লোক আসিয়া জমিয়াছে। 
দক্ষিণের, উত্তরের ও পশ্চিমের গোল বারাণ্ডায়, সব লোক দীড়াইয়। ৷ 
যাহারা নৌকা! করিয়া! বাইতেছেন, তাহারাও এই মধুর সংকীর্তনের শব্দ 
শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়াছেন । 

কীর্তন সমাপ্ত হইল। ঠাকুর জগম্মাতাকে প্রণাম করিতেছেন ও 


দক্ষিণেশ্বর । নীলকণ্টাদি ভক্তসম্হে সংকীর্তনানন্দে। ২৪৫ 


বলিতেছেন--ভাগবৎ, ভক্ত, ভগবান-_জ্ঞানীদের নমক্কার, 
যোগীদের নমস্কার, ভক্তদের নমস্কার | 

এইবার ঠাকুর নীলকণ্টাদি ভক্তসঙ্গে পশ্চিমের গোল বারাণ্ডায় 
আসিয়! ব্িয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়! গিয়াছে। আজ কোজাগর পুণিমার 
পর দিন। চতুদ্দিকে টাদের আলো। ঠাকুর নীলক্ের সহিত 
আনন্দে কথা কহিতেছেন। 

[ ঠাকুর কে? “আমি” খুঁজে পাই নাই। “ঘরে আনবে! চণ্তীঃ |] 

নীলক। আপনিই সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ । 

শ্রীরামকৃষ্ণ । ও গুণে! কি! আমি সকলের দাসের দাস। 

“গঙ্গারই ঢেউ । ঢেউএর কখন গঙ্গা হয় ?” 

নীলকণ। আপনি যা বলুন, আমর! আপনাকে তাই দেখছি ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট হইয়া, করুণম্বরে)। বাপু, আমার 
'আমি' খু'জতে যাই, কিন্তু খুজে পাই না। 

“হনুমান বলেছিলেন__হে রাম কখন ভাবি তুমি পুর্ণ, আমি অংশ, 
_ তুমি প্রভু আমি দাস,_-আবার যখন তবজ্ঞান হয়--তখন দেখি, 
তুমিই আমি, আমিই তুমি । 

নীলক। আর কি বলবো, আমাদের কৃপ| কর্বেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তুমি কত লোককে পার কোরছ-_-তোমার 
গান শুনে কত লোকের উদ্দীপন হচ্ছে। 

নীলকণ্ট। পার করছি বল্ছেন। কিন্ত্ব আশীর্বাদ করুন, যেন নিজে 
ডুবি না! শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে )! যদি ডোবে! ত” এ সুধা-হদে ! 

ঠাকুর নীলককে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছেন। তাহাকে আবার 
বলিতেছেন--«তোমার এখানে আস|!-যাকে অনেক জাধ্য সাধন! 
করে তবে পাওয়া যায়! তবে একটা গান শোনো 1-- 

গান। গিরি! গণেশ আমার শুভকারী ।__ 
গুজে গণপতি, পেলাম হৈমবতী, যাও হে গিরিরাজ, আন গিয়ে গৌরী ॥ 
বিশ্ববৃক্ষমূলে পাঁতিয়! বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন, ঘরে 
'আনবে। চণ্ডী, শুনবে। কত চণ্ডী, কত আঁপবেন দণ্ডা, সোগী জটাধারী । 


২৪৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাযৃত। ৪র্থভাগ। [ 1884, 5৮ 0০%, 


“চণ্ডী যেকালে এসেছেন- সেকালে কত যোগী জটাধারীও 
আস্বে !”্ঠাকুর হাসিতেছেন। কিয়ুৎক্ষণ পরে মাফীর, বাবুরাম প্রভৃতি 
ভক্তদের বলিতেছেন-_ “আমার বড় হাসি পাচ্ছে। ভাবছি-__এদের 
( যাত্রাওয়ালাদের ) আবার আমি, গান শোনাচ্চি | 

নীলকণট। আমরা! যে গান গেয়ে বেড়াই, তার পুরস্কার আজ হ'লো। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাঁস্যে)। কোনে! জিনিষ বেচলে এক খাঁমচ! ফাঁউ 
দেয়-_-তোমরা ওথানে গাইলে, এখানে ফাউ দিলে । (সকলের হাস্য । ) 


রথ ভ্ভাগা- ভ্জন্সোন্বিৎস্প এগ । 


শ্ক্রীরথধাত্র! বলরামমন্দিরে। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


[ পুর্ণ, ছোট নরেন, গোপালের মা । ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাড়ীর বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন! 
আষাট শুক্লা প্রতিপদঃ সোমবার, ১৩ই জুলাই, ১৮৮৫ ) বেলা ৯ট1। 

কল্য শ্রীন্রীরথধাত্রা। রথে বলরাম ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়! 
আনিক়াছেন। বাড়ীতে শ্রীশ্রীজগননাথবিগ্রহের নিত্য সেব! হয়। একখানি 
ছোট রথও আছে ,__ রথের দিন রথ বাহিরেপ্ন বারান্দায় টান! হইবে। 

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। কাছে নারা'ণ, তেজচন্দ্র 
বলরাম ও অন্যান্য অনেক ভক্তের] । পুর্ণ সম্বন্ধে কথা হইতেছে। পূর্ণ 
বয়স পনর হইবে । ঠাকুর তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )। আচ্ছা, সে (পূর্ণ) কোন পথ 
দিয়ে এসে দেখ! করবে ?-_দ্বিজকে ও পুর্ণকে তুমিই মিলিয়ে দিও । 

“এক সত্তার আর এক বয়সের লোক, আমি মিলিয়ে দিই। এর 
মানে আছে। ছু'জনেরি উন্নতি হয়.। পুর্ণর কেমন অনুরাগ দেখেছ। 

মাঙ়ীর। আজ্ঞা হা, আমি ট্রামে ক'রে যাচ্চি, ছাদ থেকে আমাকে 


কলিকাত1- বলরাম মন্দিরে ভক্তকথা প্রসঙ্গে । ২৪৭ 


দেখে, রাস্তার দ্রিকে দৌড়ে এলো, আর ব্যাকুল হয়ে সেইখান 
থেকেই নমস্কার করলে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সাশ্রুনয়নে)। আহা! আহা ।--কি না ইনি আমার 
পরমার্থের পেরমার্থ লাভের জন্য ) সংযোগ ক'রে দিয়েছেন। ঈশ্বরের 
জন্য ব্যাকুল না হলে এইরূপ হয় না? 

[পুর্ণের পুরুষসন্তাঃ দৈব স্বভাব। তপম্যার জোরে নারায়ণ সন্তান |] 

“এ তিন জনের পুরুষসন্ড__নরেন্দ্র, ছোট নরেন আর পুর্ণ; 
ভবনাথের নয়,_-ওর মেদী ভাব ( প্রকৃতিভাব )। 

পর্ণর যে অবস্থা, এতে হয় শীত্ব দেহনাঁশ হবে-_ঈশ্বরলাভ হলো, 
আর কেন; বা কিছু দিনের মধ্যে তেড়ে ফুড়ে বেরুবে। 

দৈব স্বভাব_-দেবতার প্রকৃতি। এতে লোকভয় কম্‌ থাকে । 
যদি গলায় মালা, গায়ে চন্দন, ধূপ ধূনার গন্ধ দেওয়া যাঁয়, তা হ'লে 
সমাধি হয়ে যায়।--ঠিক বোধ হ'য়ে যায় যে, অন্তরে নারায়ণ আছেন 
-নারায়ণ দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন। আমি টের পেয়েছি। 
[ পূর্ববকথা-_স্থুলক্ষণা৷ ব্রাহ্মণীর সমাধি। রণজিতের ভগবতী কন্তা|। 

দক্ষিণেশ্বরে যখন আমার প্রথম এইরূপ অবস্থা হলো, কিছু দিন 
পরে একটি ভদ্রঘরের বামুনের মেয়ে এসেছিল। বড় স্ুুলক্ষণ।। 
যাই গলায় মালা আর ধূণ ধুন। দেওয়া হ'ল, অমনি সমাধিস্থ । কিছুক্ষণ 
গৰে আনন্দ, _আর ধরা পড়তে লাগল । আমি তখন প্রণাম ক'রে 
বললুম, "মা, আমার হবে? তা ব'ল্লে হা!” তবে পুর্ণকে আর 
একবার দেখা । তা! দেখবার সুবিধা কই? 

“কি ব'লে বোধ হয়। কি আশ্চর্য! আশ শুধু নয়, কল! ! 
«কি চতুর !_ পড়াতে নাকি খুব ।-_তবে ত ঠিক ঠাওরেছি। 

“তপস্যর জোরে নারায়ণ সন্তান হ'য়ে জন্ম গ্রহণ করেন। ও 
দেশে যাবার রাস্তায় রণজিত রায়ের দীঘি আছে। রণজিত রায়ের 
ঘরে ভগবতী কন্। হ'য়ে জন্মেছিলেন। এখনও চৈত্র মাসে মেলা 
হয়। আমার বড় যাবার ইচ্ছ। হয়।__-আর এখন হয় না। 

“রণজিত রায় ওখানকার জমিদার ছিল। তপহ্যার জোরে তাঁকে 


' ২৪৮ অ্র্রীরামকৃষ্ণচকথামৃত। ৪র্থ ভাগ। (1885, 136 ৫1." 


কন্যারূপে পেয়েছিল । মেয়েটিকে বড়ই স্েহকরে। সেই ন্রেহের 
গুণে তিনি আটকে ছিলেন, বাপের কাছছাড়া প্রায় হ'তেন না। এক 
দিন সে জমীদারীর কাজ কঃর্ছে, ভারি ব্যস্ত, মেয়েটি ছেলের স্বভাবে 
কেবল বলছে, 'বাবা, এটা কি, ওটা কি।” বাপ অনেক মিষ্টি করে 
বল্লে_ “মা, এখন ষাও, বড় কাজ পড়েছে।, মেয়ে কোন মতে যায় 
না। শেষে বাপ অন্যমনস্ক হ'য়ে বল্লে, “তুই এখান থেকে দুর হ'ঃ 
মা তখন এই ছুতে! করে বাড়ী থেকে চলে গেলেন। সেই সময় এক- 
জন শাখারী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে শাখ। পরা হ'লো। 
দাম দেবার কথায় বল্লেন, “ঘবের অমুক কুলুজিতে টাকা আছে, লবে। 
এই ব*%ল সেখান থেকে চ'লে গেলেন, আব দেখ! গেল না। এ দিকে 
শাখাবী টাকার জন্য ডাকাডাকি ক'র্ছে। তখন মেয়ে বাডীতে নাই 
দেখে সকলে ছুটে এলো । রণজিত বায় নানাস্থানে লোক পাঠালে 
সন্ধান কববার জন্য॥ শীখারীব টাক? সেই কুলুঙ্গিতে পাওয়া 
গেল। রণজিত রায় কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চেন। এমন সময় লোকজন 
এসে ধল্লে ষে দীঘিতে কি দেখা যাচ্চে । সকলে দীঘিব ধারে গিয়ে 
দেখে যে শাখা পর! হাতটি জলের উপব ত্ুলেছেন। তার পব আর 
দেখা গেল না। এখনও ভগবতীর পুজা এ মেলার সময় হয় _বারুণীর 
দিনে। (মাষ্টারকে ) এ সব সত্য। মাষ্টাব। আজ্ঞ|, হা। 
শ্রীবামকৃষ্ । নরেন্দ্র এ সব বিশ্বাস করে। 

পুর্ণর বিষুর অংশে জন্ম । মানসে বিদ্পত্র দিয়ে পুজা কর্লুম; 
ত| হ'লে! নাঃ ;-তুলসী চন্দন দিলাম, তখন হলো! ! 

“তিনি নানারূপে দর্শন দেন। কখন নররূপে, কখন চিন্ময় ঈশ্বরীয় 
রূপে। কপ মানতে হয়। কিবল? মাষ্টার । আজ্ঞ। হা!। 
[ গোপালের মার প্রকৃতিভাব ও রূপদর্শন । ] 

শ্রীরামকৃষ্ণজ। কামারহাটীর বামনী (গোপালের মা) কত কি 
দ্যাখে। একলাটি গঙ্গার ধারে একটি বাগানে নির্জন ঘরে থাকে, আর 
জপ করে। গোপাল কাছে শোয়! (বলিতে বলিতে ঠাকুর চমকিত 
হইলেন।) কল্পন্ময় নয়, সাক্ষাৎ! দেখলে. গোপালের হাত রাঙা! 


কলিকাতা--শ্রীঙ্ীরথযাত্র! উপলক্ষে বলরামমন্দিরে ভক্তসঙ্জে | ২৪৯ 


সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায় !-_মাই খায় !--কথা কয়! নরেন্দ্র শুনে কাদ্‌লে! 
“আমিও আগে অনেক দেখতুম। এখন আর ভাবে তত দর্শন 
হয় না। এখন প্রকৃতিভাব. কম পড়ছে। বেটা ছেলের ভাব 
আস্ছে। তাই ভাব অন্তরে, বাহিরে তত প্রকাশ নাই। 
“ছোট নরেনের পুরুষভাব,_-তাই মন লীন হয়ে যায়। ভাবাদি 
নাই। নিত্যগোপালের প্রকৃতিভাব। তাই খ্যাচ! মাচা ; ভাবে 
তার শরীর লাল হ'য়ে যায়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


কামিনীকাঞ্চনত্যাগ ও পুর্ণাদি | 

[ বিনোদ, দ্বিজ, তারক, মোহিত, তেজচন্দ্র, নারা'ণ, বলরাম, অতুল। ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )। আচ্ছা, লোকের তিল তিল 
ক'রে ত্যাগ হয়, এদের কি অবস্থ! ! 

“বিনোদ বল্লে, “বীর সঙ্গে শুতে হয়, বড়ই মন খারাপ হয়।' 

“দেখো,তলক্ষু হুউক্ষ আনল ল্াইই হুভক্5 ক 
শলক্ে ্পোজ্সাও শ্বাশলাপ । গায়ের ঘর্ষণ, গায়ের গরম ! 

“দ্বিজর কি অবস্থ। ! কেবল গ৷ দোলায় আর আমার পানে তাকিয়ে 
থাকে! একি কম? শহ৩লম্ব হল ক্ুুড্িন্সে হি 
আম্মাত্তে এতেলা, ভা! হু'লে ০ভড লহ হেলা । 

[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার ? 7 

“আমি আর কি?--তিনি। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। এর 
€ আমার ) ভিতর ঈশ্বরের সত্তা রয়েছে! তাই এত লোকের আকর্ষণ 
বাড়ছে। ছুয়ে দিলেই হয় ! সে টান সে আকর্ষণ]ইীশ্বরেরই আকর্ষণ। 

“তারক (বেলঘরের ) ওখান থেকে ( দক্ষিণেশ্বর থেকে ) বাড়ী 
ফিরে যাচ্চে! দেখলাম, এর ভিতর থেকে শিখার ন্যার জ্বল্‌ জ্বল্‌ 
ক'র্তে কর্তে কি বেরিয়ে গেল,-_-পেছু পেছু ! 

“কয়েক দিন পরে তারক আবার এলে ( দক্ষিণেশ্বরে )। 
'তথন সমাধিস্থ হয়ে তার বুকে পা! দিলে__-এর ভিতর স্িনি আছেন। 


'২৫০  শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্ৃত। ৪র্থ ভাগ। [ 1885, 186 015 


“আচ্ছা, এমন ছোকরাদের মতন আর কি ছোকর! আছে ? 

মাষ্টার। মোহিতটী বেশ। আপনার কাছে দ্বু একবার গিয়ে- 
ছিল। ছুটো পাশেব পড়া পড়ছে, আর ঈশ্বরে খুব অনুরাগ । 

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হ'তে পারে, তবে অত উঁচু ঘর নয়। শরীরের 
লক্ষণ তত ভাল নয়। মুখ থ্যাব ডানো | 

*এদের উচু ঘর। শুভন্নে স্পল্জ্রীন্ল শ্রান্প। হুল্লভভ্ই 
স্বডড হোল । আবার শাপ হলো তো সাত ঃজন্ম আস্তে হবে। 
বড় সাবধানে থাকৃতে হয়! বাসনা থাকলেই শরার ধারণ। 

একজন ভক্ত। বাঁব। অবতার দেহ ধাবণ ক'রে এসেছেন, তাদের 
কি বাসনা? 

শ্রীবামকৃষ্ণ ( সহান্তে) দেখেছি, আমাৰ সব বাসনা যায় নাই। 
এক সাধুর আলোয়ান দেখে নাঁসনা হয়েছিল, এ রকম পরি। এখনও 
আছে । জানি কিনা গাব একবান আস্তে হবে। 

বলরাম (সহান্তে)। আপনা জন্ম কি আলোয়ানের জন্য ? 
(সকলের হাস্য )। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )। একটা। সৎ কামনা রাখতে হয়। এ 
চিন্তা করতে কর্তে দেহত্যাগ হবে বলে। সাধুরা চার ধামের একধাম 
বাকি রাখ । অনেকে জগন্নাথক্ষেত্র বাকি রাখে । তা হলে জগন্নাথ 
চিন্তা করতে ক'র্তে শরীর যাবে। 

গেকয়া পব। এক ব্যক্তি ঘবে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন । 
তিনি ভিতরে ভিতরে ঠাকুবের নিন্দা করেন, তাই বলরাম)হাসিতেছেন। 
ঠাকুর অন্তরধ্যামী, বলরামকে বলিতেছেন,_-'তা হোক, বলুক্‌গে ভণ্ড ॥ 

[ তেজচন্দ্রের সংসারত]াগের প্রস্তাব । ] 

ঠাকুর তেজচন্দ্রের সহিত কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( তেজচন্দ্রের প্রতি)। তোকে এত ডেকে পাঠাই, 
আসিস্‌ না কেন? আচ্ছা, ধ্যান ট্যান করিস, ত| হলেই আমি সখ; 
হব। আমি তোকে আপনার বলে জানি, তাই ডাকি। 

তেজচন্দ্র | £আজ্ঞা, আপীস যেতে হয়,_-কাজের ভিড়। 


কলিকাতা -বলরামমন্দিরে ৷ তেজচন্দ্র, নারা'ণ প্রভৃতি সঙ্গে । ২৫১ 


মাষ্টীর ( সহাস্তে ) বাড়ীতে বিয়ে, দশদিন আগীসের ছুঢা 
নিয়েছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । তবে !--অবসর নাই, অবসর নাই! এই বললি, 
সংসাব ত্যাগ কর্বি। ৃ 

নারা'ণ। মাষ্টার মহাশয় একদিন বলেছিলেন-_“ড110010955 
01 61018 ০110” সংসার অরণ্য । 

শ্রীরামরুঞ্ ( মাষ্টারের প্রতি )। তুমি এ গল্পটা বল ত, এদের 
উপকার হবে। শিষ্য উষধ খেয়ে অন্ভ্রান হয়ে আছে। গুরু এসে 
বল্লেন, এর প্রাণ বাঁচতে পারে, যদি এই বড়ি কেউ খায়। এ বাঁচবে 
কিন্তু বড়ি যে খাবে সে মরে যাবে । 

“আর ওটাও বল--খাযাচা মাচা । সেই হঠযোগী ষে মনে করেছিল 
যে পরিবারাদি এরাই আমার আপনার লোক । [ তৃতীয়ভাগ, 
শ্রীকথাম়ত। 7 

মধ্যান্ে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রসাদ পাইলেন। বলরামের 
জগন্নাথদেবের সেবা আছে । তাই ঠাকুর বলেন, “বলরামের শুদ্ধ 
অন্ন। আহারান্তে কিঞ্চিত বিশ্রাম করিলেন । 

বৈকাল হইয়াছে । ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সেই ঘরে বসিয়৷ আছেন । 
কর্তাভজ। চন্দ্রবাবু ও রসিক ব্রাহ্ষণটাও আছেন; ব্রাক্মণটীর স্বভাব এক 
রকম ভাঁড়ের ন্যায়_-এক একটী কথা কন আর সকলে হাসে। 

ঠাকুর কর্তীভজাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন,_-রূপ, স্বরূপ, 
রজঃ, বীজ, পাকপ্রণালী ইত্যাদি । 

| ঠাকুরের ভাবাবস্থা! । শ্রীযুক্ত অতুল ও তেজচন্দ্রের ভ্রাতা | ] 

ছটা! বাজে । গিরীশের ভ্রাতা অতুল, ও তেজচন্দ্রের ভ্রাতা আসিয়।- 
ছেন। ঠাকুর ভাঁব সমাধিস্থ হইয়াঁছেন। কিয়্ক্ষণ পরে ভাবে বলিতে- 
ছেন,__-*চৈতন্যকে ভেবে কি অচৈতন্য হয় ?- ঈশ্বরকে চিন্তা করে 
কেউ কি বেহেড হয় ?--তিনি যে বোধস্বরূপ | নিত্য, শুদ্ধ বোধরূপ !” 

আগন্তকদের ভিতর কেউ কি মনে করিতেছিলেন যে, বেশী ঈশ্বর 
চিন্ত৷ করিয়া ঠাকুরের মাথা খারাপ হইয়] গিয়াছে ? ॥ 


২৫২ আ্রীহ্ররামকৃষ্ণকথামৃত । ৪র্থ ভাগ । [ 188৮, 188 তে, 


[ এগিয়ে পড়' । কুষ্ণধনের সামান্য রসিকতা | ] 

ঠাকুর কৃষ্ধন নামক এ রসিক ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন-_-“কি সামান্য 
এহিক বিষয় নিয়ে তুমি রাত দিন ফষ্টিন্ষ্টি করে সময় কাটাচ্ছ। এটা 
ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও । যে নুনের হিসাব কর্তে পারে, 
সে মিশ্রির হিসাবও করতে পারে ।” 

কুষ্ণধন ( সহান্তে)। আপনি টেনে নিন্‌! 

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমি কি কর্ব, তোমার চেষ্টার উপর জব নির্ভর 
করছে। এ মন্ত্রনয়-_-এখন, মন তোর !? 

“ও সামান্য রসিকত। ছেড়ে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে পড়,_-তারে 
বাড. তারে বাড়া,__ আছে! ব্রহ্মচারী কাঠুরিয়াকে এগিয়ে পড়তে 
বলেছিল। সে প্রথম এগিয়ে গ্ভাখে চন্দনের কাঠ,_তার পব গ্ভাখে 
কপার খনি,_-তার পর সোণার খনি১--তার পর হার! মাণিক ! 

কৃষ্ধন। এ পথের শেষ নাই ! 

শ্রীবামকৃষ্ণ। যেখানে শান্তি, সেইখানে “তিষ্ঠ | 

ঠাকুর একজন আগন্থক সম্বন্ধে বলিতেছেন-__ 

“ওর ভিতর কিছু বস্তু দেখতে পেলেম না। যেন ওলম্বা কুল। 

সন্ধ্যা হইল। ঘরে আলো ভ্বাল! হইল! ঠাকুর জগন্মীতার চিন্তা 
ও মধুর স্বরে নাম করিতেছেন। ভক্তের! চতুদ্দিকে বসিয়া আছেন । 

কাল রথধাত্র! । ঠাকুর আজ এই বাঁটীতেই রাত্রিবাম করিবেন। 

অন্তঃপুরে কিঞিৎ জলযোগ করিয়! আবার বড় ঘরে ফিরিলেন। 
রাত প্রায় দশট| হইবে। ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন, “এ ঘর থেকে 
( অর্থাৎ পার্থের পশ্চিমে ছোট ঘর থেকে ) গামছাট। আন ত/। 


ঠাকুরের সেই ছোট ঘরটাতেই শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে । রাত সাড়ে 
দশট। হইল। ঠাকুর শয়ন করিলেন । 


গ্রীক্মকাল। ঠাঁকুর মণিকে বলিতেছেন, “বরং পাখাট। আনো। 
তাহাকে পাখা করিতে বলিলেন। রাত বারটার সময় ঠাকুরের একটু 
নিদ্র। ভঙ্গ হইল। বলিলেন, 'শীত কর্ছে, আর কাজ নাই।, 


শ্রশ্রীরথযাত্রাদিবসে বলরামমন্দিরে ভক্তসঙ্গে । ২৫৩ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
[ শ্রীশ্রীরথবাত্রা দিবসে বলরামমন্দিরে ভক্তসঙ্গে | ] 

আজ শ্রীত্রীরথযাত্রা। মঙ্গলবার। অতি প্রত্যুষে ঠাকুর উঠিয়া 
একাকী নৃত্য করিতেছেন ও মধুর কণ্টে নাম করিতেছেন। 

মাষ্টার আসিয়! প্রণাম করিলেন। ক্রমে ভক্তেরা আসিয়া প্রণাম 
করিয়া ঠাকুরের কাছে উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুর পুর্ণর জন্য বড় 
ব্যাকুল। মাষ্টারকে দৌিয়া তারই কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি পুর্ণকে দেখে কিছু উপদেশ দিতে ? 

মাষ্টার । আজ্ঞা, চৈতন্যচরিত পড়তে বলেছিলাম+_ত সে জব 
কথ! বেশ বল্তে পারে । আর আপনি বলেছিলেন, সত্য ধরে থাকৃতে, 
সেই কথাও বলেছিলাম । 

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা “ইনি অবতার? এ সব কথা জিজ্ঞাসাকরূলে 
কি বলত। মাষ্টাব। আমি বলেছিলাম, 
চৈতন্যদদবের মত এক জনকে দেখবে ত চল। 

প্রীরামকৃঞ্চ। আর কিছু? 

মাষ্টাব। আপনার সেই কথা। ডোবাতে হাতী নামলে জল 
তোলপাড় হয়ে যায়,__ক্ষুত্র আধার হলেই ভাব উপছে পড়ে। 

“মাছ ছাড়ার কথায় বলেছিলাম, কেন অমন করলে ! হৈ চৈ হবে। 

প্রীরামকৃষ্ণজ। তাই ভাল। নিজের ভাব ভিতরে ভিতরে থাকাই ভাল। 

[ ভূমিকম্প ও শ্রীরামকৃষ্ণ । জ্ঞানীর দেহ ও দেহনাশ সমান। ] 

প্রায় সাড়ে ছয়টা বাজে ! বলরামের বাটা হইতে মাষ্টার গজান্নানে 
যাইতেছেন। পথে হঠাৎ ভূুন্সিক্ষম্পা। তিনি তত্ক্ষণাৎ ঠাকুরের 
ঘরে ফিরিয়। আসিলেন। ঠাকুর বৈঠকখান। ঘরে দীড়াইয়া আছেন। 
ভক্তেরাও টাড়াইয়া আছেন। ভূমিকম্পের কথা হইতেছে। কম্প 
কিছু বেশী হুইয়াছিল। ভক্তের! অনেকে ভয় পাইয়াছেন। 

মাষ্টার। আমাদের সব নীচে ষাঁওয়া! উচিত ছিল! 


২৫৪ শ্রীত্রীরামকৃ্চকথামৃত। ৪র্থভাগ। [ 1885, 146. 017. 


[ পুর্বকথা-_-মাশ্বিনের ঝড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ । ৫ই অক্টোবর, ১৮৬৪ খুঃ ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ ॥ যে ঘরে বাস, তারই/এই দশা ! এতে আবার লোকের 
অহস্কার। ( মাষ্টারকে ) তোমার আশ্বিনের ঝড় মনে আছে £? 

মাষ্টার । আজ্ঞা, হা । তখন খুব কম বয়স-__নয় দশ বছর বন্পস-- 
এক ঘবে একল! ঠাকুরদের ডাক ছিলাম ! 

মাষ্টার বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন--ঠাকুর হঠাৎ আশ্বিনেব 
ঝড়ের দিনের কথ জিজ্ঞাস] কবিলেন কেন ? আমি যে ব্যাকুল হয়ে 
কেঁদে একাকী এক ঘরে বসে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেছিলাম, ঠাকুর কি 
সব জানেন ও আমাকে মনে করাইয়া দিতেছেন ? উনি কি জন্মাবধি 
আমাকে গুকরূপে রক্ষ। করছেন ? 

শ্রীবামকৃষ্জ। দক্ষিণেশ্বরে অনেক বেলায়--তবে কি কি রান। হ'ল। 
গাছ সব উল্টে পড়েছিল ! দেখ ষে ঘরে বাস, তাবই এ দশ! ! 

“তবে পূর্ণ জ্ঞান হলে মর! মার! এক বোধ হয়। মলেও কিছু মরে 
না-_-মেরে ফেল্লেও কিছু মরে ন1% মাবই লীলা তারই শিতয। সেই 
একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা । লীলাবপ ভেঙে গেলেও নিত্য 
আছেই । জল স্থিব থাকলেও জল,___হেল্লে দৃল্লেও জল । হেলে দোল৷ 
থেকে গেলেও সেই জল । 

ঠাঁকুব বৈঠৈকখান। ঘবে ভক্তসজে আবার বসিয়াছেন । মহন্দ্রে 
মুখুয্যেহবিবাবু,ছে!ট নরেন ও অন্যান্য অনেকগুলি ছোকর। ভক্ত বসিয়। 
আছেন। হরিবাবু একল! একল! থাকেন ও বেদান্ত চচ্চ। করেন। 
বয়স ২৩২৪ হবে। বিবাহ করেন ণাই॥ ঠ'কুর তাহাকে বদ ভাল 
বাসেন। সর্র্বদ। তাহার কাছে যাইতে বলেন। তিনি একল! একলা ' 
থাকতে চান বলিয়৷ হরিবাবু ঠাকুরের কাছে অধিক যাইতে পারেন না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরিবাবুকে)। কি গো, তুমি অনেক দিন আস নাই। 
[ হরিবাবুকে উপদেশ। অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টান্বৈতবাদ ৷ বিজ্ঞান ।] 

“তিনি একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা! । বেদান্তে কি আছে ?-- 
ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্য। | কিন্ত্ত যতক্ষণ “ভক্তের আমি" রেখে দিয়েছেন, 


উল বের 


* এন হহ্যর্তে হন্মানে শরীরে । নায়ং হস্তি ন হন্ততে ।* গীতা। 


শ্ীপ্নীরথযাত্রাদিবসে বলরাম মন্দিরে ভক্তসঙ্গে । ২৫৫ 


"ততক্ষণ লীলাও সত্য। “আমি” বখন তিনি পুছে ফেল্বেন, তখন যা 
'আছে তাই আছে। মুখে বলা যায় না। যতক্ষণ “আমি” রেখে 
দিয়েছেন, ততক্ষণ সবই নিতে হবে। কলাগাছের খোল ছাড়িয়ে 
ছাড়িয়ে মাজ পাওয়া যায়। কিন্তু খোল থাকলেই মাজ আছে । মাজ 
থাকলেই খোল আছে । খোলেরই মাজ, মাজেরই থোল। নিত্য বল্লেই 
লীল! আছে বুঝায়। লীলা বল্লেই নিত্য আছে বুঝায় । 

“তিনি জীবজগত্ হয়েছেন, চত্রর্বংশ তত্ব হয়েছেন। যখন 
নিক্কিয় তখন তীশাকে ব্রঙ্গ বলি। বখন স্টি করছেন, পালন 
কর্ছেন, সংহার কর্ছেন,_-তখন তাকে শক্তি বলি। ব্রঙ্গ আর 
শক্তি অভেদ, জল শ্থির থাকলেও জল, হেল্লে ছুল্লেও জল । 

«আমি বোধ যায় ন।। যতক্ষণ “আমি' বোধ থাকে, ততক্ষণ 
জীবজগ মিথ্য। বলবার যো নাই ! বেলের খোলাট। আর বিচিগুলে৷ 
ফেলে দিলে সমস্ত বেলটার ওজন পাওয়। বায় না। 

যে ইট, চুণ স্ুরুকি থেকে ছাদ, সেই ইট, চুণ স্থুরকি থেকেই 
শিডি। যিন ব্রঙ্ষ, তাব সহাতেই জীবধজগহ। 

“ভক্তেরা-_বিজ্বাণীর! _নিরাঁকাব সাকার দুই লয়,+__অনূপ রূপ 
ছ্ুইই গ্রহণ কবে। ভক্তি-হিমে এ জলেরই খানিকট। বরফ হয়ে যায়। 
আবার জ্ঞানস্ঘা উদয় হলে এবরফ গলে আবার যেমন জল তেন্সি হয়। 

1 বিচারান্তে মনের নাশ ও ব্রদাজ্ঞান । ] 

“যতক্ষণ মনের ছার! বিচার ৬তক্ষণ নিহোতে পৌছান যায় না। 
মনের দ্বারা বিচার কর্তে গেলেই জগতকে ছাঁড়বার যে। নাই,__রূপ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ,--ইন্দ্রিয়ের এই সকল বিষয়কে ছাড়বার যে! 
নাই। বিচার বঞ্ধ হলে তবে ব্রঙ্গচন্তাণ। এ মনেরদ্বারা আত্মাকে 
জানা যায় না। আত্মার দ্বারাই আন্নাকে জান যায়! শুদ্ধ মন, 
শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা, একই | 

“দেখ না, একটা জিনিষ দেখতেই কতগুলো দরকার-_চক্ষু 
দরকার, আলে! দরকার, আবার মনের দরকার। এই তিনটার মধ্যে 
“একট! বাদ দিলে তার দর্শন হয় না। এই মনের কটজ যতক্ষণ চল্ছে, 


২৫৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৪র্থ ভাগ। [ 1885, 14. 01, 


ততক্ষণ কেমন করে বল্বে যে, জগৎ নাই, কি আমি নাই ? 

“মনের নাশ হলে, সঙ্কল্প বিকল্প চলে গেলে, সমাধি হয়-_ব্রক্মজ্ঞান 
হয়। কিন্তু সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নী,_নীতে অনেকক্ষণ থাক! 
যায় না। 

[ ছোট নরেনকে উপদেশ। ঈশ্বর দর্শনের পর তার সঙ্গে আলাপ । ] 
ছোট নরেনের দিকে তাকাইয়া ঠাকুর বলিতেছেন, “শুধু ঈশ্বর 
আছেন, বোধে বোধ কর্লে কি হবে? জীশ্বর দর্শন হলেই যে সব 
হয়ে গেল, তা নয়” 

তাঁকে ঘরে আনতে হয়-_-আলাপ করতে হয়। 

“কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ ছুধ খেয়েছে। 

“ব্লাজাকে কেড কেউ দেখেছে । কিন্তু হু এক জন বাড়ীতে 
আনতে পারে, আর খাওয়াতে দাওয়াতে পারে। 

মাঞ্টার গঙ্গান্নান করিতে গেলেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
পূর্রববকথা--৬কাশীধামে শিব ও সোণার অন্নপূর্ণ| দর্শন । 
ব্রন্মাগুকে শালগ্রাম রূপে অদ্ভ দর্শন। 

বেল! দশটা বাজিয়াছে। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে কথ! কহিতেছেন। মাষ্টার 
গঙ্গান্সান করিতে আসিয়! ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও কাছে বসিলেন। 
ঠাকুর ভাবে পুর্ণ হইয়। কত কথাই বলিতেছেন। মাঝে মাঝে, 

অতি গুহা দর্শনকথ। একটু একটু বলিতেছেন । 
ক্রীরামকৃষ্ণ । সেজ বাবুর সঙ্গে যখন কাশী গিয়াছিলাম স্কণিকণিকার 
ঘাটের কাছ দিয়! আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। হঠাঁৎ শিবদর্শন ৷ 
আমি নৌকার ধারে দাড়িয়ে সমাধিস্থ । মাঝিরা হৃদেকে বল্তে 
লাগল--ধর! ধর! পাছে পড়ে যাই। যেন জগতের যত 
গম্ভীর নিয়ে সেই ঘাটে দাড়িয়ে আছেন। প্রথমে দেখলেন দুরে 


বলরামমন্দিরে নরেন্দ্র, শারদা, গোপালের ম। প্রভৃতি সঙ্গে । ২৫৭ 


দাড়িয়ে, তারপর কাছে আসতে দেখলাম, তার পর আমার ভিতরে 
মিলিয়ে গেলেন ! 

“ভাবে দেখলাম, সন্যাসী হাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। একটা 
ঠাকুরবাড়ীতে ঢুক্লাম-_-সোণার অন্নপুর্ণ| দর্শন হলো ! 

“তিনিই এই জব হয়েছেন, কৌন কোন জিনিষে বেশী প্রকাশ । 

( মাষ্টারাদির প্রতি ) শালগ্রাম তোমরা বুঝি মান না-__ইংলিশ- 
ম্যান্রা মানে না। তা তোমর! মানে আর নাই মানে । স্ুলক্ষণ শাল 
গ্র'ম,বেশ চক্র থাকবে,-গোমুখী, আর আর সব লক্ষণ থাকৃবে-__ 
তা হলে ভগবানের পুজ! হয়। মাষটার। আজ্ঞা, 
স্থলক্ষণযুক্ত মানুষের ভিতর যেমন ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ । 

শ্রীরামকুষ্ণজ। নরেন্দ্র আগে মনের ভূল বল্ত; এখন সব মান্ছে। 

ঈশ্বর দর্শনের কথ! বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবাবস্থা হইয়াছে। 
ভ্ভাম্বসম্সাম্ট্রিঙ্থ । ভক্তেরা একদৃষ্টে চুপ করিয়। দেখিতেছেন। 
অনেকক্ষণ পরে ভাব সম্বরণ করিলেন ও কথ! কহিতে লাগিলেন । 

প্রীরামকৃষ্ণ ( মান্টীরের প্রতি )। কি দেখছিলাম। ক্রল্দাওও 
একটী শালগ্রাম !-__তার ভিতর তোমার ছুটো চক্ষু দেখ ছিলাম। 

মাষ্টার ও ভক্তের এই অষ্ভুহ, অশ্রস্তপুবব দর্শন কথা অবাক্‌ হইয়া 
শুনিতেছেন। এই সময় আর একটী ছোকরা ভক্ত, শারদা, প্রবেশ 
করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া! উপবেশন করিলেন। 

শ্রীরামকৃঞ্ণ ( শারদার প্রতি )। দক্ষিণেশ্ববে যাস্‌ না .$ন ? 
কলিকাতায় যখন আসি, তখন আসিস্‌ না কেন? 

শারদ । আমি খবর পাই না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । এইবার তোকে খবর দিব । ( মাষ্টারকে, সহান্যে ) 
একখান! ফর্দ করে! তো-_-ছোকরাদের | (মাষ্টার ও ভক্তদের হাস্য)। 

[ পূর্ণের সংবাদ । নরেন্দ্র দর্শনে ঠাকুরের আনন্দ । ] 

শারদ।॥। বাড়ীতে বিয়ে দিতে চায়। ইনি (মাষ্টার) বিয়ের 
কথায় আমাদের কত বার বকেছেন। 

জ্ীরামকৃষ্ণ । এখন বিয়ে কেন? (মাষ্টারের প্রতি ) শারদার বেশ 

১৭ 


«১৫৮ আ্রীঞ্রীরামকৃঞ্ণচকথামৃত। ৪ ভাগ। [ 1885, 146) তথায়. 


অবস্থা হয়েছে । আগে সঙ্কোচ ভাব ছিল। যেন ছিপের ফাত টেনে 
নিত। এখন মুখে আনন্দ এসেছে । 

ঠাকুর একজন ভক্তকে বলিতেছেন, “তুমি একবার পুর্ণর জন্য যাবে? 

এইবার নরেন্দ্র আসিয়াছেন। ঠাকুব পরেন্দ্রকে জল খাওয়াইতে 
বলিলেন। নরেন্দ্রকে দেখিয়! বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। নবেন্দ্রকে 
খাওয়াইয়। যেন সাক্ষাৎ নারায়ণের সেব৷ করিতেছেন। গায়ে হাত 
বুলাইয়! আদর করিতেছেন, যেন স্ুন্নভাবে হাত পা টিপিতেছেন ! 
গোপালের ম। ('কামারহাটার বামনী') ঘবের মধ্যে আমিলেন। ঠাকুর 
বলরামকে কামারহাটীতে লোক পাঠাইয়! গোপালের মাকে আনিতে 
বলিয়াছিলেন। তাই তিনি আসিয়াছেন ! গোপালের ম৷ ঘরের মধ্যে 
আসিয়াই বলিতেছেন, “আমার আনন্দে চক্ষে জল পড়ছে!” এই বলিয়! 
ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়। নমস্কার কৰিলেন । 

রামকৃষ্ণ । সেকিগো। এই তুমি আমাকে গোপাল বল,-- 
আবার নমস্ক।র ! 

“যাও বাড়ীর ভিতবে গিয়ে একটা বেন্নন রাধ গে__খুব ফোড়ন 
দিও--যেন এখানে পধ্যন্ত গন্ধ আসে । (সকলের হাস্য )। 

গোপালের মা ॥। এর! (বাড়ীর লোকের! ) কি মনে কর্বে। 

গোপালের মা কি ভাবিতেছেন যে, এখানে নুতন এসেছি,_বদ্দি 
আলদ1 বাঁধব বলে বাড়ীর লোকের! কিছু মনে কবে ! 

বাড়ীর ভিতর যাইবার আগে তিনি নপ্েন্রকে সম্বোধন করিয়া 
কাত্রস্বরে বলিতেছেন, “বাব ! আমার কি হয়েছে, না বাকি আছে % 

আজ রথযাত্র! । শ্রীশ্রীজগন্নাথের ভোগপাগাদি হইতে একটু দেরী 
হইয়াছে । এইবার ঠাকুরের সেব! হইবে। অন্তঃপুরে যাইতেছেন। মেয়ে 
ভক্তের! ব্যাকুল হইয়া আছেন, _াহাকে দর্শন ও প্রাণাম করিবেন। 

ঠাকুরের অনেক শ্ত্রীলোক ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদের কথ 
পুরুষ ভক্তদের কাছে বেশী বলিতেন না! কেহ মেয়ে ভক্তদের কাছে 
যাতায়াত কাঁরলে, বলিতেন, বেশী যাঁস্‌ নাই, পড়ে যাবি!” কখন কখন 
বলিতেন, “বদি স্ত্রীলোক ভক্তিতে গড়াগড়ি যায়, তবুও তার কাছে 


রথধাত্রাদিবসে নরেক্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে সন্কীর্তনানন্দে। ২৫৯, 


যাতায়াত কর্বে না'। মেয়েভক্তেরা আলদ! থাক্বে-_পুরুষভক্তের। 
আলাদা থাকবে । তবেই উভয়ের মঙ্গল । আবার বলিতেন, মেয়ে 
ভক্তদের গোপাল ভাব-_“বাৎসল্য ভাব” বেশী ভাল নয়। এ 'বাৎসল্য 
'থেকেই আবার একদিন “তাচ্ছল্য” হয়।” 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


। বলরামের রথযাত্রা! । নরেন্দ্রাি ভক্তসঙ্গে- সক্কীর্তনানন্দে | ] 

বেলা ১ট| হইয়াছে । ঠাকুর আহারান্তে আবার বৈঠকখানা ঘরে 
আসির় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। একটা ভক্ত পূর্ণকে ডাকিয়া আনিয়া- 
ছেন। ঠাকুর মহানন্দে মাষ্টারকে বলিতেছেন, “এই গো! পূর্ণ 
এসেছে !” নরেন্দ্র, ছোট নরেন, নারা”ণ, হরিপদ ও অন্যান্য ভত্তে"্রা 
কাছে বপিয়া আছেন ও ঠাকুরের সহিত কথ কহিতেছেন । 

[ স্বাধীন ইচ্ছ! 17199 দ11] ও ছোট নরেন। নরেন্দ্রের গান। ] 

ছেটি নরেন। আচ্ছা, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা [16০ 11] 
ত)ছেকি না? 

শ্রীরামকৃষ্জ। আমি কে খোজ দেখি। «আম খুজতে খুজতে 
তিনি বেরিয়ে পড়েন ! “আমি ঘন্ত্র, তুমি যন্ত্রী । চানের পুতুল দোকানে 
চিঠি হাতে করে যায়, শুনেছ! উঈম্্রলহ্ই কতা ! আপনাকে 
অকর্ত। জেনে, কর্তার ন্যায় কাজ করো । 

“যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণ অজ্ঞান ; আমি পণ্ডিত, আমি জ্ঞানী; 
ধনী, আমি মানী, আমি কর্তা, বাবা, গুর--এ সব অন্ভ্ান থেকে 'হয়। 
“আমি যন্ত্র, তুমি বন্ত্রী-_এই জ্ঞান। অন্য সব উপাধি চলে গেল। কাঠ 
পোড়া শেষ হলে আর শব্দ থাকে না-_উত্তাপও থাকে না । সব ঠাণ্ডা ! 
--স্পাতিড৪ স্পাভ্ভিঃ স্পাত্ি৪ ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দ্রকে )। একটু গা না। 

নরেক্দ্র। ঘরে যাই--অনেক কাজ আছে। 

জ্রীরামকৃষ্ণ। তা বাছা, আমাদের কথা শুন্বে কেন ? “ধার আছে 


২৬০ শ্রীক্রীরামকুঞ্ককথামৃত | ৪র্থ ভাগ । [1885, 140) এ], 


কানে ষোণা, তার কথা আন! আন1। যার আছে পৌদে ট্যান! তাঁর 
কথা কেউ শোনে না । (সকলের হাস্য )। 

“তুমি গুহদের ব1গানে যেতে পারো! ॥ প্রায় শুনি, আজ কোথার, 
ন| গুহদের বাগানে !-_-এ কথ! বল্তুম না, তা তুই কেঁড়েলি কর্লি-_ 

নরেন্দ্র কিয়ত্ক্গণ চুপ করিয়া আছেন। বল্ছেন, যন্ত্র নাই শুধু গান-_ 

প্রীরামকুষ্ণ। আমাদের বাছা যেমন অবস্থ। |_-এইতে পার তো 
গাও। তাতে বলরামের বন্দোবস্ত ! 

“বলরাম বলে,'আপনি নৌক। করে আস্বেন, একান্ত ন! হয় গাড়ী 
করে আস্বেন ।* সেকলে হাস্ত)। খ্যাট দিয়েছে । আজ তাই বৈকালে 
নাচিয়ে নেবে (হাস্য) ৷ এখান থেকে এক দিন গাঁড়ী করে দিছ.লো--৮০ 
ভাড়া ;__-আমি বল্লাম, বার আনায় দক্ষিণেশ্বরে ধাবে? তা বলে, ও 
অমন হয়'। গাড়ী রাস্তায় যেতে যেতে একধাব ভেঙ্গে পড়ে গেল। 
(সেকলের উচ্চ হাস্য) ৷ আবার ঘোড়া মাঝে মাঝে একবারে থেমে বায় । 
কোন মতে চলেনা; গাডোয়ান এক একবার খুব মারে, এক এক 
বার দৌডায়। (উচ্চ হাস্য )। তারপর রাম খোল বাজাবে-_আর 
আমব! নাচবো-_রামের তালবোধ নাই (সেকলেব হাস্য)। বলরামেব 
ভাব, আপনার! গাঁও, নাচো; আনন্দ করো । (সকলের হাস্য )। 

ভক্তরা বাটী হইতে আহার।দি করিয়া ক্রমে আসিতেছেন। 

মহেন্দ্র মুখুয্যেকে দূর হইতে প্রণাম করিতে দেখিয়া ঠাকুর তাহাকে 
প্রণাম করিতেছেন-_-আবাব সেলাম করিতেছেন। কাছের একটা ছোকর! 
ভক্তকে বলিতেছেন, ওকে বল্না “সেলাম কর্লে”_-ও বড অলকট্‌ 
অলকট্‌ করে। ( সকলের হাস্য )। গৃহস্থ ভক্তেরা অনেকে নিজেদের 
বাটার পরিবারদের আনিয়াছেন;-_তাহার। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিবেন 
ও রথের সম্মুখে কীর্তনানন্দ দেখিবেন। রাম গিরিশ প্রভৃতি ভক্তেরা 
ক্রমে ক্রমে আসিয়াছেন। ছোকর] ভক্তের অনেকে আসিয়াছেন 

এইবার নরেন্দ্র গান গাইতেছেন-_ 
গ্পাতন- ক্ষভ্ভ দিলে হন্নে ০ রহম সম্থাল্স। 

হয়ে পুর্ণকাম বৌল্‌বে৷ হরিনাম, নয়নে বছিবে প্রেম-অশ্রধার ॥ 


বলরামমন্দিরে রথযাত্রাদিনে সন্কীত্তনানন্দে। ২৬১ 


গান-- নিবিড় আধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি । 
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী ॥ 

বলরাম আক্ত কীত্বনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন, বৈষ্বচরণ ও 
বেনোয়ারীর কীর্তন। এইবার বৈষ্ণবচরণ গাহিতেছেন--ভ্রীহর্গানাম 
জপ সদ! রসন। আমার । ছুর্গমে শ্রীঞ্্গ। বিনে কে করে নিস্তার । 

গান একটু শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ! দীাড়াইয়া 
সমাধিস্থ ;_-£ছাট নরেন ধরিয়া আছেন। সহাস্যবদন । ক্রমে সব স্থির । 
একঘর 'ভক্তের] অবধাক্‌ হইয়| দেখিতেছেন | মেয়ে ভক্তের চিকের মধ্য 
হইতে দেখিতেছেন ! সাক্ষাৎ নারায়ণ বুঝি দেহ ধারণ কর্পিয়! ভক্তের 
ক্ন্য 'আসিয়াছেন! কি করে ঈহ্বরকে ভালবাসতে হয়, তাই বুঝি 
শিখাতে এসেছেন! 

নাম করিতে করিতে অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হহল। 
ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলে বৈষ্ুবচরণ আবার গান ধরিলেন-_ 
গান__ হরি হরি বল রে বীণে! 
গন- বিফলে দিন যায় রে বাঁণে, শ্রীহরির সাধন! বিনে। 

এইবার আর এক কীব্রনীয়।, বেনোয়ারী, রূপ গাহিতেছেন। কিন্তু 
সদাই গান গাহিতে গাহিতে 'আহ।! আহা !” বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়! 
প্রণাম করেন। তাহাতে তারা কেহ হাসে, কেহ বিরক্ত হয়। 

অপরাহ্ হইয়াছে । ইতিমধ্যে বারাণায় শ্রীশ্রীজগনাথদেবের সেই 
ছোট রখখানি, ধ্বজা পতাকা দিয়! স্থসভ্জি 5 করিয়। আন] হইয়াছে । 
শীত্রীজগন্নাথ, স্ুভদ্র। ও বলরাম চন্দনচর্চিত ও বসন ভূষণ ও পুস্পমালা 
দ্বার! স্থশোভিত হইয়াছেন। ঠাকুর বেনোয়ারীর কীর্তন ফেলিয়! 
বারাণ্ডায় রথাগ্রে গমন করিলেন,_-ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। 
রথের রড্জু ধরিয়। একটু টানিলেন-_-তঙপরে রথাগ্রে ভক্তসঙ্গে নৃত্য ও 
কীর্তন গাহিতেছেন। অন্যান্য গানের সঙ্গে ঠাকুর পদ ধরিলেন-- 
গান__বাদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে, তার! তার! হ'ভাই এসেছে রে! 

যার! মার খেয়ে প্রেম যাচে, তারা তারা ছ'ভাই এসেছে রে ! 

আবার--নদে টলমল টলমল করে, গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে। 


২৬২ জ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্বতা ৪র্থ ভাগ । [ 1885, 148৮ তায, 


ছোট বারাণ্ডাতে রথের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন ও নৃত্য হইতেছে। উচ্চ 
জঙ্কীর্তন ও খোলের শব্দ শুনিয়া! বাঁহরের লোক অনেকে বারাগু। মধ্যে 
আসিয়। পড়িয়াছে। ঠাকুর হরিপ্রেমে মাতোয়ারা ! ভক্তেরাও সঙ্গে 
সঙ্গে প্রেমোনম্মন্ত হইয়া মাচিতেছেন ! 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


[ নরেন্দ্রের গান। ঠাকুরেব ভাবাবেশে নৃত্য । ] 
রথাগ্রে কীর্তন ও নৃত্যের পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘবে আসিয়। 
বসিয়াছেন। মণি ওুভৃতি ভক্তেরা তাহার গদসেব1 করিতেছেন । 
নরেন্দ্র ভাবে পুর্ণ হইয়৷ তানপুর! লইয়া আবার গান গাহিতেছেন। 


গান- এসো মা এসো মা, ও হৃদয়রমা, পরাণপুতলি গে, 
হৃদয়-আসনে, হও মা আসীন, নিরথি তোমারে গো! । 
গান মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধর। পরণপরা! আমি 


জানি গে! ও দীনদয়াময়ী, তুমি ছুর্গমেতে ছুঃখহরা ॥ তুমি সন্ধ্যা তুমি 
গায়ত্রী, তুমি জগগ্ধাত্রী গে ম1। তুমি অকুলের ত্রাণকত্রী, সদাশিবেব 
মনোরম। ॥ তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আদ্যমূলে গো মা। তুমি 
সর্কদঘটে অর্থ্যপুটে, সাকার আকার নিরাকার ॥ 
গান তোমারেই করিয়াছি জীবনেব গ্রুবতারা । 
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকে। পথহারা ॥ 
একজন ভক্ত নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, তুমি এ গানটা গাইবে 1__ 
অন্তরে জাগিছে৷ গে মা অন্তরযামিনী ! 
শ্রীরামকৃষ্ণ । দূর ! এখন ও সব গান কি ! এখন আনন্দের গান-__ 
“রাম হৃধা-তরঙ্গিণী 1” 
নরেন্দ্র গাইতেছেন--কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা, স্ধাতরঙগিণী ! 
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভজ দাও জননী ॥ 
ভাবোম্মত্ত হইয়1 নরেন্দ্র বার বার গাহিতে লাগিলেন-_ 
“কডু কমলে কমলে থাকো! মা পৃর্ণব্রক্মাসনাতনী । 


বলরাম মন্দিরে রথযাত্রাদিবসে কীর্তনানন্দে। ২৬৩ 


ঠাকুরও প্রেমোম্মন্ত হইয়া! নৃত্য করিতেছেন,_-ও গাইতেছেন, 
ওম৷ পূর্ণব্রন্মাসনাতনী ! অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর আবার 
আসন গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্রঃভাবাবিক্ট হইয়! সাশ্রুনয়নে গান 
গাহিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। 

রাত্রি প্রায় নয়টা! হইবে, এখনও শু ক্তসঙ্গে ঠাকুর বসিয়া আছেন । 
আবার বৈষ্বচরণের গান শুনিতেছেন। 
গান-_ীগোরাঙ্গ সুন্দর নব নটবর তপত কাঞ্চন কায়। 
গান--চিনিব কেমনে হে তোমায় (হরি)। ওহে বঙ্কুরায়, ভুলে 

আছ মথুরায় ॥ হাতীচড়। জৌড়া পরা, ভূলেছ ফি ধেনুচরা 
ব্রজের মাখন চুরি করা, মনে কিছু হয়। 

বাত্রি দশট1 এগারট!। ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, আর সববাই বাড়ী যাও। (নরেন্দ্র ও 
ছোট নরেনকে দেখাইয়| ) এর! ছুইজন থাক লেই হ'লে! । (গিরেশের 
প্রতি ) তুমি কি বাড়ী গিয়ে খাবে? থাকো তো খানিক থাক। 
তামাক !- ওহ. বলরামের চাকরও তেমনি । ডেকে দেখ না--.দবে 
না। ( সকলের হাস্য |) কিন্তু তুমি তামাক খেয়ে যেও। 

শ্রীযুক্ত গিরিশের সঙ্গে একটি চসমাপর! বন্ধু আসিয়াছেন। তিনি 
সমস্ত দেখিয়। শুনিয়। চলিয়া! গেলেন । ঠাকুর গিরিশকে বলিতেছেন-_. 
«তোমাকে আর হরে প্যালাকে বলি, জোর করে কারুকে নিযে এসো 
না, সময় ন। হলে হয় না”। 

একটি ভক্ত প্রণাম করিলেন। সঙ্গে একটা ছেলে। ঠাকুর 
সন্মেহে কহিতেছেন “তবে তুমি এসে|__-আবার উটি অঙ্গে ।” নরেন্দ্র 
ছোট নরেন, আর ছু একটী ভক্ত, আরও একটু থাকিয়া বাটা 
ফিরিলেন। 


২৬৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচকথামৃত, ৪র্থ ভাগ । [ 1885, 159) 0০1. 


সপ্তম পরিচ্ছেদ ৷ 


স্থপ্রভাত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ । মধুর নৃত্য ও নামকীর্ভন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বৈঠকখানার পশ্চিম দিকের ছোট ঘরে শয্যায় শয়ন 
করিয়া আছেন। রাত ৪টা1। ঘুরের দক্ষিণে বারা, তাহাতে এক 
খানি ট্রল পাতা আছে । তাহার উপব মাষ্টার বসিয়৷ আছেন। 

কিয়্ক্ষণ পবেই ঠাকুর বাবাগুায় আসিলেন। মাষ্টার ভূমিষ্ঠ হইয়া 
প্রণাম করিলেন। সংক্রান্ত, বুধবাব ৩২শৈে আষাঢ়, ১?ই জুলাই । 

প্রীবামকৃষ্ণ । আমি আর এক্বাব উঠেছিলাম । আঁচ্ছ!, সকাল বেলা 
কি যবে? 

মান্টার। আজ্ঞ।, সকাল থেল।য় ঢেউ একটু কম থাকে । 

ভোর হুইয়াছে। এখনও ভন্তেব আসিয়! ভটেম নাই। ঠাকুব 
মুখ ধুইয়। মধুব, স্বরে নাম কবিতেছেশ। পশ্চিমে ঘবটির উন্তব 
দবোজার কাছে দ্রাড়াইয়! নাম কবিতেছেন। কাছে মাল্টা । কিয়ৎুসণ 
পবে অনতিদুবে গোপালেব মা আপিয়া দ্রাডাইলেন। অন্তঃপুবেব 
দ্বাধের অন্তরালে ২।১টি স্ত্রালোক ভক্ত আসিয়া ঠাকুবকে দেখিতেছেন । 
যেন শ্রীবৃন্দাবনের গোপীর। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন কবিতেছেন। অথব। নবদ্ধ"পেব 
ভক্ত মহিপার। প্রেমোন্মন্ত শ্রীগোরাঙ্গকে আডাল হইতে দেখিতেছেন। 

রাম নাম কবিযা ঠাকুব কৃ নাম কবিতেছেন। কৃষ্ণ! কষ! 
গোগীকরুষ্ক! গাপী ! গোপী! রাখালজীবন কৃষ্ণ! নন্দনন্দন 
কষণ গোবিন্দ! গোঁবন্দ! 

আবার গৌবাঙ্গের নাম করিতেছেন । 

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরেকৃষণ হবেরাম, রাধে গোবিন্দ ! 

আবার বলিতেছেন, আলেখ নিরগ্জন! নিরপ্রীন বলিয়! কাদিতেছেন। 
তাহার কান্ন। দেখিয়া ও কাতর স্বর শুনিয়া, কাছে দণ্ডায়মান ভক্তেরা 
কাদিতেছেন। তিনি কাদিতেছেন, আর বলিতেছেন, “নিরঞ্রন ! আয় 
বাপ--খারে নেরে--কবে তোরে খাইয়ে জন্ম সফল করবে! ! তুই 
আমার জন্য দেহ ধারণ করে নররূপে এসেছিস” 


বলরামমন্দিরে রথযা ত্রাদিনে ভক্তসঙ্গে । ২৫ 


জগন্নাথের কাছে আর্তি করিতেছেন--জগনাথ ! জগবন্দু ! 
দীনবন্ধু! আমি তো৷ জগত্ছাড়া নই নাথ, আমায় দয়! কর !। 
প্রেমোন্মন্ত হইয়। গাহিতেছেন-__-€উড়িহ্য। জগন্নাথ ভক্জ বিরাঞ্জ জি।", 

এইবার নারায়ণের নাম কীর্তন, করিতে করিতে নাচিতেছেন ও 
গাহিতেছেম,__শ্রীমন্নারারণ। শ্রীমম্নারায়ণ। নারায়ণ! নারায়ণ! 

ন।চিতে নাচিতে আবার গান গাহিতেছেন__ 

গান-- হলান যাব জন্য পাগল, তারে কই পেলাম সই। 

রক্ষা! পাগল, বিযুঃ পাগল, আর পাগল শিব, 
তিন পাগলে যুক্তি কৰে ভাঙলে নব্ীপ। 
আব এক পাগল দেখে এলাম বৃন্দাবনের মাঁঠে, 
রাইকে রাজ। সাজায়ে, আপন কোটাল সাজে ৷ 
এইবার ঠাকুব ভক্তসঙ্গে ভোট ঘবটাতে বসিয়াছেন। দ্িগন্ঘর ! 
যন পাঁচ বৎসরের বাপক ! মাষ্টার, বলরাম আরও ছুই একটা ভক্ত 
বসয়। মাছেন। 
[রূপদর্শন কখন ? গুহ্য কথা । শুদ্ধ আম্ম। ছোকরাতে নাবায়ণ দর্শন | ] 
( রামলাল । নিরগ্ন, পুর্ণ, নরেন্দ্র, বেলঘরের তাবক, ছোট নবেন।) 
শ্রীরামকুষ্চ। ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন কর| যায়! মখন উপাধি দব 
চলে যায়,--খিচার বন্ধ হয়ে যায়,_তখন দর্শন! তখন মানুষ অবাক্‌ 
সমাধিস্থ হয়। থিয়েটারে গিয়ে বসে লোকে কত গল্প করে_-এ গল্প 
সে গল্প। যাই পর্দা উঠে যায় সবগল্পটগ্স বন্ধ হয়ে যায়। য| দেখে 
তাহাতেই মগ্ন হয়ে যায় । 

“তোমাদের অতি গুহ্য কথা বলছি। কেন পূর্ণ, নরেন্দ্র, 
এদের সব এত ভালবাসি। জগন্নাথের সঙ্গে মধুর ভাবে আলিঙ্গন করতে 
গিয়ে হাত ভেঙ্গে গেল, জানিয়ে দিলে, “তুমি শরীর ধারণ করেছ 
- এখন নররূপের সঙ্গে সথা, বাতসল্য এই সব ভাব লয়ে থাকো 1, 

'রামলালার উপর য! যা ভাব হতো, তাই পূর্ণা্িকে দেখে 
হচ্চে! রামলালাকে নাওয়াতাম, খাওয়াতাম, শোয়াতাম,---সঙ্গে সঙ্গে 
নিয়ে বেড়াতাম,--রামলালার জন্য বসে কাদতাম; 'ঠিক এই সব 


২৬৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্জকথামত। ৪র্থ ভাগ । [ 1985, 1565 0017. 


ছেলেদের নিয়ে তাই হয়েছে! দেখ ন1 নিরপ্রন। কিছুতেই-_লিপ্ত 
নয় নিজের টাঁক। দিয়ে গরীবদের ভাক্তারখানায় নিয়ে যায় । বিবাহের 
কথায় বলে, বাপ বে? ও বিশালক্ষনীর দ!” ' ওকে দেখি যে, 
একট! জ্যোতিঃব উপব বসে বয়েছে। 

“পুর্ণ উচ্‌ সাকাব ঘর- বিষুণধ অংশে জন্ম। আহা কি অনুবাগ। 

( মাষ্টারেব প্রত) “দেখলে না,_£তামার দিকে চাইতে লাগলে' 
যেন গুরুভাই এব উপব-_যেন ইনি আমাব আপনার লোক ! আব 
একবার দেখা করবে বলেছে । বলে কাণ্তেনের ওখানে দেখা হবে। 

[ নবেন্দ্রেব কত গুণ। ছোট নবেনের গুণ। ] 

“নরেন্দ্রেব খুব উচু ঘব-_নিবাকাবের ঘর । পুরুষের সন্তা। 

“এতো ভক্ত আসছে, ওর মত একটি নাই। 

«এক একবার বসে বসে খতাই | ত। দেখি, অন্য পন্ম কারু দশদ'লঃ 
কারু ঘোড়শদল, কাক শতদল কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহঅদল ! 

“অন্যের কলসী, ঘটা এসব হ'তে পারে» নরেন্দ্র জালা ! 

“ডোবা পুক্ষবিণী মধ্যে নরেন্দ্র বড় দিঘী !_যেমন হালদার পুকুব। 

“মাছের মধ্যে নবেন্দ্র বাঙাঁচক্ষু বড় রুই, আর সব নানা রকম মাঁছ 
--পোনা, কাঠী বাটা, এই সব। 

“থুব আধার,_-অনেক জিনিষ ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ । 

“নরেন্দ্র কিছুব বশ নয়। ও আসক্তি, ইন্দ্রিয়-সুখের বশ নয়। 
পুকষ পায়রা । পুরুষ পায়রার ঠেট ধর্লে ঠোট টেনে ছিনিয়ে লয়.__ 
মাদী পায়রা! চুপ করে থাকে । 

“বেলঘরেব তারককে মুগেল বলা যায়। 

“নরেন্দ্র গুকষ, গাড়ীতে তাই ডান দিকে বসে। ভবনাথের মেদী 
ভাব, ওকে তাই অন্যদিকে বস্তে দিই ! 

“নরেন্দ্র সভায় থাকলে আমার বল। 

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুষ্যে আমিয়! প্রণাম করিলেন। বেলা আটটা 
হুইবে। হরিপদ্‌, তুলসীরাম, ক্রেমে আসিয়া প্রণাম করি! বসিলেন ! 
বারুরামের ভ্বর হইকাছে,স-আসিতে পারেন নাই। 


কলিকাতা, বলরামমন্দিরে ভক্তসঙ্গে । ২৬৭" 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মাঞষ্টারাদির প্রতি)। ছোট নরেন এলে! না? 
মনে করেছে, আমি চলে গেছি। ((মুখুষ্যের প্রতি ) কি আশ্চধ্য ! সে 
(ছোট নরেন) ছেলেবেলায়, স্কুল থেকে এসে ঈশ্বরের জন্য 
কীদূতে।। (ঈশ্বরের জন্য ) কান্না কি' কমেতে হয়! 

“আবার বুদ্ধি খুব। বাঁশের মধ্যে ফুটোওলা বাঁশ ! 

«আর আমার উপর সব মনট।। গিরিশ ঘোষ বলে, নবগোপালের 
বাড়ী যে দিন কীর্তন হয়েছিল, সেদিন (ছোট নরেন) গিছিল,-_কিন্তরতিনি ' 
কই” বলে আর হু'স নাই, লোকের গায়ের উপর দিয়েই চলে যায়! 

“আবার ভয় নাই-_যে বাড়ীতে বক্‌্বে। দক্ষিণেশ্বরে তিন রাত্রি 
সমান থাকে । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
ভক্তিযোগের গুট রহস্য | জ্ঞান ও ভক্তির সমন্য়। 
[ মুখুষো, হরিবাবু, পুর্ণ, নিরঞ্জন, মাষ্টার, বলরাম |] 
মুখুষ্যে। হরি ( বাগবাজারের হরিবাবু ) আপনার কালকের কথা 
শুনে অবাক! বলে “সাংখ্যদর্শনে, পাতগ্জলে, বেদান্তে-_-ও সব কথা 
আছে। ইনি সামান্য নন!” 

শ্রীরামকৃষ্ণ । কৈ, আমি সাংখ্য, বেদান্ত পড়ি নাই। 

«পূর্ণ জ্ঞান আর পূর্ণ ভক্তি একই । “নেতি' 'নেতি” করে বিচারের 
শেষ হলে? ব্রন্মজ্ঞান, ।__তার পর বা ত্যাগ করে গিছিল, তাই আবার 
গ্রহণ । ছাদে উঠবার সময় সাবধানে উঠ.তে হয়। তারপর দেখে যে, 
ছাদও যে জিনিষে-_ইট চুণ স্থুরকি--সিঁড়িও সেই জিনিষে তৈয়ারী ! 

“যার উচ্চ বোধ আছে, তার নীচু বোধ আছে। জ্ঞানের পর, 
উপর নীচে এক বোধ হয়। 

“প্রহলাদের যখন তত্বজ্ঞান হ'ত, “সোহহং, হয়ে থাকতেন। যখন 
দেহবুদ্ধি আস্ত, “দাসোহহম্ঠ 'আমি তোমার দাস, এই ভাব আস্ত । 


২৬৮ প্রীষ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত | ৪র্থ ভাগ । [1885, 1580 তথ]. 


“হন্সমানেরও কখনও “সোহহুম, কখন “দাস আমি, কখন 
'আমি তোমার অংশ,” এই ভাব আস্ত। 

“কেন ভক্তি নিয়ে থাক! £_ত৷ না হলে মানুষ কি নিয়ে 
থাকে! কি নিয়ে দিন কাটায়। 

“আম্টিগ ভা হ্বাজ্বালপ ন্ল5 “আন্টি” ছি 
থাকতে শাহ্হ্হহ, হুল্ল নী । সমাধিস্থ হলে আমি" পুছে 
বায়»_তখন যা আছে তাই। বামপ্রসাদ বলে, তার পব আমি ভাল 
কি তুমি ভাল, তাই তুমিই জান্বে। 

“যতক্ষণ *“আমি' বয়েছে, ততক্ষণ ভক্তেব মত থাঁকাঁই ভাল ! “আমি 
'ভগবান্‌্* এটি ভাল না । হে জীব ভক্তব ন চ কৃষ্ণব ।-_-তবে যদি 
নিছে টেনে লন, তবে আলাদা কথ। | যেমন মনিব চাকবকে ভাল বেসে 
বল্ছে, আয় আয় কাছে বোস্‌ আমিও যা তুইও তা। 

“গেঙ্সারই ঢেউ, ঢেউয়ের গজ। হয় না ! 

স্পিন্বেল্ল দুই আন্বস্থা। যখন আত্মারাম তখন সোহহং 
অবস্থা,_-যোগেতে সব স্থির। যখন “আমি” একটি আলাদা বোধ থাকে 
শখন রাম! রাম! করে নৃত্য। 

“বার অটল আছে, তার টলও আছে। 

“এই তুমি স্থির । আবার তুমিই কিছুক্ষণ পরে কাজ কর্বে। 

“ভান আর ভক্তি একই জিনিষ ।-__-৩বে একজন বল্ছে “জল, 
আর এক জন “জলের খানিকটা চাপ'। 

[ দুই সমাধি । জমাধির প্রতিবন্ধক-_কামিনীকাঞ্চন। ] 

“সমাধি মোটাফুটি ছুই রকম ।-_জ্ঞানের পথে, বিচার কর্তে করতে 
'অহং নাশের পর যে সমাধি, তাকে জিল্ল শনম্যাম্থ্রি া জড় 
শম্মান্স্বি (নিরর্বিকল্প সমাধি ) বলে। ভক্তিপথের সমাধিকে ভ্ভান্ব 
্মাগ্স্ি বলে। এতে সম্তোগের জন্য, আম্বাদনের জন্য, রেখার মত 
একটু অহং থাকে । ক্ষান্সিলীক্কঞ্রঙ্লেনে আনসভ্ি 
এথান্ষলে এন শ্রাল্লপপা হস্স ভা £ 

. “কেদারকে বলুম, কামিনীকাঞ্চনে মন থাকলে হবে ন|। ইচ্ছা হ'ল, 


ভ্রীঞ্রীরথধাত্রা । বলরামমন্দিরে ভক্তসঙ্গে | ২৬৯ 


একবার তার বুকে হাত বুলিয়ে দি,_কিস্তু পারলাম না। ভিতরে স্কট 
বন্কট ! ঘরে বিষ্টার গন্ধ, ঢুকতে পার্লাম না । যেমন স্বয়ন্তু লিঙ্গ কাশী 
পধ্যন্ত জড়। সংসারে আসক্তি, _কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি,-_-থাকলে 
হবে না। 

“ছোকরাদের ভিতর এখনও কামির্নীকাঁঞ্চন ঢোকে নাই ; তাইত 
ওদের অত ভালবাসী। হাঞ্জর! বলে, 'িনীর ছেলে দেখে, সুন্দর ছেলে 
দেখে,__তুমি ভালবাস' ! ত| যদি হয়, হরীশ, নোটো, নরেক্দ্,”-_এদের 
ভালবাসি কেন? নরেন্দ্রের ভাত নুন দে খাবার পয়সা জোঠে না। 

“ছোকরাদের ভিতর বিষয়বুদ্ধি এখনও ঢোকে নাই। তাই অন্তর 
অত শুদ্ধ। 

«আর অনেকেই নিত্যসিদ্ধ। জন্ম থেকেই ঈশ্বরের দিকে টান। 
যেমন বাগান একটা কিনেছে । পরিক্ষার করতে করতে এক জায়গায় 
বসানো জলের কল পাওয়৷ গেল। একবারে জল কলকল করে বেরুচ্ছে। 

[ পূর্ণ তত নিরপ্ুন! মাতৃসেবা ! বৈষ্বদের মহোত্সবের ভাব।] 
বলরাম। মহাশয়, সংসার মিথ্যা, একবাবে জ্ঞান, পুর্ণেব কেমন 
করে হল? 

শ্রীরামকৃষ্ণ । জন্মান্তবীণ। পূর্ব পুর্ব জন্মে সব করা আছে । শরীরই 
ছোট হয় আবার বৃদ্ধ হয়-_আত্ম। সেইরূপ নয়। 

“ওদের কেমন জান,_-ফল আগে তার পব ফুল। আগে দর্শন।__ 
তার পর মহিম৷ শ্রবণ; তাব পর মিলন ! 

«“নিরগ্রনকে দেখ__লেনা দেনা নাই ।--যখন ডাক পড়বে যেনে 
পারবে । তবে যতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখতে হবে! আমি 
মাকে ফুল চন্দন দিয়ে পুজা করতাম। সেই জগতের মা-ই মা হয়ে 
এসেছেন। তাই কারু শ্রাদ্,,_শেষে ইষ্টের পূজা হ'য়ে পড়ে। 
কেউ মরে গেলে বৈষ্ণবদের মহোৎসব হয়, তারও এই ভাব । 

“যতক্ষণ নিজের শরীরের খপর আছে ততক্ষণ মার খপর নিতে 
₹বে। তাই হাজরাকে বলি, নিজের কাশি হ'লে মিছরি 'মিরি5 
কর্তে হয়, মরিচচুলবনের জোগাড় করতে হয়; বতক্ষণ এ সব করতে 


২৭০ ্রীঙ্্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৪র্থ ভাগ [ 189৮, 166৮ তা. 


হয়, ততাক্ষণ মার খপরও নিতে হয়। 

“তবে যখন নিজেব শরীরে খপর নিতে পাচ্চি না,__-তখন অন্ত 
কথ । তখন ঈশববই সব ভার লন। 

“নাবলক নিজের ভার নিতে পাবে না । তাই তার (00:01) 
আছি হয়। নাঁবালকেব অবস্থাঃ_-যেমণ চৈতন্য দেবের অবস্থা । 

মাঙ্টার গঙ্গান্নান করিতে গেলেন। 


নবম পরিচ্ছেদ । 


শ্রীবামকৃষ্ণের কুষ্টী। পুর্নবকথ!-_ঠাকুবেব ঈশ্বর দর্শন । 
বাম লক্ষমণও পার্থ সাবথি দর্শন ন্যাংট! পবমহংস মুদ্তি । 

ঠাকুব শ্রীরামকুঞ্জ ভক্তসঙ্গে সেই ছোট ঘবে কথ! কহিতেছেন। 
মহেন্দ্র মুখুষে, বলবাম, তুলসী, হরিপদ, গিবিশ প্রভৃতি ভক্তেবা বস্য় 
আছেন। গিবিশ ঠাকুবেব কৃপ৷ পাইয়া সাত আট মাস যাতায়াত 
কবিতেছেন। মাক্টাব ইতিমধ্যে গঙগ। স্নান কবিয়। ফিবিয়াছেন ও 
ঠাকুবকে প্রণাম কিয়া তাহাব কাছে বসিয়াছেন। হাকুব তাহাব 
অদ্ভুত ঈশ্বব-দর্শনকথ! একটু একটু বলিতেছেন। 

“কালীঘবে এক দিন শ্তাংটা আব হলধাবী অধ্যাত্ম ( রামায়ণ ) 
পড়ছে । হঠা দেখলাম নদী, তাৰ পাশে বন, সবুজ বং গাছপালাঃ__ 
ললাহ্ম লল্মলা ভাঙ্গিয়। পবা, চলে যাচ্ছেন। একদিন কুঠীব সম্মুখে 
অজ্ঞ,ত্ষেলল লুল দেখলাম _সারথির বেশে ঠাকুর বসে 
আছেন। সে এখনও মনে আছে। - 

«আর একদিন, দেশে কীর্তন হচ্ছে,__সম্মুখে গৌরাঙ্গ মু্তি। 

4“ঞদক্জ্ন্ব ভ্যাহ.উ্টী সঙ্গে সঙ্গে থাকৃত--তার ধনে হাত 
দিয়ে ফচ.কিমি করতুম। তখন খুব হাসতুম। এ ন্যাংটো মুন্তি 
"আমারই ভিতর থেকে বেরুত। পরমহুংস মুর্তি, _-বালকের স্যার । 
ঈশ্বগীয় রূপ কত যে দর্শন হয়েছে, ত| বল! যায় না। সেই সময়ে 


শ্ীশ্রীরধযাত্রা। বলরামমন্দিরে ভক্তসঙ্গে । ২৭, 


বড় পেটের ব্যাম। এ সকল অবস্থায় পেটের ব্যাম বড় বেড়ে যে'ত 
তাই রূপ দেখলে শেষে থু থু করতুম-কিন্ত পেছনে গিয়ে ভূতে 
পাওয়ার মত আবার আমায় ধর্ত! ভাবে বিভোর হ'য়ে থাকতাম 
দিন রাত কোথ। দিয়ে যে'ত। তার পরদিন পেট ধুয়ে ভাব বেরুত! 
(হাস্য )। 

গিরিশ ( সহাস্যে)। আপনার কুষ্ঠ দেখছি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )। দ্বিতীয়ার টাদে জম্ম। আর রবিচন্দর 
বুধ-_-এ ছাড়। আর কিছু বড় একটা নাই। গিরিশ। কু্ত রাশি 
করকুট আর বুৃষে রাম আর কৃষ্ণ ;_সিংহে চৈতন্যদেব। 

শ্রীরামকৃ । দহ শাম্ম ছিলি । ও্রঞ্থহম ভজক্তেল্ 
দলাভ। হুন্য 2 দ্বিতীয়, সুুট্‌কে সাধু হব না । 

[ শ্রীরামকৃষ্ণের কু্ঠি। ঠাকুরের সাধন কেন । ব্রহ্মযোনি দর্শন । ] 

গিরিশ ( সহাস্যে) । আপনার সাধন করা কেন ? 

গ্রীরামকৃঞ্ণ (সহাস্যে )। ভগবতী শিবের জন্য অনেক কঠোর 
সাধন করেছিলেন, পঞ্চতপা, শীতকালে জলে গা বুড়িয়ে থাকা,স্র্য্যের 
দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকা । 

“স্বয়ং কৃষ্ণ রাধাযন্ত্র নিয়ে অনেক সাধন কবে ছিলেন । যন্ত্র ভ্ত্রহ্ 
্নাল্নী,_উারই পুজা, ধ্যান ! এই ব্রহ্মযোনি থেকে কোটি কোটি 
ব্রন্মাণ্ড উতপত্তি হচ্ছে । 

অতিগুহ্য কথা! বেলতলায় দর্শন হতো __লক্‌ লক্‌ কোরতো ! 

[ পূর্ববকথা-_বেলতলায় তন্ত্রের সাধন । বামনীর যোগাড়। ] 

“বেলতলায় অনেক তন্ত্রের সাধন হয়েছিল। মড়ার মাথ! নিয়ে। 
অবার কক আসন। বাম্ণী সব যোগাড় করতো। 

( হরিপদর দিকে অগ্রসর হইয়া) “সেই অবস্থায় ছেলেদের ধন, 
ফুল চন্দন দিয়ে পূজ! ন| করলে, থাক্‌তে পারতাম না। 

“আর একটি অবস্থা হ'ত। যে দিন অহংকার করতুম, তারপর" 
দিনই অন্তুক হণ্ত। ূ 

মা$জীর শ্রীমুখনিংস্ত অশ্রঃতপূরবব বেদাস্তবাক্য শুনিয়া! অবাক হইয়া 


। ২৭২ প্রীপ্রীরামকফ্কথামৃত। ৪র্থ ভাগ। [1886, 1508 0015 


চিত্রাপিতেব ্যায় বসিয়া আছেন। ভক্তেরাও যেন সেই পুতসলিলা 
পতিতপাবনী শ্রীমুখনিংস্থত ভাগবতগন্গার নান কবিয়া বসির! আছেন। 
সকলে চুপ করিয়া আছেন তুলসী । ইনি হাসেন না। 
শ্রীরামকৃষ্ণ । ভিতরে হাঁসি আছে। কাল্তুনদীর উপরে বালি,__ 
খুডলে জল পাওয়া যায়। 
( মাটারের প্রতি) তুমি প্রিহবা ছোল না! রোক্গ জিহবা ছুল্বে। 
বলরাম। আচ্ছা, এর ( মাষ্টারের ) কাছে পূর্ণ আপনার কথ! 
অনেক শুনেছেন__ 
শ্ীবামকৃ্জ । আগেকাব কথা--ইনি জানেন--আমি জানি না । 
বলরাম। পূর্ণ স্বভাবসিদ্ধ। এরা ? 
শ্রীরামকৃষ্জ। এব! হেতুমাত্র। 
নয়টা বাঙ্জিয়াছে। ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ধাত্র। করিবেন 
তাহাব উদ্যোগ হইতেছে। বাগবাঁজাবের এঅন্নপূর্ণার ঘাটে নৌকা ঠিক 
কর! আছে। ঠাকুবকে ভক্তের ভূমিষ্ঠ হইয। প্রনাম কবিতেছেন। 
ঠাকুর ছুই একটি ভক্তেব সহিত নৌকায় গিয়। বসিলেন গোপালেব 
মা এ নৌকায় উঠিলেন,-_দক্ষিণেশ্ববে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কবিয়। বৈকালে 
হাটিয়া কামাবহটি যাইবেন। 
ঠাকুরেব দক্ষিণেশ্ববেব ঘবেব ক্যাম্পখাট ট 040) 1079 সাবাইতে 
দেওয়া হইযাছিল। সেখানিও নৌক্কায় তুলিয়া! দওয়া হইল। এই 
খাট খানিতে শ্রীযুক্ত বাখাল প্রায় শয়ন কবিতেন। 
আজ কিন্ত মঘ। নক্ষত্র। যাত্রা বদলাইকে ঠাকুব শ্রীবানকৃষ্ণ আগত 
শনিবাবে খলবামেব ব|টীতে আবাব শুভাগমন কবিবেন। 
জীশ্রীবামকৃষ্ণকথা মৃত, চতুর্থভাগ ভ্রয়োবিংশ খণ্ডে বলবামমন্দিরে 
(কন্রীরযাত্রাদিবসে ভক্তসঙ্গে সন্কীর্তনানন্দ কথ! সমাপ্ত। 


ীশ্্ররামকৃঞ্জচকথামৃত। ৪র্থ ভাগ। ২৭৩ 
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দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, মাষ্টার, মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তঙ্জে | 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


[ দ্বিজ, দ্িজের পিত| ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ । মাতৃখণ ও পিতৃধণ | ] 

জ্ীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে সেই পূর্বপরিচিত ঘরে রাখাল, 
মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া! আছেন। বেল! তিনট1 চারট। | 

ঠাকুরের গলার অসুখের স্ুত্রপাত হইয়াছে । তথাপি অমস্ত দিন 
কেবল ভক্তসজে মঙজলচিন্ত। করিতেছেন-_কিসে তাহার! সংসারে বদ্ধ 
ম। হয়__কিসে তাহাদের জ্ঞানভক্তি লাভ হয়,__হীশ্বরলাভ হয়। 

দশ বার দিন হইল, ২৮শে জুলাই মঙ্গলবার, তিনি কলিকাতায় 
শ্রীযুক্ত নন্দ বন্থুর বাঁটাতে ঠাকুরদের ছবি দেখিতে আসিয়া! বলরাম। 
প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তদের বাড়ী শুভাগমন করিয়াছিলেন। 

ত্ীযুক্ত রাখাল বৃন্দাবন হইতে আসিয়া কিছুদিন বাড়ীতে ছিলেন। 
আজকাল তিনি, লাটু, হরীশ ও রামলাল ঠাকুরের কাছে আছেন। 

শ্রীইীঘ। কয়েক মাস হইল, ঠাকুরের সেবার্থ দেশ হইতে শুভাগমন 
করিয়াছেন । তিনি নবতে আছেন । *শাকাতুর। ব্রাহ্ষণী' আসিয়। 
কয়েক দিন তাহার কাছে আছেন। 

ঠাকুরের কাছে দ্বিজ, দ্র পিতা ও ভাইরা, মাষ্ঠীর প্রস্ভৃতি বসির! 
আছেন। আজ ৯ই আগষ্ট, ১৮৮৫ খুঃ। 

দ্বিজর বয়স ষোল বছর হইবে । তাহার মাতার পরলোক প্রাপ্তির 
পর পিতা দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন । দ্বিজ মাফ্টারের সহিত প্রায় 
ঠাকুরের কাছে আসেন,--কিস্তু তাহার পিতা! তাহাতে বড় অসন্তষ্ট। 

ধিজ্ের পিত। অনেক দিন ধরিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে আজিবেন 
বলিয়াছিলেদ। তাই আজব আসিয়াছেম। কলিতাকায় সাগর আফিজেক 

১) 


২৭৪ ,ীহীরামরঞ্চকরথামৃত । ৪র্ঘ ভাগ। [ 1986, 96) 80৪৪0 


তিনি একজন কর্ম্মচারী-_ম্যানেজার। হিন্কলেজে ডি এল রিচার্ড- 
দনের কাছে পড়িয়াছিলেন ও হাইকোর্টের ওকালতী পা* 
করিয়াছিলেন 

জ্রীরামকৃঞ্চ ( দ্বিজের পিতার প্রতি )। আপনার ছেলের! এখানে 
আসে, তাতে কিছু মনে করবে না। 

“আমি বলি, চৈতন্য লাড়ের পর সংসারে গিয়ে থাক। অনেক 
পরিশ্রাম করে যদি কেউ সোণ। পায়, সে মাটার ভিতর রাখতে পারে, 
--বান্ষের ভিতরও রাখতে পারে, জলের ভিতরও রাখতে পারে-_ 
সোগার কিছু হয় না। 

“আমি বলি অনাসক্ত হয়ে সংসার কর। হাতে তেল মেখে 
কাঁটাল ভাঙ্গ__ত| হলে হাতে আটা লাগবে না। 

“কাচ মনকে সংসারে রাখতে গেলে মন মলিন হয়ে যায়। ভঙ্তান 
লাভ করে তবে সংসারে থাকতে হয়। 


“শুধু জলে দুধ রাখলে ছুধ নষ্ট হয়ে যায়। মাখন তুলে জলের 
উপর রাখলে আর কোন গোল থাকে ন1। 


দ্বিজের পিতা । আজ্ঞ!, হা। 

শ্রীপামকৃ্ণ ( সহান্তে)। আপনি ষে এদের বকেন টকেন, তাঁর 
মানে বুঝেছি। আপনি ভয় দেখান্‌। ব্রহ্মচারী সাপকে বললে তুই 
ত বড় বোক। ! তোকে কামড়াতেই আমি বারণ করেছিলাম । তোকে 
ফলস করতে, বারণ করি নাই! তুইবদি ফৌস কতিস্‌, তাহলে 
তোর শত্র্রা তোকে মারতে পারত না।” আপনি ছেলেদের বকেন 
ঝকেন,--সে কেবল ফৌস করেন। [ দ্বিজের পিতা হাসিতেছেন। ] 

জবীরামকৃষ্ণ । ভাল ছেলে হুওয়৷ পিতার পুণের চিইঃ। এদি, 
পুফরিদীতে ভাল জ্বল হয়-_সেটা পুক্ষরিণীর মালিকের পুণ্যের চিহ্য। 

“ছেলেকে আত্মঞ্জ বলে। তুমি আর তোমার ছেলে কিছু তফাৎ 
নয়। তুমি 'একদপে ছেলে হয়েছ। একরূপে তুমি বিষরী, আফিসের 
কাজ করছে!, সংসারে ভোগ করছে! »_আর একরূপে তুমিই ভক্ত 
হখেছ_.-তোমার সন্তানরপে। শুনেছিলাম, আপনি খুব ঘোর বিষয়ী। 
ত। তনয়! (সহান্ে ) এ পব ত আপনি জানেন। তবে আপনি নাঁকি 


দক্ষিণেশ্বর | দ্বিজ, রাখাল, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসজে | ২৭২ 


মাট পিটে, এতেও দিয়ে যাচ্চেন [ছ্বিজের পিতা! ঈষৎ হাসিতেছেন।] 
শ্ীরামকৃ্চ। এখানে এলে, আর্সনি কি বস্ত্র, ত এরা জানতে 
পারধে। বাপ কত বড় বস্ত! ন্বা্প হআন্কে হহতাস্ডি 
কিস্সে ম্মে পনর শ্ুলুন্থে আল ছাইই হন্নে! 
 পূর্ববকথা__বৃন্দাবনে ীরামকৃতর মার জনয চিন্তা | ] 

“মানুষের অনেক গুলি খণ আছে। স্পিতুড-০।০5 কেল্ছ 
৪4142, 9৫ হ্ঘি-81৬1 | এ ছাড়। আবার মাতৃথণ আছে। আবার 
পরিবারের সন্বদ্ধে খণ আছে- প্রতিপালন করতে হবে সতী হলে, 
মরবার পরও তার জন্য কিছু সংস্থান করে যেতে হয়। 

«আমি মার জঙ্য বৃন্দাবনে থাকতে পাবলাম না । যাঁই মনে পড়ল 
মা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে আছেন, অমনি আর বৃন্দাবন 
মন টিকল ন]। 

«আমি এদের বলি, সংসারও কর, আবার ভগবানেতেও মন রাখ। 
_-সংসার ছাডতে বলি না,_এও কর ওও কব। 

পিতা । আমি বলি, পড়৷ শুন! ত চাই,_-আপনার এখানে আসতে 
বরণ করি না। তবে ছেলেদের সঙ্গে ইয়াবকি দিয়ে সময় ন! কাটে। 

প্রীরামক্চ। এর (দ্বিজের): অবশ্য সংস্কার ছিল। এছুই 
ভায়ের হ'লনা কেন? আর এরই বা হ'ল কেন? 

জের করে আপনি কি বারণ করতে পারবেন। যার যা (সংস্কার) 
আছে, তাই হবে। পিতা। ই, ত1 বটে। 

ঠাকুর মেজেতে দ্বিজের পিতার কাছে আসিয়া মাছরের উপর 
বন্িয়াছেন। কথ! কহিতে কহিতে এক এক বার তাহার গায়ে হাত 
দিতেছেন। 


সন্ধা! আগত্গ্রায়। ঠাকুর মাঞ$টার গ্রভূতিকে বলিতেছেন, 
“এদের সব ঠাকুর দেখিয়ে আনো-_-আমি ভাল থাকলে সঙ্গে যেতাম”। 


ছেলেদের সন্দেশ দিতে বলিলেন। দ্িংক্জর পিতাকে বলিলেন, 
“এরা একটু খাবে, িষ্টমুখ করতে হুয়।” 
ছি যাধা দেধালয় ও ঠাকুররেঁর দর্শন করিয়! বাগানে একটু 


২৭৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ্থ ভাগ। [ 1885, 9 40058, 


বেড়াইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্চ নিজের ঘরে দক্ষিণপূর্বব বারাণায় 
ভূপেন, দ্বিজ, মাষ্টার প্রভৃতির সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন। 
ক্রীড়াচ্ছলে ও ভূপেন মাঁটীরের পিঠে চাঁপড় মারিজেন। দ্বিজকে 
সহ্থান্তে বলিতেছেন,২-“তোর বাপকে কেমন বল্লীম |” 

সন্ধ্যার পর দ্বিজের পিতা আবার ঠাকুরের ঘরে আদিলেন। কিয়ৎ- 
কণ পরেই বিদায় লইবেন । 

দ্বিঙ্গের পিতার গরম বোধ হইয়াছে-_ ঠাকুর নিজে হাতে করিয়। 
পাখ। দিতেছেন। 

পিত। বিদায় লইলেন-__ঠাঁকুর নিজে উঠিয়! দাডাইলেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


ঠাকুর মুক্তব্ঠ। শ্্রীবামবৃষ্ণ কি সিদ্ধপুরুষ না অবতার ? ] 
রাত্রি আটট! হইয়াছে । ঠাকুর মহিমাচরণের সহিত কথা কহিতে- 
ছেন। ঘরে রাখাল, মাষ্টার, মহিমাচরণের ছু একটী সঙগী,__-আছেন। 
হমজ্ছিমাভ্ল্লঞ্গ আজ রাত্রে থাকিবেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, কেদারকে কেমন দেখছে! ?-ছুধ দেখেছে না 
খেয়েছে? মহিমা । হা, আনন্দ ভোগ করছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ । নৃত্যগোপাল ? মহিম1। খুব! বেশ অবস্থা । 
শ্রীরামকৃষ্ণ । হা। আচ্ছা, গিরীশ ঘোষ কেমন হয়েছে? 
মহিমা । বেশ হয়েছে। কিন্তু ওদের থাক আলাদ।। 
শ্ীরামকৃষ্চ। নরেন্দ্র? 
মছিমা। আমি পন বতসর আগে যা ছিলুম, এ তাই। 
শ্রীরামকৃষ্ণ । ছোট নরেন? কেমন সরল? 
মহিমা । হা, খুব সরল। 
ভ্ীরামকৃ্ | ঠিক বলেছ (চিন্তা করতে করতে) আর কে আছে। 
“ষে সব* ছোকর! এখানে আসছে, তাদের-_ছূ”টি জিনিষ জান্লেই 


দক্ষিণেশ্বর। রাখাল, মাষ্টার, মহিম! প্রভৃতি ভক্তসজে। ২৭%্‌ 


হ'ল। ত! হলে আর বেশী সাধন ভজন কর্তে হবে ন।। প্রথম, আমি 
কে-_তাঁর পর, ওরা কে। ছোকরার অনেকেই অন্তরজ । 

“যারা অন্তর, তাদের মুক্তি হবে না। বায়ুকোণে আর একবার 
(আমার . দেহ হবে। 

“ছোকরাদের দেখে আমার প্রাণ শীতল হয়। আর যার! 
ছেলে করেছে, মামল! মোকদ্দমী করে বেড়াচ্চে-কামিনীকাঞ্চন 
নিয়ে রয়েছে--তাদের দেখলে কেন করে আনন্দ হবে? শুদ্ধ 
আত্মা ন1 দেখলে কেমন করে থাকি ! 

মহিমাঁচরণ শাস্ত্র হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিয়৷ শুনাইতেছেন--আর 
তন্ত্রোস্ত ভূচরী খেচরী শান্তবী প্রভৃতি নানা মুদ্রার কথ! বলিতেছেন । 
[ঠাকুরের পাঁচ প্রকার সমাধি-_ষট্চক্রভেদ__যোগতব্ব__কুণডুলিনী । ] 

প্রীরামকৃষ্চ। আচ্ছা, আমার আত্মা সমাধির পর মহাকাশে 
পাথীর মত উড়ে বেড়ায়, এই রকম কেউ কেউ বলে। 

“হষীকেশ সাধু এসেছিল। সে বল্লে যে, সমাধি পাঁচ প্রকার-_ 
তা তোমার সবই হয় দেখছি । পিপীলিকাবৎ, মীনবত, কপিব, 
পক্ষিব, তিষ্যগ ব। 

“কখনও বায়ু উঠে পিঁপড়ের মত্ত শিড়, শিড়, করে--কখনও 
সমাধি অবস্থায় ভাব-সমুদ্রের ভিতর আত্ম।মীন আনন্দে খেল৷ করে ! 

“কখনও পাশ ফিরে রয়েছি, মহ। বায়ু বানরের ন্যায় আমায় 
ঠেলে-আমোদ করে। আমি চুপ করে থাকি। সেই বায়ু হঠাৎ 
বানরের ন্যায় লাফ দিয়ে সহক্রারে উঠে যায়! তাই ততিড়িং করে 
লাফিয়ে উঠি। 

*আবার কখনও পাখীর মত এ ডাল থেকে ও ডাল, ও ডাল 
থেকে এ ডাল,-_-মহাবায়ু উঠতে থাকে ! যে ভালে বসে, সেম্ছান 
আগুনের মত বোধ হয়। হয় ত মুলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান 
থেকে হৃদয়, এইরূপ ক্রমে মাথায় উঠে। 

“কখনও বা মহাবায়ু তির্ধযক গতিতে চলে_ একে বেঁকে | 
এরূপ চলে চলে, শেষে মাথায় এসে সমাধি হয়। 


২৭৮ জ্রীত্রীরামকষ্ণকথামৃত। ৪র্থ ভাগ । [ 1886, 9 40৪81. 


[পুর্বকথ-_. ২।২৩ বছরে প্রথম উন্মাদ ১৮৫৮ খ্রীঃ | টচক্র ভেদ । ] 

“কুলকুগ্ডলিনী না৷ জাগলে চৈতন্য হয় না। 

“মুলাধারে কুলকুগুলিনী। চৈতন্য হলে তিনি স্থৃযুন্ধা নাড়ীর মধ্য 
দিয়ে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এই সব চক্র ভেদ করে, শেষ শিরোমধ্যে 
, গিয়ে পড়েন। এরি নাম মহাবায়ুর গাত--তবেই শেষে সমাধি হয়। 

“শুধু পুঁথি পড়লে চৈতন্য হয় না_ক্ঠীকে ভাকতে হয়। 
ব্যাকুল হলে তবে কুলকুগুলিনী জাগেন। শুনে, বই পড়ে, জ্ঞানের 
কথ! !-_-তাতে কি হবে! 

“এই অবস্থা যখন হোলো, তার ঠিক আগে আমায় দেখিয়ে দিলে 
»-কিরূপ কুলকুগুলিনীশক্তি জাগরণ হয়। ক্রমে ত্রমে সব পন্মগুলি 
ফুটে যেতে লাগলো, আব সমাধি হলে । এ অতি গুহা কথা। 
দেখলাম, ঠিক আমার মতন বাইশ তেইস বছরের ছোকরা, স্থৃযুন্না 
নাড়ীব ভিতর গিয়ে, জিহব! দিয়ে যোনিবপ পল্মেব সঙ্গে রমণ করছে! 
প্রথমে, গুহা, লিগ, নাভি। চতুদ্দল, যড়দল, দশদল) পক্ম সব 
অধোমুখ হয়েছিল--উদ্ধমুখ হ'ল! 

“হৃদয়ে যখন এলো--বেশ মনে পড়ছে--জিহব। দিয়ে রমণ 
করবার পর ছাদশদল অধোমুখপদ্ম উর্ধমুখ হলো,_-আর প্রস্ফুটিত 
হলে! তারপর কে ষোড়শদল, আব কপালে দ্বিদল। শেষে 
সহত্রদল পঞ্প প্রস্ফুটিত হলে ! সেই অবধি আমার এই অবস্থা । 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
[ পুর্ববকথা ৷ ঠাকুর মুক্তকঠ ৷ ঠাকুর সিদ্ধপুরুষ ন! অবতার? 

ঈশ্বরের সঙ্গে কথা-_মায়াদর্শন-_ভক্ত আদিবার অগ্রে তাদের 
দর্শন--কেশব সেনকে ভাবাবেশে দর্শনস্”অখধগুসচ্চিদানন্দ দর্শন ও 
নরেজ্দ্র--ও কেদার--প্রথম উন্মাদে জ্যোতির্ময় দেহ--বাবার স্বপ্ন 
স্যাঞ্ডটা ও তিন দিনে সমাধি--মধুরের ১৪ বগসর সেবা! ১৮৫৮-৭১-- 
কুঠীর উপ্র ভক্তদের জন্য ব্যাকুলতা--অবিরত সমাধি। সব 
রকম জাধন। 


দক্ষিণেশ্বর | রাখাল, মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তসঙগে--মুক্তকখ। ২৭৯ 


ঠাকুর এই কথা৷ বলিতে বলিতে নামিরা৷ আসিয়া মেজেতে মহিমা- 
চরণের নিকট বসিলেন। কাছে মাষ$টার ও আরও ছু একটা ভক্ত । 
ঘরে রাখালও আছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহিমার প্রতি )। আপনাকে অনেক দিন বলবার 
ইচ্ছা! ছিল, পারি নাই-__-আজ বলতে ইচ্ছ। হচ্ছে। 

“আমার যা অবস্থা--আপনি রে সাধন করলেই ও রকম হয়, 
তানয়। এতে ( আমাতে ) কিছু বিশেষ আছে। 

মাষ্টার, রাখাল, প্রভৃতি ভক্তের 'অবাক হুইয়৷ ঠাকুর কি বলিবেন 
উত্নুক হইয়। শুনিতেছেন। 

শ্রীরামকষ্জ। কথ কয়েছে !--শুধু দর্শন নয়__কথ| কয়েছে। 
বটতলায় দেখলাম, গঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে--তার পর কত 
হাসি! খেলার ছলে আতন্ুল মটকান হলে।। তার পর কথা। 
_-কথা কয়েছে! 

“তিন দিন করে কেঁদেছি, আর পুরাণ তন্ত্র-_এ সব শান্সে্ঁকি 
আছে--( তিনি ) সব দেখিয়ে দিয়েছেন ! 

“মহামায়ার মায় যে কি, তা একদিন দেখালে । ঘরের ভিতর 
ছোট জ্যোতি: ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগলে! আর জগতকে ঢেকে 
ফেল্তে লাগলে! ! 

«আবার দেখালে, “যেন মস্ত দিঘী, পানায় ঢাকা ! হাওয়াতে পান! 
একটু সরে গেল,_-অমনি জল দেখ! গেল। কিন্তু দেখতে দেখতে 
চার 'দিককার পান! নাচতে নাচতে এসে, আবার ঢেকে ফেললে! 
দেখালে, এ জল যেন সচ্চিদানন্দ, আর পাঁন। যেন মায়।। মায়ার 
দরুণ সচ্গিদানন্দকে দেখা যায় না,_যদিও এক একবার ।চকিতের 
হ্যায় দেখ যায়ঃ তে! আবার মার়াতে ঢেকে ফেলে! 

“কিরূপ লোক ( ভক্ত ) এখানে আস্বে, আনবার আগে দেখিয়ে 
দেয়। বটতলা থেকে বকুলতলা পর্য্যন্ত চৈতন্দেবের অংকীর্তনের দল 
দেখালে। তাতে বলরামকে দেখ লাম-ন! হলে মিছরি এ সব দেবে 
কে? আর একে দেখেছিলাম ।. 


“২৮০ প্রীত্রীরামকষ্কুকথামৃত। ৪র্থ ভাগ । 11885, 96৮ &009%, 


শ্রীরামকৃষ্ণ, কেশব জেন ও তীহার সমাঁজে হরিনাম ও 
মায়ের নাম প্রবেশ।.] 


“কেশব সেনের জঙ্গে দেখা হবার আগে, তাকে দেখলাম! 
সমাধি অবস্থায় দেখলাম, ক্ষেস্পন্বতেলল্ম আর তার দল । এক ঘর 
লোক আমার সামনে বসে রয়েছে) কেশবকে দেখাচ্ছে, যেন একটী 
মযুর তার পাখ। বিস্তার করে বসে রয়েছে । পাখ! অর্থাৎ দল বল। 
কেশবের মাথায় দেখলাম লালমণি ওটা রজোগুণের চিহ্ন । কেশব 
শিষ্যদের বলছে__“ইনি কি বলছেন, তোমর| জব শোনে? । মাকে 
বল্প!ম, মা এদের ইংরাজী মত,_এদের বলা কেন। তার পর ম৷ 
বুঝিয়ে দিলে যে, কলিতে এ রকম হযে। তখন এখান থেকে হরিনাম 
আর মায়ের নাম ওর। নিয়ে গেল। তাই মা কেশবের দল থেকে 
বিজয়কে নিলে। কিন্ত আদি,সমাজে গেল না। 

( নিজেকে দেখাইয়। ) “এর (আমার) ভিতর একট কিছু আছে। 
গ্গোশালক্লেল্স বলে একটী ছেলে আসতো-_অনেক দিন হ'ল। 
এর ভিউর ধিনি আছেন, গোপালের বুকে পা দিলে । সে ভাবে বলতে 
লাগলো, তোমার এখন দেরী আছে। আমি এহিকদের সঙ্গে থাকতে 
পারছি না,-+তার পর 'যাই* বলে বাড়ী চলে গেল। তার পর গুন্- 
লাম দেহত্যাগ করেছে । সেই বোধ হয় নিত্যগোপাল। 

“আশ্চর্য্য দর্শন জব হয়েছে। অথণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন । 
তার ভিতর দেখছি, মাঝে বেড়া দেওয়া ছুই থাক। একধারে কেদার 
চুনী, আর আর অ;নক সাঁকারব|দী ভক্ত। বেড়ার আর এক ধারে 
টকটকে লাল স্থুরকীর কাড়ির মত জ্যোতিঃ॥ তার মধ্যে বসে 
নরেন্দ্র ।--সমাধিস্থ। | 


দ্ধ্যানস্থ দেখে বন্পুম, “ও নরেন্দ্র। একটু চোখ চাইলে ।-_বুঝলুম 
ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে 1--তখন বল্লাম, 
“মা, ওকে মায়ায় বদ্ধ কর ।_-তা নাহলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ 
কর্বে।--কেদার সাকারবাদী, উকি মেরে দেখে শিউরে উঠে 


পালালো। 
«তাই ভাবি এর (নিজের ) ভিতর ম। স্বয়ং ভক্ত লয়ে লীলা 


দঙ্গিণেশ্বর | রাখাল, মাষ্টার, মহিমাদি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর মুক্তকণ্ট। ২৮১ 


কর্ছেন। যখন প্রথম এই অবস্থা হোলো, তখন জ্যৌতিঃতে দেহ জবল্‌ 
জ্বল করতো। বুক লাল হয়ে যেতো! তখন বল্লুম, “মা” বাইরে 
প্রকাশ হোয়ে! না, ঢুকে যাও ঢুকে যাও ! তাই এখন এই হীন দেহ। 

“তা না হলে লোকে জ্বালাতন “করতো । লোকের ভিড় লেগে 
যেতো--সেরূপ জ্যোতিন্ময় দেহ খক্তুলে। এখন বাহিরে প্রকাশ 
নাই। এতে আগাছ! পালায় _যাঁর। শুদ্ধ ভক্ত, তারাই কেবল 
থাকবে। এই ব্যারাম হয়েছে কেন ?_-এর মানে এ। যাদের 
সকাম ভক্তি, তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে। 

“সাধ ছিল-_মাকে বলেছিলাম, "মা ভক্তের রাজা হুব 1” " 

“আবার মনে উঠলো, €ম্নে আভ্ওল্লিক্ষ উশ্বন্পক্কে 
স্ডাক্ষন্বে ভ্ডান্ল গ্রশ্বান্ে আহনত্েহ্ই হন্নে! 
আসতেই হবে! গ্ভাখে, তাই হচ্ছে--সেই সব লোকই আসছে! 

“এর ভিতরে কে আছেন, আমার বাপেরা জানতে ! বাপ গয়াতে 
স্বপ্নে দেখেছিলেন, _রথুবীর বলছেন, “আমি তোমার ছেলে হব।” 

“এর ভিতরে তিনিই আছেন। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ! একি 
আমার কম্ম! স্ত্রীসস্তোগ স্বপনেও হোলো! ন।। 

“ন্যাকা বেদান্তের উপদেশ দিলে । তিন দিনেই সমাধি। 
মাধবীতলায় এ সমাধি অবস্থা দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে বলছে, 
আমলে ডো ক্ষেন্সা নে! পরেসে বুঝতে পারলে--এর 
ভিতর কে আছে। তখন আমায় বলে, “তুমি আমায় ছেড়ে দাও !” 
ও কথ গুনে আমার ভাবাবস্থ। হয়ে গেল; আমি সেই অবস্থার 
'বল্লাম, “বেদান্ত বোধ ন! হলে তোমার যাবার যে! নাই।, 

“তখন রাত দিন তার কাছে । কেবল বেদান্ত ! ন্বান্মন্মী বলতো, 
'্রান্বা, ০ম্বক্ষাম্ড আল্লা না !--ওতে ভক্তির হানি হবে।, 

“মাকে যাই বল্লাম «মা” এ দেহ রক্ষা কেমন করে হবে, আর দাধু 
ভক্ত লয়ে কেমন করে থাকবো !--একট। বড় মানুষ জুটিয়ে দাও |, 


তাই স্নেজন্ান্তু চৌদ্দ বসর ধরে সেবা করলে! , 
॥এর ভিতর ধিনি আছে, আগে থাকতে জানিয়ে দেয়, কোৰ- 


২৮২ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত । ৪র্থ ভাগ। [1888, 98. &00৪, 


থাকের ভক্ত আসবে। যাই দেখি গৌরাঙ্গরপ সামনে এসেছেন, 
অমনি বুঝতে পারি, গৌরভক্ত আসছে। যদি শাক্ত আসে, তা হলে 
শক্তিরপ,-_-কালীরপ--দর্শন হয়। 


“কুঠীর উপর থেকে আরতির সময় টেচাতাম, ওরে তোর! কে 
কোথায় আছিস আয়।” ভ্ভাথো” এখন সব ক্রমে ক্রমে এসে জুটছে। 

“এর ভিতর তিনি নিজে রয়েছেন-__ষেন নিজে থেকে এই সব 
ভক্ত লয়ে কাজ করছেন। 


«এক একজন ভক্তের অবস্থা! কি আশ্চর্য্য ! ছোট নরেন-এর 
কুম্তক আপনি হয়! আবার সমাধি! এক একবার কখন কখন 
আড়াই ঘণ্টা! কখনও বেশী! কি আশ্চর্য্য ! 


“সব রকম সাধন এখানে হয়ে গেছে --জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, 
কর্মযোগ। হঠধোগ পর্য্স্ত_-আযু বাড়াবার জন্য। এর ভিতর 
একজন আছে। তা না হলে সমাধির পর ভক্তি ভক্ত লয়ে কেমন 
করে আছি। কোয়ার দিং বলতো, “সমাধির পর ফিরে আসা লোক 
কখন দেখি নাই ।-_তুমিই নানক । 

[পূর্ববকথা__কেশব, প্রতাপ ও কুক্‌ (6০০0) সঙ্গে জাহাজে, ১৮৮১] 

“চার দিকে এহিক লোক-_চারদিকে কামিনীকারঞ্চন--এতোর 
ভিতর থেকে এমন অবস্থা! !_-সমাধি, ভাব লেগেই রয়েছে । তাই 
প্রতাপ (ব্রাহ্মসম'জের শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার )--কুক সাহেব 
যখন এসেছিল, জাহাজে আমার অবস্থা! ( সমাধি অবস্থা! ) দেখে বলে, 
'বাবা ! যেন ভূতে পেয়ে রয়েছে !' 


রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি অবাক্‌ হইয়া! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রীমুখ , 
হইতে এই সকল আশ্চর্য্য কথ! শুনিতেছেন । 


মহিমাচরণ কি ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিলেন? এই সমস্ত কথ! 
গুনিয়াও তিনি বলিতেছেন,--'আজ্ঞা, আপনার প্রারন্ধবশতঃ এরূপ 
সব হয়েছে।' তাহার মনের ভাব, ঠাকুর একটা সাধু বা ভক্তু। 
ঠাকুন্ন তীহার কথায় সায় দিয়া বলিতেছেন, হা, প্রান | যেন বাবুর 
অনেক বাড়ী আছে--এখানে একটা বৈঠকখানা। ভক্ত তীর 
বৈঠকখান।।' 


দক্ষিপেশ্বর । রাখাল, মাষ্টার, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসঙ্জে। ২৮৩ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 

মহিমাচরণের ব্রক্ষচক্র ৷ পূর্ববকথা-_তোতাপুরীর উপদেশ । 

[ “্বপ্নে দর্শন কি কম? নরেন্দ্রের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন । ] 

রাত নয়টা হইল। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। 
মহিমাচরণের সাধ-_ঘরে ঠাকুর থাকিবেন-_-্রক্ষচত্র। রচনা! করিবেন 
তিনি রাখাল, মাষ্টার, কিশোরী ও আর ছু একটী ভক্তকে 
লইয়া মেজেতে চক্র করিলেন! সকলকে ধ্যান করিতে বলিলেন। 
রাখালের ভাবাবস্থা। হইয়াছে । ঠাকুর নামিয়া আসিয়৷ তাহার বুকে 
হাত দিয়! মার নাম করিতে লাগিলেন। রাখালের ভাব সম্বরণ হইল। 

রাত একটা হইবে। আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি। চতু- 
দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার । ছু একটী ভক্ত গঙ্গার পোস্তার উপর একাকী 
বেড়াইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্চ একবার উঠিয়াছেন। তিনিও 
বাহিরে আসিলেন ও ভক্তদের বলিতেছেন, ন্যাংটা] বলতো, “এই সময়ে 
__এই গভীর রাহে--অনাহুত শব শোন! যাঁয়।' 

শেষে রাত্রে মহিমাচরণ ও মাষ্টার ঠাকুরের ঘরেই মেজেতে শুইয়া 
আছেন। রাখালও ক্যাম্প খাটে গশুইয়াছেন। 

ঠাকুর পাঁচ বছরের ছেলের ম্যায় দিগম্বর হইয়া মাঝে মাঝে ঘরের 
মধ্যে পাঁদচারণ করিতেছেন । 

প্রত্যুষ হইল। ঠাকুর মার নাম কবিতেছেন। পশ্চিমের বারাণ্ডায় 
গিয়া! গন্চ দর্শন করিলেন । ঘবের মধ্যন্িত দেব দেবীর যত পট ছিল, 
কছে গিয়। নমস্কার করিলেন। ভক্তের শষ্য হইতে উঠিয়। গ্রণামাদি 
করিয়৷ প্রাতঃকৃত্য করিতে গেলেন। 

ঠাকুর পঞ্চবটাতে একটা ভক্তসজে কথা কহিতেছেন। তিনি 
স্বপ্নে চৈতগ্ঠদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভাঁবাবিষ্ট হইয়া )1 আহ! আহ! ! 

ডক্ত। আজ্ঞা, ও স্বপনে। শ্রীরামকৃষ্ণ । স্বপন কি কম। 
ঠাকুরের চক্ষে জল। গদ গদন্যর। 


২৮৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত। ৪র্থ ভাগ। [ 1885, 100) &08৪%, 


একজন ভক্তের জাগরণ অবস্থায় দর্শন-কথ। শুনিয়া বলিতেছেন-- 
'তা আশ্চর্য কি! আজকাল নরেন্দ্রও ঈশ্বরীয় রূপ দেখে! 

মহিমাচরণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, ঠাঁকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণের 
পশ্চিম দিকের শিবের মন্দিরে গিয়া, নির্জনে বেদমন্্র উচ্চারণ 
করিতেছেন । 

বেল। আটটা হইয়াছে। মণি। গ্গান্নান করিয়া ঠাকুরের কাছে 
আঁসিলেন। “শোকাতুর! ব্রান্ষাণী'ও দর্শন করিতে আসিয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রাঙ্মণীর প্রতি )। একে কিছু প্রসাদ খেতে দাও 
গ1; লুচি টুচি। তাকের উপর আছে। 

ব্রাহ্মণী। আপনি আগে খান। তার পর উনি প্রসাদ পাবেন। 

শ্রীরীমকৃষ্ণজ। তুমি আগে জগন্নাথের আট্‌্কে খাও, তারপর 
প্রপাদ । 

প্রসাদ পাইয়া! মণি শিবমন্দিরে শিব দর্শন করিয়৷ ঠাকুরের কাছে 
আবার আসিলেন ও প্রণাম কবিয়! বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সন্সেহে)। তুমি এসো । আবার কাজে যেতে হবে। 





চ্জ্ভর্থ ভ্ভাগ--গনপ্ুশ্বিহস্প এও £ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, মাষ্টাব, 
পগ্ডিত শ্যাঁমাপদ প্রভৃতি ভক্তসঙে। 
সমাধিমন্দিরে। পণ্ডিত শ্যামাপদের প্রতি কৃপা । 

প্রীরামকৃ্জ ছু একটা ভক্তসঙ্গে ঘরে বসিয়া আছেন। অপরাহ্ন 
পাঁচট। ; বৃহষ্পতিবার, ১২ই ভাত্র, শ্রাবণ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া, ২৭ আগফ। 
১৮৮৫ । 

ঠাকুরের অস্থখের স্তুত্রপাত হইয়াছে । তথাপি ভক্তের কেহ 
আসিলে শরীরকে শরীর জ্ঞান করেন না । হর ত সমস্ত দিন তাহাদের 
লইয়। কথা কহিতেছেন। কখনও বা গান করিতেছেন। 


'দুক্ষিণেশ্বর | পণ্ডিত শ্টামাপদ, মার, রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ২৮৫ 


শ্রীযুক্ত মধু ডাক্তার প্রায় নৌকায় করিয়া! আসেন- ঠাকুরের 
চিকিৎমার জন্ত। ভক্তের বড়ই চিম্তিত হইয়াছেন। মধু ডাক্তার 
যাহাতে প্রত্যহ আসিয়! দেখেন, এই তীহাদের ইচ্ছা । মাষ্টার ঠাকুরকে 
বলিতেছেন, উনি বহুদর্শী লে।ক, উনি বোজ দেখলে ভাল হয়।, 

পণ্ডিত শ্টামাপদ্ ভট্াচার্য্য আসিয়! ঠাকুরকে দর্শন করিলেন। 
ইহার নিবাস আটপুর গ্রামে । সঙথযা আগতপ্রায় দেখিয়। পণ্ডিত 
«সন্ধ্য| করিতে যাই, বলিয়! গঙ্জাতীরে ঠাদনীর ঘাটে গমন করিলেন। 

সন্ধ্যা করিতে.করিতে পণ্ডিত কি আশ্চর্ধ/ দর্শন করিলেন। সন্ধ্য। 
সমাপ্ত হইলে ঠাকুরের ঘরে আসিয়া মেজেতে বসিলেন। ঠাকুর মার 
নাম ও চিন্তার পর নিজের আসনেই বসিয়া আছেন। পাপোষের উপর 
মা্টীর, রাখাল, লাটু প্রভৃতি ঘরে যাতায়াত করিতেছেন ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি, পণ্ডিতকে দেখাইয়া ) ইনি একজন 
বেশ লোক। (পণ্ডিতের প্রতি) *নেতি 'নেতি' করে যেখানে 
মনের শান্তি হয়, সেইথানেই তিনি। 

[ ঈশ্বর দশনের লক্ষণ ও পণ্ডিত শ্যামাপদ। «সমাধিমন্দিরে | ] 

“সাত দেউড়ীব পর রাজ। আছেন। প্রথম দেউড়ীতে গিয়ে দেখে 
ষে একজন এশ্বর্্যবান পুরুষ অনেক লোকজন নিয়ে বসে আছেন; খুব 
জশাকজমক ! রাজাকে যে দেখতে গিয়েছে, সে সঙ্গীকে জিজ্ঞাস! 
করলে “এই কি রাজ।? সঙ্গী ঈষৎ হেসে বল্ল, “না” । 

“দ্বিতীয় দেউড়ী আর অন্যান্য দেউড়ীতেও এরূপ বল্লে। গ্ভাখে, 
যত এগিয়ে যায়, ততই এশরর্ধ্য ! আর জীকজমক ! সাত দেউড়ী পার 
হয়ে যখন দেখলে, তথন আর সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলে না! রাজার 
অতুল এই দর্শন করে অবাক্‌ হয়ে দীড়িয়ে রইলে! !--বুঝলে এই 
রাজা ।--এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই! 

[ ঈশ্বর, মায়, জীবজগৎ । অধ্যাত্ম রামায়ণ । বমলাজ্জুনের স্তব। ] 
পঞ্ডিত। মায়ার রাজ্য ছাড়িয়ে গেলে তাকে দেখা যায়। 
ভ্রীরামকৃ্ণ । তীর সাক্ষাৎকারের পর আবার চাখে, এই মায়! 

জীরজগৎ তিনিই হয়েছেন ! এই সংসার ধোকার টাটা--স্বপ্নবৎ,__ 


২৮৬ শ্রীত্ীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৪ ভাগ । [1888, 916 8.0808$. 


এই বোধ হয়, যখন “নেতি' “নেতি' বিচার করে। তীর দর্শনের পর 
আবার 'এই সংসার মজার কুটা !, 
"শুধু শান্্র পড়লে কি হবে? পঞ্চিতেরা কেবল বিচার করে। 
পণ্ডিত। আমায় কেউ পণ্ডিত বল্পে ঘুণ। করে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ । এটা তার কৃগা! ! পণ্ডিতরা৷ কেবল বিচার করে। 
কিন্তু কেউ হুধ শুনেছে, কেউ “দুধ দেখেছে। সাক্ষাৎকরের পর সব 
নারায়ণ দেখবে--ভ্নাল্লাস্সণইই ন্ব হল্জেত্ছেভ্। 
পণ্ডিত নারায়ণের স্তব শুনাইতেছেন। ঠাকুর আনন্দে বিভোর । 
পণ্ডিত সর্ববভূতস্থমাত্মানং সর্ববভূতানি চাত্মনি। 
ইক্ষতে যোগযুক্তাত্মা! সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণ । আপনার অগ্্যাভুম (ল্লাহ্মাম্সঞ) দেখ। আছে? 
পণ্ডিত। আজ্ঞে হা, একটু দেখা আছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ। ওতে জ্ঞান ভক্তি পরিপুর্ণ। শবরীর উপাখ্যান, 
অহুল্যার স্তব, সব ভক্তিতে পরিপূর্ণ ! 
“তবে একটা কথা আছে। তিনি বিষয়বুদ্ধি থেকে অনেক দূর । 
পণ্ডিত। যেখানে বিষয়বুদ্ধিৎ তিনি “ম্দূরম্*_-আর যেখানে তা 
নাই, সেখানে তিনি 'অদূরম্ঠ। উত্তরপাড়ার এক জমিদার মুখুষ্যেকে 
দেখে এলাম--বয়স হয়েছে--কেবল নভেলের গল্প শুনছেন ! 
শ্রীরামকৃষ্ণ। অধ্যাত্মে আর একটা বলেছে যে, তিনিই জীব জগৎ! 
পণ্ডিত আনন্দিত হইয়! যমলাজ্জুনের এই ভাবের স্তব শ্রীমদূভাগবত, 
দশম স্বন্ধঃ হইতৈ আবৃত্তি করিতেছেন__'কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্‌ ত্বমান্ধঃ 
পুরুষঃ পরঃ। ব্যাক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রহ্মণে। বিহুঃ ॥ ত্বমেকঃ , 
সর্ববভূতানাং দেহস্বাত্েক্দরিয়েশ্বরঃ ৷ ত্বং মহান্‌ প্রকৃতি সুক্ষ! রজযম্যত্ব- 
তমোমদ্্ী। ত্বমেব পুরুযোহ্ধ্যক্ষঃ সর্ববক্ষেত্রবিচারবিৎ ॥ 
[শ্ীরামকষ্ণ সমাধিস্থ । “আস্তরিক ধ্যান 'জপ করলে আসতেই, হবে। ] 
ঠাকুর স্তব গুনিয়৷ সমাধিস্থ | দাড়াইয়াছেন। পণ্ডিত বসিয়।। 
পণ্ডিতের কোলে ও বক্ষে একটা চরণ রাখিয়! ঠাকুর হাসিতেছেন। 
পণ্ডিত চবণ ধারণ করিয়া! বলিতেছেন, গুরো চৈতন্য 


দক্ষিণেশ্বর | ভক্তসঙ্গে যীশুখুষটকথা প্রসঙ্গে । ২৮৭ 


দেহি। ঠাকুর ছোট ত্ক্তার কাছে পূর্ববস্ত হইয়! দঁড়াইয়াছেন। 
পণ্ডিত ঘর হইতে চলিয়া গেলে ঠাকুর মাম্টারকে বলিতেছেন,-- 
আমি যা বলি মিলছে? যার! আন্তরিক ধ্যান জপ করেছে 
তাদের এখানে আসতেই হবে। 
রাত দশট। হইল। ঠাকুর একটু'নামান্য সুজির পায়স খাইয়! শয়ন 
করিয়াছেন। মণিকে বলিতেছেন, “পায়ে হাতটা বুলিয়ে দাও ত।, 
কিয়তুক্ষণ পৰে গায়ে ও বক্ষঃস্থলে হাত বুলাইয়৷ দিতে বলিতেছেন। 
সামাগ্য নিদ্রার পর মনিকে বলিতেছেন, তুমি শোওগে ;- দেখি 
একল! থাকলে যদি ঘুম হয় ।' ঠাকুর রামলালকে বলিতেছেন, “ঘরের 
ভিতরে ইনি ( মণি ) আর রাখাল শু'লে হয়” 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


ঠাকুর শ্রীবামকৃ্ণ ও যীশুবীষ্ট, ৮1909 0579" 


প্রত্যুষ হইল। ঠাকুব গাত্রোর্থান কবিয়। মার চিন্ত। করিতেছেন। 
অসুস্থ হওয়াতে ভক্তের! শ্রীমুখ হইতে সেই মধুর নাম শুনিতে পাইলেন 
না। ঠাকুর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ঘরে নিজের আসনে আসিয়া! 
বসিয়াছেন। মণিকে বলিতেছেন, আচ্ছা; রোগ কেন হলো ? 

মণি। আজ্ঞা, মানুষের মতন সব ন1 হলে জীবের সাহস হবে না। 
তার! দেখেছে যে, এই দেহের এত অস্থখ, তবুও আপনি ঈশ্বর বই 
আর কিছুই জানেন না । 

প্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্যে )। বলরামও বল্লে, আপনারই, এই, তা 
হলে আমাদের আর হবে না কেন ? 

দ্সীতার শোকে রাম ধনুক তুলতে ন! পারাতে লক্ষমণ আশ্চর্য্য 
হয়ে গেল। কিন্তু পঞ্চভুতের ফাদে ত্রন্ধ পরে কীদে। 

মণি। ভক্তের হুঃখ দেখে যীশুত্রীও অন্য লোকের মত কেঁদে- 
ছিলেন! শ্রীরামকৃষ্ণ ।* কি হয়েছিল? 


২৮৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্থত। ৪র্থ ভাগ । [ 188, 286 40808. 


মণি। মার্থা 11916079 মেরী 14 ছুই ভগ্রী, আর ল্যাজেরাস্‌ 
[1%89:08 ভাই--তিন জনই যীখশুত্রীষ্টর ভক্ত। ল্যাজেরাসের মৃত্যু 
হয়। যাগু তাদের বাড়ীতে আসছিলেন। পথে একজন ভগ্নী, মেরী 
দৌড়ে গিয়ে পদতলে পড়ে কীর্দতে কাদতে বল্লে, «প্রভূ, তুমি যদি 
আদতে, তা হলে সে মরতো না1/যাঁশু তার কান্না দেখে কেঁদেছিলেন। 

[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও সিদ্ধাই, 111150195 ] 

“তার পবৰ তিনি গোরের কাছে গিয়ে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন । 
অমনি ল্যাজেরাস প্রাণ পেয়ে উঠে এলো ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমার কিন্তু উগ্ণো হয় ন1। 

মণি। সে আপনি করেন না-_ইচ্ছ! করে । ও সব সিদ্ধাই, 81179019 
তাই আপনি করেন না। ও সব কখলে লোকদের দেছেতেই মন যাবে 
--শুদ্ধা ভক্তির দিকে মন যাবে না। তাই আপনি করেন ন|। 

«আপনার সঙ্গে যীশুত্রীষ্ের অনেক মেলে ! 

শ্রীরামকৃঞ্ণ ( সহাস্তে)। আব কি কি মেলে? 

মণি। আপনি ভক্তদের উপবাস কর্তে কি অন্য কোন কঠোর কর্তে 
বলেন না-_খাওয়। দাওয়া সম্বন্ধেও কোন কঠিন নাই। ীশুব্ীষ্টের 
শিষ্যের। রবিবারে নিয়ম না করে খেয়েছিল, তাই যারা শাস্ত্র মেনে চলত 
তার! তিরস্ক(র করেছিল। ীশু বল্লেন, “ওর। খাবে, খুব করবে; যত 
দিন বরের সঙ্গে আছে, বরযাত্রীর। আনন্দই করবে। 

জ্রীরামকৃষ্ণ। এর মানে কি? 

মণি। অর্থাৎ ধতদিন অবতারের সঙ্গে সঙ্গে আছে, সাঙ্গোপাজগণ 
কেবল আনন্দই করবে_-কেন শিরানন্দ হবে? তিনি যখন স্বধামে 
চলে যাবেন, তখন তাদের নিরানন্দের দিন আসবে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাম্তে )। আর কিছু মেলে? 

মণি। আজ্ঞা, আপনি যেমন বলেন--ছোকরাদের ভিতর কামিনী 
কাঞ্চন ঢুকে নাই; ওর! উপদেশ ধারণ। করতে পারবে,--ধেমন নূতন 
হাড়িতে দুধ রাখ। যাঁয়। দই পাত হাঁড়িতে রাখলে নষ্ট হতে পারে; 
তিনিও সেইরূপ বল্‌তেন। 


দক্ষিণেশ্বর । ভক্তসঙ্গে ষীশুধীষ্ট কথাপ্রসঙ্গে | ২৮৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণ! কি বলতেন £ 

মণি। পুরাণে বোতলে নুতন মদ রাখলে বোতল ফেটে যেতে 
পারে। “আর পুরাণে! কাপড়ে নূতন তালি দিলে শীত ছিড়ে যায়।, 

“আপনি যেমন বলেন, “মা আর আপনি এক, তিনিও তেমন 
বলতেন, “বাব আর আমি এক !' (20৫ 107 [00192 919 0109.) 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে)। আবর্কিছু? 

মণি। আপনি যেমন বলেন, “ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুন্ধেনই 
শুনবেন । তিনিও বলতেন, “ব্যাকুল হয়ে গোবে ঘা মারো, দোর খোলা 
পাবে ! (4107001 200 16 £10911 706 01091190. 0060 ০0. ) 

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, অবতাব বদি হয়, তা পূর্ণ, না অংশ, ন' 
কল। 2 কেউ কেউ বলে পর্ণ। 

মণি। আজ্ঞ|, পুর্ণ,অংশ, কলা-ও সব ভাল বুঝ তে পারি না। তবে 
যেমন বলেছিলেন, এটে বেশ বুঝেছি । গঁঁচিলের মধ্যে গোল ফাঁক । 

শ্রীরামকৃষ্চ। কি বলদেখি? 

মণি। প্রাচীরের ভিতর একটি গেল ফাক--সেই ফাকের ভিতর 
দিয়ে প্রাচীরের ওধাবের মাঠ খানিকট। দেখা বাচ্ছে। সেইরূপ 
আপনার ভিতর দিয়ে সেই অনন্ত ঈশ্বর খানিকট! দেখ! যায়। 

শ্রীরামকৃষ্জ। ই|, দুই তিন ক্রোশ একবারে দেখ। যাচ্ছে ! 

মণি টাদনীর ঘাটে গঙ্গান্নান করিয়া! আবার ঠাকুরের কাছে ঘরে 
উপনীত হইলেন। বেল আটট। হুইয়াছে। 

মণি লাটুর কাছে অটকে চাইছেন-__শীন্রীজগন্নাথদেবের আটকে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ কাছে আসিয়া! মণিকে বলিতেছেন, “তুমি ওট। (প্রসাদ 
খাওয়। ) কোরো-___যাঁর৷ ভক্ত হয়, প্রপাদ ন! হলে খেতে পারে না। 

মণি। অজ্ঞা আমি কাল অবধি বলরাম বাবুর বাড়ী থেকে 
জগন্নাথের আটকে এনেছি--তাই রোজ একটা ছুটা খাই। 

মণি ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন ও বিদায় গ্রণ 
করিতেছেন। ঠাকুর সন্দেহে বলিতেছেন, তবে তুমি সকাল সকাল 
এসো--আবার ভাদ্র মাসের রৌদ্র-_বড় খারাপ। 
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২৯০ ীন্ীরামকৃষ্ণকথাম্ত । ৪র্থ ভাগ । [ 788১, 9186 83008, 


চলক্র্থ ভ্ভাঙগী-ম্যড্ডন্বিৎস্ণপ শ্রহভ £ 
দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে জন্মাষ্টমী-দিবসে ভক্তসঙ্গে । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


[ স্থবোধের আগমন। পূর্ণ, মাষ্টার, গ্জাধর, ক্ষীরোদ, নিতাই । ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্ববপরিচিত ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। রাত 
আটটা। সোমবার ১৬ই ভা্র,,শ্রাবণ-কৃষ্ণা-ষ্ঠী ; ৩১ আগঞ্ট, ১৮৮৫। 

ঠাকুর অন্ুস্থ---গলার অন্তথেব সুত্রপাত হইয়াছে । কিন্ত নিশিদিন 
এক চিন্তা, কিসে ভক্তদের মঙ্গল হয়। এক এক বার বালকের ন্যায় 
অন্থথের জন্য কাতর ;--পরক্ষণেই সব ভুলিয়! গিয়া হীশ্বরের প্রেমে 
মাতোয়ারা । আর ভক্তের প্রতি ন্মেহ ও বাৎসলে; উন্মত্তপ্রায়। 

ছুই দিন হইল--গত শনিবার রাত্রে__-শ্রীযুক্ত পূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন 
“আমার খুব আনন্দ হয়। মাঝে মাঝে রাত্রে আনন্দে ঘুম হয় না! 

ঠাকুর পত্রপাঠ শুনিয়া বলিয়াছিলেন,-_-“আমার গায়ে রোমাঞ্চ 
হচ্ছে! এ আনন্দের অকন্থা। ওর পরে থেকে যাবে ; দেখি চিঠিখানা | 

পত্রথানি হাতে করে মুড়ে টিপে বলিতেছেন,__'অন্যের চিঠি ছুতে 
পারি না; এর বেশ ভাল চিঠি, 

সেই রাত্রে একটু শুইয়াছেন। হঠাত গায়ে ঘাম--শধ্য। হইতে 
উঠিয়। বলিতে ছেন।--আমার বোধ হচ্ছেঃ এ অস্থখ সারবে না।, 

এই কথ৷ শুনিয়া ভক্তের! সকলেই চিন্তিত হইয়াছেন। 

প্রীশ্রীম। ঠাকুরের সেবা করিবার জন্ত আসিয়াছেন ও অতি নিভৃতে 
নবতে বাস করেন॥ নবতে তিনি ষে আছেন, ভক্তের! প্রায় কেহ 
জানিতেন না । একটী ভক্ত স্ত্রীলোক (৬গোলাপ মা) ও কয়দিন নবতে 
আছেন। তিনি ঠাকুরের ঘরে প্রায় আসেন ও দর্শন করেন । 

ঠাকুর তাহাকে পর দিন রবিবারে বলিতেছেন,--তুমি অণেক দিন 
এখানে আছ, লোকে কি মনে করবে? বরং দশ দিন বাড়ী গিয়ে 
থাক গ্ে। মাষ্টার এই অমস্ত কথা শুছিলেন। 


দক্ষিণেশ্বরে মাষ্টার, গঙ্গাধর প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ২৯১ 


আজ সোমবার। ঠাকুর অনুস্থ রহিয়াছেন। বাত প্রায় আটটা 
হইয়াছে। ঠাকুর ছোট খাটটীতে পেছন ফিরিয়! দক্ষিণ দিকে শিয়র 
করিয়া শুইয়া আছেন। গঙ্াধব সন্ধ্যার পর কলিকাত। হইতে 
মাঙ্টারের সহিত আসিয়াছেন। (তিনি তাহাব চরপপ্রান্তে বসিয়া 
আছেন। ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথ! কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃঞ্ণজ। ছুটী ছেলে এসেছিল। শঙ্কব ঘোঁষের নাতির ছেলে 
(স্ববোধ) আর একটী তাদের পাড়ার ছেলে ( ক্ষীরোদ )। বেশ ছেলে 
ছুটী। তাদের বল্পম, আমার এখন অস্থখ, তোমার কাছে গিয়ে 
উপদেশ নিতে । তুমি একটু যত কোরে! । 

মাষ্টার | আজ্ঞ! হা, আমাদের পাড়ায় তাদের বাঁড়ী। 

[ অস্তথথের সুত্রপাঁত। ভগবান্‌ ডাক্তাব। নিতাই ভাক্তার। ] 

শ্ররামকৃষ্চ। সে দিন আবার গায়ে ঘাম দিয়ে ঘুম ভেঙ্গে 
গিছলো। এ অসুখটা কি হ'ল! 

মাষ্টার। আজ্ঞা, আমরা একবাব ভগব!ন্‌ কুদ্রকে দেখাব, ঠিক 
করেছি। এম-ডি পাশ করা। খুব ভাল ডাক্তার। 

শ্রীরামকৃষ। কত নেবে? 

মাষটাব। অস্থ যার়গ! কুড়ি পঁচিশ টাক! নিতো। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । তবে থাক্‌। 

মাঞ্টার। আজ্ঞা, আমর হান্দ চার পাঁচ টাক দোবো। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছ। এই রকম করে ষি একবার বলো “দয়! করে 
সীকে দেখবেন চলুন।” এখানকার কথা! কিছু শুনে নাই ? 

মাষ্টার । বোধ হয় শুনেছে । এক রকম কিছু নেবে না৷ বলেছে, 
তবে আমর! দেবো ; কেন না, তা হলে আবার আস্বে। 

শ্রীরামকৃষ্ণজ। নিতাই ( ডাক্তারকে ) আনে তো সে বরং ভাল। 
আর ডাক্তাররা এসেই বা! কি করছে? কেবল টিপে বাড়িয়ে দেয়। 

রাত নয়টা। ঠাকুর একটু স্থজির পায়স খাইতে বসিলেন। 

খাইতে কোন কষ্ট হইল না । তাই আনন্দ করিতে রুরিতে মাষ্টারকে 
বলিতে ছেন,-.একটু খেতে পার্লাম, মনটায় বেশ আনন্দ হলে।”। 


২৯২ শ্রিশ্ীরামকৃষ্জকথামত। ৪র্থ ভাগ । [ 188, 196 997$. 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


জন্মা্টমীদিবসে নবেন্দ্র, রাম, গিরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । 


[ বলরাম, মাষ্টার, গোপালের ম্|, রাখাল, লাটু, ছোট নরেন, পাঞ্জাবী 
সাধু, নবগোপাল, কাটো'নার বৈষ্ণব, বাখাল ডাক্তার ] 


আজ জন্মাষ্টমী মঙ্গলবার । ১৭ই ভাব্র ; ১ল। সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫। 

ঠাকুর সরান করিবেন। একটা ভক্ত তেল মাখাইয়। দিতেছেন। 
ঠাকুর দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়া! তেল মাথিতেছেন। মাষ্টাব গঙ্গান্নান 
করিয়! আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। 

কানান্তে ঠাকুব গামছ! পরিয়। দক্ষিণাস্যা হইযা সেই বারান্দ। 
হইতেই ঠাকুরদের উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিতেছেন। শরীর অসুস্থ 
বলিয়া কালীঘরে ব৷ বিষু্ঘরে বাইতে পারিলেন না। 

আজ জন্মাষ্টমী । রামাদি ভক্তের! ঠাকুবে জন্য নববস্্র আনিয়া- 
ছেন। ঠাকুর নববন্ত্র গরিধান করিয়াছেন__বৃন্দাবনী কাপড় ও গায়ে 
লাল চেলী। তাহার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ দেহ নববস্ত্রে শোভ! পাইতে 
লাগিল। বস্ত্র পরিধান করিয়াই তিনি ঠাকুরদেব প্রণাম করিলেন । 

আজ জন্নাঞ্টমী। গোপালের মা গোপালের জন্য কিছু 
খাবার করিয়া কামারহাটী হইতে আনিয়াছেন। তিনি আসিয়া 
ছুঃখ করিতে করিতে বলিতেছেন,--তুমি ত খাবে ন1। 

ভ্রীরামকৃষ্জ। এই গ্ভাখে, অস্থখ হয়েছে। 

গোপালের মা। আমার অনৃষ্ট 1--একটু হাতে করো ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি আশীর্বাদ করো। 

গোপালের ম1 ঠাকুরকেই গোপাল বলিয়। সেবা! করিতেন। 

ভক্তের! মিছরি আনিয়াছেন। গোপালের মা বলিতেছেন, “এ 
মিছরি নবতে নিয়ে যাই । শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “এখানে ভক্তদের 
দিতে হয়। কে একশ বার চাইবে, এইখানেই থাক্‌।, 

বেল। এগারটা। কলিকাত! হইতে ভক্তের! ক্রমে ক্রমে আসিতে - 
ছেন,। শ্রীযুক্ত বলরাম, নরেন্দ্র, ছোট নরেন, নবগোপাল, কাটোস়্। 


দক্ষিণেশ্বর । ৬জল্মাষমীদিবসে ভক্তসঙ্গে । ২৯৩ 


হুইতে একটা বৈষ্ণব, ক্রমে ক্রমে আসিস! জুটলেন। রাখাল, লাটু আজ 
কাল থাকেন। একটা পাঞ্জাবী সাধু পঞ্চবটাতে কয়দিন রহিঝ়াছেন। 
ছোট নরেনের কপালে একটী আব আছে। ঠাকুর পঞ্চবটীতে 
বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতেছেন, “তুই আবটা কাট না, ও ত গলায় নয় 
_মাথায়। ওতে আর কি হবে_ লোকে একশিরা কাটাচ্ছে” (হাম্য)। 
পাঞ্জাবী সাধুটী উদ্ভানের পথ দিয়! যাইতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন 
--আমি ওকে টানি না। জ্ঞানীর ভাব। দেখি যেন শুকনো কাঠ! 
ঘরে ঠাকুর ফিরিয়াছেন। শ্ঠামাপদ ভট্টাচার্যের কথা হইতেছে। 
বলরাম। তিনি বলেছেন যে, নরেন্দ্রের যেমন ষুকে পা দিয়ে 
( ভাবাবেশ ) হয়েছিলো, কই আমার ত তা হয় নাই। 

প্রীরামকৃ্চ। কি জান, কাঁমিনীকাঞ্চনে মন থাকুলে ছড়ান 
মন কুড়ান দ্ায়। ওর জালিসী করতে হয়, বলেছে। আবার 
বাড়ীর ছেলেদের বিষয় ভাবতে হয়। নরেন্দ্রাদিব মন ত ছড়ানে! 
নয়-_ওদেব ভিতর এখনে! কামিনীকাঞ্চন ঢোকে নাই। 

“কিন্তু ( শ্বামাপদ ) খুব লোক ! 
কাঁটোয়ার বৈষুব ঠাকুরকে প্রশ্ন করিতেছেন । বৈষ্ণবটী একটু ট্যার!। 

[ জন্মান্তরের খপর। ভক্তি লাভের জন্ঠই মানুষজম্ম। ] 

বৈষ্ুব। ম*শায়, আবার জন্ম কি হয়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ । গীতায় আছে, মৃত্যুসময় যে ধা চিন্তা করে দেহত্যাগ 
করুবে, তার সেই ভাব লয়ে জন্মগ্রহণ কর্তে হয়। হরিণকে চিন্তা 
করে ভরত রাজার হরিণ-জন্ম হয়েছিল । 

বৈষব। এটা যে হয়, কেউ চোখে দেখে বলে ত বিশ্বাস হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । তা জানি না বাপু। আমি ণিজের ব্যামে৷ সারাতে 
পার্ছি না_আবার মলে কি হয়! 

“তুমি যা বল্ছে। এ সব হীনবুদ্ধির কথ|। ঈগ্বরে কিসে ভক্তি হয়, 
সেই চেষ্টা করো। ভক্তিলাভের জন্যই মানুষ হয়ে জন্মেছ। 
বাগানে আম খেতে এসেছ। কত হাজার ডাল, কত লক্ষ পাতা, এসব 
খবরে কাজ কি? জন্মজন্মাস্তরের খবর! 


২৯৪ ্তরীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্ৃত। ৪র্থভাগ। [1888 198 900%. 


[ গিরীশ ঘোষ ও অবতারবাঁদ। কে পবিত্র ? যার বিশ্বাস ভক্তি । ] 

শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ ছুই একটা বন্ধু সঙ্গে গাড়ী করিয়া আসিয়। 
উপস্থিত। কিছু পান কবিয়াছেন। কাদিতে কাঁদিতে আসিতেছেন। ও 
ঠাকুরের চরণে মাথ! দিয়! কাঁদিড্রেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সন্মেহে তাহার গ| চাপড়াইতে লাগিলেন! একজন 
ভক্তকে ডাকিয়। বলিতেছেন--*ওরে একে তামাক খাওয়া 

গিরীশ মাথা তুলিয়া হাত জোড় করিয়া! বলিতেছেন, _তুমিই 
পুর্ণবরন্দ ! তা৷ যদি ন! হয়, সবই মিথ্যা ! 

“বড় খেদ রইলো, তোমার সেবা করতে পেলুম না! (এই 
কথাগুলি এবপ স্বরে বলিতেছেন যে, ছু একটী ভক্ত কাদিতেছেন 1) 

ঘাও বর ভগবান, এক বগুসর তোমার দেবা করবো । মুক্তি 
ছড়াছড়ি--প্রত্রীব করে দি। বল, সেব! এক বৎসর করবো ? 

প্রীবামকৃষ্চ। এখানকার লোক ভাল নয়_-কেউ কিছু বল্বে ! 

গিরীশ | তা হবে না, বলো_ 

শ্ীবামকৃষ্ণ। আচ্ছ! তোমার বাড়ীতে যখন বাবো-_ 

গিরীশ। নাঁতা নয়। এই থানে কর্বে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( জিদ দেখিয়া )। আচ্ছা, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। 

ঠাকুরের গলায় অহ্থখ। গিরীশ আবার কথ! কহিতেছেন, “বল 
আরাম হয়ে যাক্‌!__আচ্ছা, আমি ঝাঁড়িয়ে দেবে! । কালী ! কালী ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ । আঁমার লাগবে! গিরীশ। ভাল হয়ে যা! (ফু )। 
ভাল যদি না হয়ে থাকে তো--ষদি মামার ও পায়ে কিছু ভক্তি থকে, 
তবে অবশ্থা ভাল হবে 1--বল, ভাল হয়ে গেছে। 

প্রীরামকৃ্ণ ( বিরক্ত হইয়া )। যা বাপু, আমি ও সব বল্তে পারি 
না। রোগ ভাল হবার কথ! মাকে বল্তে পারি না। 

আচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় হবে। 

গিরীশ। আমায় ভূলোনো! ! তোমার ইচ্ছায়! 

শ্রীরামকৃ্চ । ছি, ও কথা বল্‌্তে নাই । ভক্তবৎ নম চ কৃষ্ঃবৎ। 
তুমি ! ভাবো, তুমি ভাবতে পারো । আপনার গুরু তো৷ ভগবান 


দক্ষিণেশ্বর । জন্মাষ্টমী দিবসে ভক্তগণ সঙ্গে। ২৯৫ 


--তা বলে ও সব কথ! বলায় অপরাধ হ্য়__-ও কথা বল্তে নাই। 

গিরীশ। বল, ভাল হয়ে যাবে। 

শ্রীরামকৃষ্জ। আচ্ছা, য! হয়েছে তা যাবে। 

গিরীশ নিজের ভাবে মাঝে মাঝে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া 
বলিতেছেন,_“হ্যাগা, এবার রূপ নি্ে আস নাই কেন গ! ? 

কিয়ত্ক্ষণ পরে আবাঁব বলিতেছেন,__«এবাঁর বুঝি বাঙ্গাল। উদ্ধার ! 

কোন কোন ভক্ত ভাবিতেছেন, বাঙাল! উদ্ধার, সমস্ত জগৎ উদ্ধার! 

গিরীশ আবার বলিতেছেন, ইনি এখানে রয়েছেন কেন, কেউ 
বুঝছে। ? জীবের ছুঃখে কাতর হয়ে এসেছেন; তাদেখ উদ্ধার 
করবার জন্য !” 

গাড়োয়ান ভাকিতেছিল। গিরীশ গাত্জোথান করিয়। তাহার কাছে 
বাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টাবকে বলিতেছেন, প্ভাথো, কোথায় যায়__ 
মারবে না তো ।” মাষ্টারও সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন। 

গিরীশ আবার ফিরিয়াছেন ও ঠাকুরকে স্তব কবিতেছেন-_-“ভগবান্‌, 
পবিত্রতা আমায় দাও। যাতে কখনও একটুও পাপ-চিস্তা না হয় । 

শ্রীরামকঞ্চ। তুমি পবিত্র ত আছো ।_ তোমার যে বিশ্বাস 
ভক্তি! তুমি ত আনন্দে আছ? 

গিরীশ । আজ্ঞা, না । মন থারাপ-_অশান্তি-_-তাই খুব মদ খেলুম। 

কিয়গ্ক্ষণ পরে গিরীশ আবার বলিতেছেন,-_ভগবান আশ্চর্য্য 
হচ্ছি যে, পুর্ণব্রহ্ম ভগবানের সেবা করছি ! এমন কি তপশ্য| করিছি যে 
এই সেবার অধিকারী হয়েছি ! 

ঠাকুর মধ্যাহ্নের সেবা করিলেন। অস্থখ হওয়াতে অতি সামান্য 
একটু আহার করিলেন। 

ঠাকুরের সর্ববদাই ভাবাবন্থা--জোর করিয়া শরীরের দিকে মন 
আনিতেছেন। কিন্তু শরীর রক্ষ/ করিতে বালকের ন্যায় অক্ষম। 
বালকের ন্যায় ভক্তদের বলিতেছেন,--'এখন একটু খেলুম-_একটু 
শোবে! । তোমর! একটু বাহিরে গিয়ে বলে ৷ 

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। ভক্তরা স্বাবার ঘরে বসিয়াছেন। 


২৯৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণতকথামৃত। ৪র্ঘভাগ। [1885, 198 99, ' 


[ গিরীশ ঘোষ। গুরুই ই্উ। দ্বিবিধ ভক্ত |] 

গিরীশ। হ্যা গা, গুরু আর ইঞ্ট ;_গুরু-রূপটা বেশ লাগে--ভয় 
হয় না--কেন গ! ? ভাব দেখলে দশ হাত তফাতে যাই। ভয়হয়। 

জরীরামকৃষ্জ। যিনি ইষ্ট, তিনিই গুরুরূপ হয়ে আসেন। শব. 
সাধনের পর যখন ইষ্ট দর্শন হয়, গুরুই এসে শিষ্যকে বলেন -এ (শিষ্য) 
এঁ (তোর ইফ্ট)। এই কথ! বলেই ইস্টরূপেতে লীন হয়ে ধান। শিষ্য 
আর গুরুকে দেখতে পায় না। যখন পুর্ণ জ্ঞান হয়, তখন কে বা গুরু, 
কে বা শিষ্য । “সে বড় কঠিন ঠাই। গুরুশিষ্যে দেখ। নাই ।, 

একজন ভক্ত । গুরুর মাথা শিষ্যের প1। গিরীশ | (আনন্দে) উ1। 

নবগোপাল। শোনে মানে ! শিষ্যের মাথাট। গুরুর জিনিষ, 
আর গুরুর প। শিষ্যের জিনিষ । শুনলে ? 

গিরীশ। না, ও মানে নয়। বাপেব ঘাড়ে ছেলে কিচড়েনা? 
তাই শিষ্যের পা] 

নবগোপাল। সে তেমনি কচি ছেলে থাকলে ত হয়। 
[ পূর্ধবকথা--শিখভক্ত। ছুই থাক ভক্ত _বানরের ছা! ও বিল্লীর ছা! । ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ! ছু রকম ভক্ত আছে । এক থাকের বিল্লীর ছার স্বভাব । 
সব নির্ভর_.ম। যা করে। বিল্লীব ছা কেবল মিউ মিউ করে। কোথায় 
যাবে, কি করবে-স্কিছুই জানে না। মা কখন হেশালে রাখ ছে- কখন 
বা বিছানার উপরে রাখছে । ' এরূপ ভস্ত ঈশ্বরকে আন্মোক্তারী 
( বকলমা ) দেয়। আন্মোজ্জানলী কিস ভ্নিষ্্্ি 2 

“শিখরা বলেছিল--ঈশ্বর দয়ালু । আমি বল্লাম, তিনি আমাদের মা 
বাপ, তিনি আবার দয়ালু কি? ছেলেদের জন্ম দিয়ে বাপ মা লালন 
পালন করধে না,--তো। কি বামুন পাড়ার লোক্রেরা এসে করবে ? এ 
ভক্তদের ঠিক বিশ্বাস__তিনি আপনার মা, আপনার বাপ। 

“আর এক থাক ভন্ত। আছে, তাদের বানরের ছার স্বভাব। বানরের 
ছ। নিজে যে৷ সো করে মাকে আকড়ে ধরে। এদের একটু কর্তৃত্ধ বোধ 
আছে। আমায় তীর্থ করতে হবে, জপ তপ করতে হবে, ধোড়শোপচারে 
পৃজ| করতে হবে,তবে আমি ঈশ্বরকে ধরতে পারবো, এদের এই স্তাব। 


দক্ষিণেশ্বরে । ৬জন্মাষটমী দিবসে ভক্তসঙ্গে । ২৯৭ 


“ছুজনেই ভক্ত. ( ভক্তদের প্রতি )। যত এগোবে, ততই দেখবে 
তিনিই সব হয়েছেন-তিনিই সব করছেন। তিনিই গুরু, তিনিই 
ইঠ। তিনিই জ্ঞান ভক্তি সব দিচ্ছেন। 

[ পূর্ববকথা--কেশবসেনকে উপদেশ “এগিয়ে পড়ো? । ] 

“যত এগোবে, দেখবে, চন্দন কারুর পরও আছে ;--রূপার খন্রিঃ 
__সোণার খনি,_হীবে মাণিক! তাই ও্প্সিল্লে ড়। 

“আর “এগিয়ে পড়? এ কথাই বা! বলি কেমন করে !--সংসাবী 
লোকদের বেশী এগোতে গেলে সংসার টংসার ফর হয়ে যায়! 
কেশব সেন উপাসন। কচ্ছিলো»--বলে, হে ঈশ্বর, তোমার ভক্তিনদীতে 
ষেন ডুবে যাই” । জব হয়ে গেলে আমি কেশবকে বল্লাম, ওগো, তুমি 
ভক্তিতে ডুতে যাবে কিকরে? ডুবে গেলে, চিকের ভিতর যার! 
আছে তাদের কি হবে। তবে এক কম্ম কোরো--মাঝে মাঝে ডুব 
দিও, আর এক এক বার আভায় উঠে ( সকলের হাশ্ত )। 

[ বৈষ্ণবের 'কলকলানি”। “ধারণ করো” ! সত্যকথা তপন্য। | ] 
কাটোয়ার বৈষ্ণব তর্ক করিতেছিলেনু। ঠাকুর তাহাকে বলিতেছেন, 
*তুমি কলকলানি” ছাড়। ঘি কাচ থাকলেই কলকল করে। 

“একবার তাপ আনন্দ পেলে বিচারবুদ্ধি পালিয়ে যায়। মধু 
পানের আনন্দ পেলে আর ভন্ভনানি থাকে ন। 

“বই পড়ে কতকগুলো! কথ। বলতে পারলে কি হবে ? পণ্ডিতের৷ 
কত শ্লোক বলে- শীর্ণ গোকুলমগুলী !-_এই সব। 

“সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বল্লে কি হবে? কুলকুচো৷ করলেও কিছু হবে 
'না। পেটে ঢুকুতে' হবে ! তবে নেশা! হবে। ঈশ্বরকে নিজ্জনে গোপনে 
ব্যাকুল হয়ে না ডাকলে এ সব কথ শ্রান্সন্গা হয় না। । 

ডাক্তার রাখাল ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি ব্যস্ত 
হইয়! বলিতেছেন--এসো! গে। বসে ।? 

বৈষ্ুবের সহিত কথ! চলিতে লাগিল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । মানুষ আর মানহু'স। যার চৈতন্য হয়েছে, সেই 
মানহাস। চৈতন্য না হলে রথ মানুষ জন্ম! 

১৯স্্ক 


২৯৮ শ্ীত্রীরামকষ্তকথামৃত। ৪র্থভাগ। [1886 196 982৮ 


[ পূর্ব কথা--কামারপুকুরে ধার্মিক সত্যবাদী দ্বার! সালিসী। ] 

“আমাদের দেশে পেটমোট! গৌফওয়াল। অনেক লোক আছে। 
তবু দশ ক্রোশ দূর থেকে ভাল লোককে পান্ধী করে আনে কেন-_ 
ধার্দ্মিক সত্যবাদী দেখে । তারা বিবাদ মিটাবে। শুধু বারা পণ্ডিত, 
তাদের আনে ন1। 

“০নভ্ডয থা হৃুত্লিন্ল ভ্ভগ্পভ্যা। ৷ “সত্যকথা, অধীনত 
পর্থী মাতৃ-সমান" । 

ঠাকুর বালকেব মত ডাক্তারকে বলিতেছেন__বাবু, আমার 
এট ভাল করে দাও। 

ডাক্তার । আ'ম ভাল কোর্বেো ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সাহান্তে )। ভাক্তার নারায়ণ। আমি সব মানি। 
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[1১910 80 2999881ট5. শীশ্বরই মানত নারায়ণ। ] 
“যদি বলো সব নারায়ণ, তবে চুপ করে থাকলেই হয় তা আমি 
মানত নারায়ণও মানি। [ প্রথমভাগ প্রথমথণ্ড। 


*গুদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্ম! একই ! শুদ্ধ মনে য| উাঠ, সে তারই 
কথা। ভিডন্িনইই পমান্হভ্ লান্লাম্সঞ্। | 

“তীর কথা-শুন্বো না কেন ? তিনিই কর্তা। আমি? যতক্ষণ 
রেখেছেন, তার আদেশ শুনে কাজ কর্বে! ৷ 

ঠাকুরের গলার অন্ত এইবার ডাক্তার দেখিবেন। ঠাকুর 
বলিতেছেন-_মহেন্্র সরকার জিহব, টিপেছিল, ধেমন গরুর জিহবকে 
টিপে। 

ঠাকুর আবার বালকের শ্যায় ডাক্তারের জামায় বারংবার হাত 
দিয়ে বলিতেছেন,্বাবু ! বাবু! তুমি এইটে ভাল করে দাও! 

[79706080009 দেখিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন-- 
বুঝেছি, এতে ছায়। পড়বে। 

নরেন্দ্র গান গাইলেন। ঠাকুরের অন্থখ বলিয় বেশী গান হইল না। 


দক্ষিণেশ্বরে । শ্রীভগবান্‌ রুদ্র, মণি প্রভৃতি ভত্তসর্জে। ২৯৯ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


[শ্রীযুক্ত ডাক্তার ভগবান্‌ রুত্র ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ । ] 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্ছে সেবা করিয়! নিজের আসনে বিয়া 
আছেন। ডাক্তার ভগবান্‌ রুত্র ও মারের সহিত কথ! কহিতেছেন। 
ঘরে রাখাল লাটু প্রভৃতি ভক্তেরাও আছেন! 

আজ বুধবার, নন্দোতসব, ১৮ ই ভাদ্র, শ্রাবণ অষ্টমী নবমী তিথি; 
২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ খুষাব্। ঠাকুরের অস্থথের বিষয় সমস্ত 
ডাক্তার গুনিলেন। ঠাকুর নীচে মেজেতে আসিয়! ডাক্তারের কাছে 
বসিয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । ভ্ভাখে! গা, ওষধ সহ্য হয় না! ধাত. আলাদ।। 

[ টাকা স্পর্শন, গিরোবান্ধ।, জঞ্চয়__-এ সব ঠাকুরের অসস্তব | ] 


“আচ্ছা, এট1 তোমার কি মনে হয়? টাক! ছুলে হাত একে 
বেঁকে যায় । নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় ! আর যদি আমি গিরে। (গ্রন্থি) বাঁধি, 
বতক্ষণ ন1 গিরে। খোল! হয়) ততক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ হয়ে থাকবে ! 

এই বলিয়া একটা টাক। আনিতে বলিলেন। ডাক্তার দেখিয়! 
অবাক যে, হাতের উপর টাক] দেওয়াতে হাত বাঁকিয়া গেল; আর 
নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল ! টাকাটা স্থানান্তরিত করিবার পর, ক্রমে ক্রমে 
তিন বার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িয়া, তবে হাত পুনর্ববার শিথিল হইল। 

ডাক্তার মাষ্টারকে বলিতেছেন, 4.98100 ০00. 609 09:58 
(ন্সায়ুর উপর ক্রিয়। ) 

[ পূর্বকথা-_শন্তু মল্লিকের বাগানে আফিম অঞ্চয়। জন্মভূমি - 

কামারপুকুরে আম”পাড়া। সঞ্চয় অসস্তবা] 

ঠাকুর আবাৰ ডাক্তারকে বলিতেছেন,--“আর একটা অবস্থা 
আছে। কিছু সঞ্চয় করবার যে! নাই ! ,শস্তু মল্লিকের বাগানে এক 
দিন গিছলাম। তখন বড় পেটের কল্ুখ। শঙ্তৃ বল্পে-_-একটু একটু 
আফিম খেও, তা! হলে কম পড়বে। আমার কাপড়ের, খোটে একটু 


৩৭ ্রী্রীরা মকৃষ্ণকথামৃত ।'৪র্থ ভাগ [ 1885, 20৫ 7৫ 


আফিম বেঁধে দিলে। যখন ফিরে আস্ছি, ফটকের কাছে, কে জানে 
ঘুরতে লাগলাম--যেন পথ খুঁজে পাচ্ছি না। তার পর যখন আফিমট! 
খুলে ফেলে দিলে, তখন আবার সহজ অবস্থ! হয়ে বাগানে ফিরে এলাম। 

“দেশেও আম পেড়ে নিয়ে আসছি--আব চলতে পারলাম না; 
দাড়িয়ে পড়লাম। তারপর সেধলো৷ একট] ডোবের মতন যায়গায় 
রাখতে হলে।--তবে আস্তে পাঁবলাম ! আচ্ছা, ওট| কি? 

ডাক্তীর। ওর পেছনে আর একটা ( শক্তি ) আছে, মনের শক্তি । 

মণি। ইনি বলেন এটী ঈশ্বরের শক্তি (0010:09)। আপনি 
বলছেন মনের শক্তি (ড1]] 101০9.) 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তাবেব প্রতি)। আবার এমনি অবস্থা, যদি কেউ 
বল্লে' কমে গেছে ত অমনি অনেকটা কমে যায়। সে দিন ব্রাঙ্গণী 
বল্লে “আট আন! কমে গেছে,-_-অমনি নাঁচতে লাগলুম | 

ঠাকুৰ ডাক্তাবেব স্বভাব দেখিয়া সন্তষ্ট হইয়াছেন। তিনি 
ডাক্তাবকে বলিতেছেন, “তোমাৰ স্বভাবটী বেশ। জ্ঞানের ছুটী লক্ষণ 
-শীস্ত ন্বভাব, আর অভিমান থাকবে ন1।” 

মণি। এর ( ডাক্তাবের ) স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। 

প্ীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। আমি বলি, তিন টান হলে 
ভগবানকে পাওয়া যায়। মায়ের ছেলেব উপব টান, সতীর পতির 
উপর টান, বিষয়ীর বিষয়েব উপর টান। 

পব। হ'ক, আমার বাবু এটা ভাল করে! । 

ডাক্তার এইবাব অস্ত্রখেব স্থানটি দেখিবেন। গোল বারান্দায় এক- 
খানি কেদারাতে ঠাকুর বসিলেন। ঠাকুর প্রথমে ডাক্তাব সরকারের, 
কথা বলিতেছেন,--শ্যালা, যেন গরুর জিহব টিপলে! 

ভগবান। তিনি বোধ হয় ইচ্ছা করে ওরূপ করেন নাই। 

ক্রীরামকৃষ্ণ । না) তা নয়, খুব ভাল করে দেখবে বলে টিপেছিল। 





চ্জ্ভর্থ ভ্ভাগ-_ হলগভন্বিৎস্ণ ৬ । 


শ্যামপুকুর বাঁটীতে ডাক্তার সরকার, নরেন্দ্র, শশী, 
শর, মাফ্টার, গিরীশ গ্রন্ভৃতি ভন্ত সঙ্গে । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর বাটাতে চিকিৎুসার্থ ভক্তসঙ্গে বাস 
করিতেছেন। আজ কোজাগর পূর্ণিমা, শুক্রবার। ২৩ অক্টোবর 
১৮৮৫, বেল! ১*টা। ঠাকুর মাঞ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। 

মাষ্টার তাহার পায়ে মোজ। পরাইয়৷ দিতেছেন। 

শ্রীরামকৃঞ্ (সহাচ্যে) 001010:691ট। কেটে পায় পরলে হয় না? 
বেশ গরম। [ মাষ্টার হাসিতেছেন। 

গতকল্য বুহস্পতিবার রারে ডাক্তার সরকারের সহিত অনেক 
কথ! হইয়। গিয়াছে । গ্রীশ্ীকথামৃত প্রথমভাগে এ সব কথ! প্রকাশিত 
হইয়াছে । ঠাকুর সে সকল কথ। উল্লেখ করিয়। মাফ্টাবকে হাসিতে 
হাসিতে বলিতেছেন-__“কাল কেমন তুঁহু তুছ বনুম!' 

[ পুর্ববকথা__উন্মাদাবস্থায় কুঠীর পেছনে যেন গায হোমাগ্নি জুলন ! 
পণ্ডিত পল্পলোচনের বিশ্বাস ও তাহার মৃত্যু । ] 

ঠাকুর কাল বলিয়াছিলেন,-জীবের! ত্রিতাপে জ্বলছে, তবু বলে 
বেশ আছি। বেঁক] কীট। দিয়ে হাত কেটে যাচ্ছে। দরদর করে রক্ত 
পড়ছে--তবু বলে, “আমার হাতে কিছু হয় নাই'। জ্ঞানাগি দিয়ে 
এই কীট! তো! পোড়াতে হবে। 

ছোট নরেন এ কথা ল্মরণ করিয়া ঝলিতেছেন্‌-_«কালকের বাঁকা 
কাটার কথাটা বেশ! জ্ঞানাগ্সিতে জালিয়ে দেওয়া । 

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমার সাক্ষাৎ এ সব অবস্থা হোতো। 

“কুঠির পেছন দিয়ে ষেতে ষেতে-_গায়ে যেন হোমাগ্নি ভ্বলে গেল! 

“পন্পলোচন বলেছিল,__তোমার অবস্থা সভ। করে লোকদের 
বলবে। |” তার পর কিন্তু তার মৃত্যু হলো। 


৩০২ জ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথাযুত। ৪র্থভাগ। [:1888, 29:8 0০, ৮ 


বেল! এগারটার সময় ঠাকুরের সংবাদ লইয়| ডাক্তার সরকারের 

বাটাতে মণি আমিতেছেন। 
. ভাক্তার ঠাকুরের সংবাদ লইয়। তাহারই বিষয় কথাবার্তা কহিতে- 

ছেন--তীহার কথা শুনিতে ওৎস্থক্য প্রকাশ করিতেছেন। 

ডাক্তার (সহান্তে)। আমিকাল কেমন বল্লাম, “তু তুছ” 
বলতে গেলে তেমনি ধুনুরির হাতে পড়তে হয়! 

মণি। আজ্ঞা হা, তেমন গুরুর হাতে না পড়লে অহঙ্কার যায় ন। 

"কাল ভক্তির কথ! কেমন বল্লেন !_-ভক্তি মেয়ে মানুষ, অস্তঃপুর 
পর্য্যন্ত যেতে পারে । ডাক্তার। হা) ওটী বেশ কথা; 
কিন্তু তা বলে জ্ঞান তে৷ আর ছেড়ে দেওয়া যায় না । 

মণি। পরমহংদেব তা ত বলেন না। তিনি জ্ঞান ভক্তি ছুইই 
লন-__নিরাঁকার, সাকার । তিনি বলেন, ভক্তি হিমে জলের খানিকটা 
বরফ হলো, আব'র জ্ঞানস্ূর্য্য উদয় হলে বরফ গলে গেল। অর্থাৎ 
ভক্তিযোগে সাকার, জ্ঞান যোগে নিরাকাব। 

“আর দেখেছেন ঈশ্বরকে এত কাছে দেখছেন যে তার জঙ্গে সর্ববদ। 
কথ কচ্ছেন। ছোট ছেলেটার মত বলছেন,-_-“ম1, বড় লাগছে !, 

“আর কি 0088:%801010 (দর্শন) ! [1 0899810, ( যাছুঘরে ) 
108811 ( জানোয়।র পাথর ) হয়ে গেছে দেখেছিলেন । অমনি সাধু- 
সঙ্গের উপম! হয়ে গেল! পাথরের কাছে থেকে থেকে পাথর হয়ে 
গেছে. তেমনি সাধুর কাছে থাকতে থাকতে সাধু হয়েযায়। 

ডাক্তার। ঈশানবাবু কাল অবতার অবতার করছিলেন। অবতার 
আবার কি !-_মানুষকে ঈশ্বর বলা ! 

মণি। গুদের যা যা বিশ্বীস, তা আর 1778611979 ( তাতে হস্ত- 
ক্ষেপ) করে কিহবে? ডাক্তার। হী, কাজকি। 

মণি। আর ও কথাটীতে কেমন হাসিয়েছেন !--'একজন দেখে 
গেল, একট! বাড়ী পড়ে গেছে কিন্তু খপরের কাগজে ওটী লিখা নাই। 
অতএব ও বিশ্বাস কর! যাবে না।, | 

' ডাক্তার চুপ জরিয়া আছেন-_কেন ন1 ঠাকুর -বলিয়াছিলেন,'তোমার 


কলিকাতা, শ্টামপুকুরে । মণি প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৩৯৬ 


90167000এ অবতারের কথ! নাই, অতএব অবতার নাই ! 
বেল! দ্বিপ্রহর হুইল। ভাক্তীর মণিকে লইয়! গাড়ীতে উঠিলেন। 
অন্যান্য রোগী দেখিয়া অবশেষে ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে যাইবেন। 
ডাক্তার সেদিন গিরীশেব নিমন্ত্রণে “বুদ্ধলীলা” অভিনয় দেখিতে 
গিয়াছিলেন। তিনি গাডীতে ঝঁসিয়া মণিকে বলিতেছেন,__বুদ্ধকে 
দয়ার অবতার বল্লে ভাল ছুতে| ;__বিষু্র অবতাঁৰ কেন বলে? 
ডাক্তার মণিকে হেহুয়াব চৌমাথায় নামাইয়। দিলেন * 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


ঠাকুরের পরমহংস অবস্থা । চতুদ্দিকে আনন্দে কোয়াস। দর্শন। 
ভগবতীর রূপ দর্শন--যেন বলছে, "লাগ ভেঙ্কা।” 

বেল! ৩টা | ঠাকুবেব কাঁছে ২১টা ভক্ত বসিয়া আছেন! ভিনি 
“ডাক্তার কখন আসিবে আর 'কট৷ বেজেছে” বালকের ন্যায় অধৈর্ধ্য 
হইয়া বার বার জিজ্ঞাস! করিতেছেন। ভাক্তার আজ সন্ধ্যার পর 
আসিবেন। হঠাৎ ঠাকুরেব বালকের গ্ঠায় অবস্থ1 হইয়াছে ! 

বালিস কোলে কবিয়া যেন বাৎসল্যরসে আপ্রত হইয়া ছেলেকে 
ছুধ খাওয়াইতেছেন ! ভাবাবিষ্ট ! বালকেব ন্যায় হাসিতেছেন__ 
আর এক রকম করিয়। কাপড় পরিতেছেন ! 

মণি প্রভৃতি আবাক হইয়। দেখিতেছেন । 

কিয়গ্ক্ষণ পরে ভাব উপশম হইল। ঠাকুরেব খাবার সময় 
হইয়াছে, তিনি একটু সুজি খাইলেন। 

মণিব কাছে নিভৃতে অতিগুহা কথ। বলিতেছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মণির প্রতি, একান্তে )। এতক্ষণ ভাবাবস্থায় কি 
দেখছিলাম জান 1_-তিন চার ক্রোশ ব্যাপী সিওড়ে যাবার 
রাস্তার মাঠ। দেই মাঠে আমি একাকী !--সেই যে পনর ষোল 
বছরের ছোকরার মত পরমহংস বটতলায় দেখেছিলাম, আবার ঠিক 


সেই য়কম দেখলাম! 


৬৯৪ প্রীন্ীরামকৃষ্ণকথামুৃত। ৪র্থ ভাগ। [ 188৮, 93৫. 0০৮৫ 


স্ভুদতূছল্ছিক্কে আন্মন্দে্ল ত্কোস্সাতসা 1--তারই 
ভিতর থেকে ১৩১৪ বছরের একটি ছেলে উঠ লে') মুখটি দেখা যাচ্ছে! 
পূর্ণর রূপ। ছুই জনেই দিগম্বর !__-তারপর আনন্দে মাঠে ছুই জনে 
দৌড়াদৌড়ি আর খেল! ! 

«দৌড়াদৌড়ি করে পূর্ণর জলভুঠঃ পেলে। সে একটা পাত্রে করে 
জল খেলে। জল খেয়ে আমায় দিতে আসে । আমি বল্লাম, “ভাই, 
তোর এ'ঠো খেতে পারব না” । তখন সে হাস্‌্তে হাঁস্তে গিয়ে গ্লাস্টি 
ধুয়ে আর এক গ্রাস জল এনে দিলে । 

[ “ভয়ঙ্করা কালকামিনী'__দেখাচ্চেন, সব ভেলকী। ] 
উসীল্কুল্ল আল্বাহ্ল সমাম্প্রিস্থ । কিয়তক্ষণ পরে 
প্রকৃতিস্থ হইয়! আবার মণিব সহিত কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার অবস্থা বদলাচ্ছে !-_-প্রসাদ খাওয়। উঠে 
গেল !--সত্য মিথ্যা এক হয়ে যাচ্ছে !__আবার কি দেখছিলাম জান ? 
- ঈশ্বরীয় রূপ! ভগবতী মুন্তি-পেটের ভিতর ছেলে-_-তাকে 
বার করে আবার গিলে ফেলছে । ভিতরে যতটা যাচ্ছে, ততটা শুন্য 
হয়ে! আগায় দেখাচ্ছে যে, সব শুন্য ! 

“যেন বলছে, ! লাগ. ! লাগ. ! লাগভেম্কি। লাগ. ! 

মণি ঠাকুরের কথা ভাবিতেছেন। 'বাজিকরই সত্য আর সব 
মিথ্যা? । ঃ 

[ সিদ্ধাই ভাল নয়। নীচু ঘরের সিদ্ধাই। ] 
শ্রীরামকৃঃ্চ। আচ্ছা, তখন পুর্ণকে আকর্ষণ কল্লাম, ত হোলো 
নাকেন? এই তে একটু বিশ্বাস কমে যাচ্ছে। 

মণি। ও সব ত সিদ্ধাই। শ্রীরামকৃষ্ণ । ঘোর সিদ্ধাই ! 

মণি। সেই অধরসেনের বাড়ী থেকে গাড়ী করে আপনার সজে 
আমর! দক্ষিণেশ্বরে আসছিলাম--বোতল ভেজে গেল। একজন 
বল্লেন যে, এতে কি হানি হবে, আপনি একবার দেখুন। আপনি 
বল্লেন, দায় পড়েছে, দেখবার জন্য--ও সব ত সিদ্ধাই ! 

প্ররামকৃষণ) এ রকম হরির লুটের ছেলে |-্-রোগ ভাল কর! 


' কলিকাতা, শ্ঠ।মপুকুরে, ডাক্তার সরকার, গিরিশ প্রভৃতি সঙ্গে । ৩০৫ 


এ সব দিদ্ধাই। যারা অতি নীচু ঘর, তারাই ঈশ্বরকে ডাকে 
রোগ ভালর জন্য । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


[ পুর্ণজ্ঞান। দেহ ও আত্ম! আলাদ1। শ্রীমুখকথিত চরিতাম্ৃত। ] 
সন্ধ্যা হইল। প্রীবামকৃষ্ণ শয্যায় বসিয়! মাব চিন্ত1 ও নাম করিতে- 
ছেন। ভক্তেরা অনেকে তাহার কাছে নিঃশব্দে বসিয়া আছেন । 
কিয়ৎক্ষণ পরে ভাক্তাব মবকার আপিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে 
লাটু, শশী, শবং, ছোট নরেন, পণ্টু$ ভূপতি, গিবীণ প্রভৃতি অনেক 
ভক্তেবা আসিয়াছেন। গিবীশের সঙ্গে থিয়েট'বেব শ্রীদুক্ত রামতাবণ 
আসিয়াছেন--গান গাইবেন | 

ডাক্তাব (শ্রীবামকৃ্চে প্রতি )। কাল বাত তিনটার সময় আমি 
তোমার জন্য বড় ভেবেছিলুম। বৃষ্টি হ'ল ভাবদুম দোব টোর খুলে 
রেখেছে--না কি করেছে, কে জানে ! 

শ্রীবামকৃষ্ণচ। ডাক্তারের জেহ দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছেন। আর 
বলিতেছেন, “বল কি গে।।' 

“যতক্ষণ দেহট। আছে ততক্ষণ যত্ু কর্তে হয়। 

“কিন্ত দেখছি যে এটা] আলাদা । কামিনীকাঞ্চনের উপর ভাল- 
বাসা যদি একেবারে চলে যায়, তাহলে ঠিক বুঝতে পারা যায় যে, 
দেহ আলাদ। আর আত্মা আলাদা । নারকেলেব জল সব শুকিয়ে 
গেলে মালা! আলাদা, শাঁস আলাদা, হয়ে যায়। তখন নারকেল 
টের পাওয়া যায়--ঢপর উপর করছে । যেমন খাপ. আর তরবার-- 
থাপ আলাদা, তরবার আলাদ। । 

“তাই দেহের অসুখের জন্য তাকে বেশী বলতে পারি না। 

গিরীশ। পণ্ডিত শশধর বলেছিলেন, “আপনি সমাধি অবস্থায় 
দেহের উপর মনটা আন্বেন,--ত। হলে অসুখ সেরে যাবে ।* ইনি 
ভাবে দেখলেন যে শরীক! যেন ধ্যাক্ ফ্যাড় করছে 


৩০৬ ভ্্রীন্তীরামকৃষ্কথামৃত। ৪র্থভাগ। [ 1888, 23৭. ০০87 


[ পূর্রবকথা--14036010 দর্শন ও পীড়ার সময় প্রার্থনা । ) 
গ্রীরামকৃষ্ণ । অনেক দিন হলো)_-আমার তখন খুব ব্যামে!। কালী” 
ঘরে বসে আছি,--মার কাছে প্রার্থনা করতে ইচ্ছা হলো ! কিন্তু ঠিক 
আপনি বল্তে পাল্লাম না। বলুম,--মা, হৃদে বলে তোমার কাছে 
ব্যামোর কথ। বলতে । আর বেশী বল্তে পাল্লাম না--বল্তে বল্তে 
অমনি দপ. করে মনে এলো! স্থসাইট্‌ (4318610 9091067”9 1/050010) | 
সেখানকার তারে বাঁধা মানুষের হাঁড়ের দেহ (910106077) । অমনি বল্লুম, 
_-মা, তোমার নাম গুণ করে বেড়াব__দেহট। একটু তার দিয়ে এটে 
দাও, সেখানকার মত !; সিদ্ধাই চাইবার জো নাই। 
“প্রথম প্রথম হৃদে বলেছিল,_হৃদের অণডার 800০. ছিলাম ক 
ন।-__“মা"র কাছে একট ক্ষমতা চেও” । কালীঘরে ক্ষমতা চাইতে গিয়ে 
দেখলাম- ত্রিশ পঁরত্রিশ বছরের রড়_-কাপড় তুলে ভড় ভড়, 
করে হাগছে ! তখন হৃদেব উপর রাগ হলো”_কেন সে সিদ্ধাই 
চাইতে শিখিয়ে দিলে। 
[ শ্রীযুক্ত রামতারণের গান। ঠাকুরের ভাবাবস্থা । ] 


গান-_আমার এই সাধের বীণে, যত্বে গাথা তারের হার । 
যে যত্বু জানে, বাজায় বীণে, উঠে সুধা অনিবার ॥ 
তানে মানে বাধলে ডুরী, শত ধারে বয় মাধুরী । 
বাজে না আল্গ! তারে, টানে ছিড়ে কোমল তার ।। 


ডাক্তার ( গিরীশের প্রতি )। গান এ সব কি 07117] € নৃতন )? 
গিরীশ | না 010 70010 এর 9:008116, ( অর্ণল্ড, সাহে- 
বের ভাব লয়ে গান )। 
রামতারণ প্রথমে বুদ্ধচরিত হইতে গান গাহিতেছেন ।-- 
জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আনি কোথা ভেসে যাই, 
ফিরে ফিরে আসি কত কাদি হাসি, কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই। 


% সঃ সঃ সঃ সঃ ০ 
কর হে চেতন কে আছ চেতন, কত দিনে আর ভাঙ্গিবে ব্বপন, 
কে আছ চেতন ঘুমাইও না আর, দারুণ এ ঘোর নিবিড় আধার, 


কলিকাত! শ্ঠামপুকুর। ডাক্তার সরকার, ছোটনরেন প্রন্থতি ভক্তসঙ্গে। ৩০৭ 


কর তমো নাশ, হও হে প্রকাশ, তোম। বিনে আর নাহিক উপায়, 
তব পদে তাই শরণ চাই ! 
এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। 
গান--কৌো কৌ কে! বহরে ঝড়। 
[ সুর্য্যের অস্তর্ধযামী দেবতা দর্শন । ] 

এই গানটী সমাপ্ত হইলে ঠাকুর বলিতেছেন,_'এ কি কর্‌লে !_ 
পায়েসের পর নিম ঝোল !-- 

“যাই গাইলে--কর তমোনাশ) অমনি দেখলাম সুর্ধ্য 1__উদয় 
হবা মাত্র চার দিকের অন্ধকার ঘুচে গেল ! আর সেই স্থূর্যযের পায়ে 
সব শরণাগত হয়ে পড়ছে 1” 

রামতারণ আবার গাহিতেছেন-[শ্রীকথাম্বত, তৃতীয় ভাগ।) 

গান--দীনতারিণী ছরিতবারিণী, সত্বরজঃতমঃ ত্রিগুণধারিণী, 

স্থজন পালননিধনকারিণী, সগুণ। নি ণ। সর্ববন্থরূপিণী | 
গান--ধরম করম সকলি গেল, শ্যামা পুজা বুঝি হলো না ! 

মন নিবারিতে নারি কোন মতে, ছি, ছি, কি জ্বাল! বল ন1 ॥ 

এই গান শুনিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন। 
গান-_রাঙ্গ৷ জবা কে দিলে তোর পায়ে মুটো মুটো ॥ 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ | 


_[ ছোট নরেন প্রস্তুতির ভাবাবস্থা। সন্ন্যাসী ও গুহস্থের কর্তব্য । ] 
গ'ন সমাপ্ত হইল । ভক্তের অনেকে ভাবাবিষ্ট। নিস্তব্ধ হইয়। বিয়া 
আছেন। ছোট নরেন ধ্যানে মগ্ন। কাষ্টের ন্যায় বসিয়া আছেন। 
প্রীরামকৃষ্ণ ( ছোট নরেনকে দেখাইয়া, ডাক্তারকে )। এ অতি 
শুদ্ধ! বিষয়বুদ্ধির লেশ এতে লাগে নাই। 
ডাক্তার নরেনকে দেখিতেছেন। এখনও ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। 
মনোমোহন (ভাক্তারের প্রতি, সাহান্তে )। আপনার ছেলের 
কথায় বলেন,--ছেলেকে যদি পাই, বাপ্‌কে চাই না1, 


৬০৮ প্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৪র্থ ভাগ 11888, 2318 0০৮" 


ডাক্ত/র। অই তে1!--তাইতো! বলি, তোমরা ছেলে নিয়েই 
ভোলো ! (অর্থাৎ ঈশ্বরকে ছেড়ে অবতার বা ভক্তকে নিয়ে ভোলো)। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সাহাস্তে )। বাপকে চাই না-_ত1 বল্ছি না। 

ডাক্তার। তা বুঝিছি !--এ রকম ছু" একট! না বল্লে হবে কেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার ছেলেটি বেশ সরল। শত রা মুখ করে 
ধলেছিল--'সরল ভাবে ডাকৃলে তিনি শুন্বেনই শুন্বেন ৷ 
ছোঁকরাদদের অত ভালবাসি কেন, জান? ওরা খাঁটি ছুধ, একটু 
ফুটিয়ে নিলেই হয়--ঠাকুর সেবায় চলে । 

“জোলো ছধ অনেক জাল দিতে হয়--অনেক কাঠ পুড়ে যায় ! 

“ছোকরার! যেন নৃতন হাড়ি--পাত্র ভাল-_ছুধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা 
ধায়। তাদের জ্ঞানোপদেশ দিলে শীন্্র চৈতন্য হয়। বিষয়ী লোকদেব 
শী হয় না। দই পাতা! হাঁড়িতে ছুধ রাখতে ভয় হয়, পাছে নষ্ট হয়! 

“তোমার ছেলের ভিতর বিষয়বুদ্ধি-_কামিনীকাঞ্চন__ঠোকে নাই । 

ডাক্তার । বাপের খাচ্চেন, তাই 1-- 

“নিজের ক'র্তে হ'লে দেখ.তুম, বিষয় বুদ্ধি ঢোকে কি না। 

[ সন্ন্যাসী ও নারীত্যাগ। সন্ন্যাসী ও কাঞ্চনত্যাগ | ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ । ত1 বটে, তা বটে। তবে কি জানো, দিনি বিষয়- 
বুদ্ধি থেকে অনেক দূব, তানা হলে হাতের ভিতর। (সরকার 
ও ডাক্তার দোকড়ীব প্রতি) কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ আপনাদের পক্ষে 
নয়। আপনারা মনে ত্যাগ করবে । গোত্বামীদের তাই বল্লাম-_ 
€োমর! ত্যাগের কথ। কেন বল্ছো৷ ?-ত্যাগ করলে তোমার্দের চল্বে 
না--সশামনুন্দরের সেবা রয়েছে । 

“সন্ন্যাসীর পক্ষে ত্যাগ । তারা ভ্রীলোকের চিত্রপট পর্য্যস্ত দেখবে 
না। মেয়ে মানুষ তাদের পক্ষে বিষবৎ। অন্ততঃ দশ হাত অন্তরে, 
একান্ত পক্ষে এক হাত অন্তরে থাকবে । হাজার ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও 
তাদের সঙ্গে বেশী আলাপ করবে না। 

"এমন কি সঙ্স্যাসীর এরূপ স্থানে থাকা উচিত, যেখানে জ্ীলোকের 
সুখ দেখা যায় নামু-শবা অন্বেক কাল -পরে ধেখা যায় 


' কলিকাতা শ্তামপুকুর। ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৩০৯ 


“টাকাও সন্নাসীর পক্ষে বিষ। টাকা আছে থাকলেই ভাবনা, 
অহঙ্কার, দেহের সুখের চেষ্টা, ক্রোধ,-এই সব এসে পড়ে । রজোগুণ 
বুদ্ধি করে । আবার রজোগুণ থাকলেই তমোগুণ। তাই সন্যাসী কাঞ্চন 
স্পর্শ করে না। কামিনীকাঞ্চন ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয় । 

[ ডাক্তারকে উপদেশ । টাকার ঠিক' ব্যবহার । গৃহস্থের পক্ষে স্বদারা |] 

“তোমরা জানবে যে, টাকাতে ডাল ভাত হয়, পরবার কাপড় ৮ 
থাকৃবার একটি স্থান হয়, ঠাকুরের সেবা,__সধু ভক্তের সেবা হয়। 

“জমাবার চেষ্টা মিথ্যা। অনেক কষ্টে মৌমাছি চাক তৈয়ার করে 
-আর একজন এসে ভেঙ্গে নিয়ে যায়। 
ডাক্তার। জমাচ্চেন কার জন্য 1_-না, একট] বদ ছেলের জন্য ? 
গ্রীরামকৃষ্ণ । বদ ছেলে !__-পরিবারট। হয়তো! নষ্ট_-উপপতি 
করে !--তোমারই ঘড়ি,তোমারই চেন তাকে দেবে ! 

তোমাদের পক্ষে স্ত্রীলোক একেবারে ত্যাগ নয়। স্ব-দারায় গমন 
দোষের নয়। তবে ছেলে পুলে হয়ে গেলে, ভাই ভগ্নীর মত 
থাকৃতে হয়। 

“কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থকলেই বিছ্ভার অহঙ্কার, টাকার 
অহঙ্কার,উচ্চপদের অহঙ্কার--এই সব হয়। 


পঞ্চম গরিচ্ছেদ । 


ডাক্তার সরকারকে উপদেশ । অহঙ্কার ভাল নয়। 'বিদ্যার 
আমি ভাল--তবে লোকশ্রিক্ষা (19০6:০) হয়। ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ । অহঙ্কার না গেলে জ্ঞান লাভ করা যায় না উচু ঢিপিতে 
জল জমে না। খাল জমিতে যে চার্দিকের জল হুড় হুড় করে আসে। 
ডাক্তার। কিন্ত খাল জমিতে যে চারিদিকের জল আসে, তার 
ভিতর ভাল জলও আছে, খারাপ জলও আছে,_-ঘোল! জল, হেগো 
জল,__-এসবও আছে। পাহাড়ের উপরও খাল জমি আছে। নৈনিতাল, 
মাঁনসসরোরর --যেখানে কেবুল আকশের, শুদ্ধ জল ।৩ 


৩১০ প্ত্রীপ্রীবামকৃষ্খকথাম্বত। ৪র্থ ভাগ। (1888, 2314 09৮ 


শ্রীরামকৃঞ্ণ । কেবল আকাশের জল,_ বেশ। 
ডাক্তার। আর উঠ, জায়গার জল চারিদিকে দিতে পার্বে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে )। একজন সিদ্ধম্ত্র পেয়েছিল। সে পাহা- 
ডের উপব দাড়িয়ে চিৎকার করে বলে দিলে_-তোমবা এই মন্ত্র জপে 
ঈশ্বরকে লাভ কর্বে। ডাক্তার। হা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । তবে একটি কথ আছে, যখন ঈশ্বরের জন্য প্রাণ 
ব্যাকুল হয়, ভাল জল -_হেগে। জল--এসব হিসাব থাকে না। তাকে 
জানবার জন্য কখন ভাল লোকের কাছেও যায়, কখন কাঁচা লোকেব 
কাছেও যায়। কিন্তু তার কূপ! হলে ময়ল৷ জলে কিছু হানি কবে না। 
যখন তিনি জ্ঞান দেন, কোনট ভাল কো নট! মন্দ, সব জানিয়ে দেন। 

“পাহাড়েব উপব খাল জমি থাকতে পারে, কিন্তু বজ্ছাৎ-আমি-রূপ 
পাহাড়ে থাকে না| বিষ্ভার আমি, ভক্তের আমি, যদি হয়,__-তবেই 
আকাশের শুদ্ধ জল এসে জমে । 

“উচু জায়গার জল চারিদিকে দিতে পারা যাঁয় বটে। সে বিষ্ভার- 
আমি-রূপ পাহাড় খেকে হতে পারে। 

তাঁর আদেশ না হলে লোকশিক্ষা হয় না। শঙ্করাচার্ধ্য জ্ঞানের পর 
£বিদ্যারআমি' রেখেছিলেন--লোকশিক্ষার জন্য । তাকে লাভ না 
করে লেকার্‌ (19068:9 ) ! তাতে লোকের কি উপকার হবে? 
[পুর্বকথা_-সামাধ্যয়ীর লেকচ!রা নন্দনবাগান সমাজ দর্শন । ] 

নন্দনবাগ।ন ব্রাহ্মদমাজে গিছলাম। তাদের উপাসনার পর বেদীতে 

বসে লেকচার দিলে ।- লিখে এনেছে |--পড়বার সময় আবার 
চারিদিকে চায় ।--ধান কচ্ছে, তা এক একবার আবার চায় | 

“যে ঈশ্বর দর্শন করে নাই, তার উপদেশ ঠিক ঠিক হয় না । একটা 
কথা যদি ঠিক হোলো, তো আর একট। গোলমেলে হয়ে যায়। 

“সমাধ্যায়ী লেকচার দিলে । বলে,--ঈশ্বর বাক্য মনের অতীত--. 
তাতে কোন রস নাই--তোমর! প্রেমভক্তিম্বরূপ রস দিয়ে তার ভঙ্গন1 
কর। দ্যাখো, . ধিনি রসন্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, তাকে" 
এইরূপ বল্ছে ৬এ লোকচারে কি হবে ! এতে কি লোকশিক্ষা হয়? 


কলিকাতা শ্যামপুকুর। ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৩১১ 


একজন বলেছিল--্মামার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘেশড়। 
আছে ! গোয়ালে আবার ঘোড়া ! (সকলের হাস্ত)। তাতে বুঝতে হবে 
ঘেশড়া নাই | 


ডাক্তার ( সহাসন্তে )। গরুও নাই। ( সকলের হাস্য । ) 
ভক্তদের মধ্যে যাহার! ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, সকলে প্রকিতিস্থ 
হইয়াছেন। ভক্তদের দেখিয়া ডাক্তার আনন্দ করিতেছেন। 


মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন” "ইনি কে, “ইনি কে। পণ্ট,ং ছোট 
নরেন” ভূপতি, শরৎ, শশী প্রভৃতি ছোকর] ভক্তদিগকে মাষ্টার এক 
একটি করিয়! দেখাইয়। ডাক্তারের কাছে পরিচয় দিতেছেন। 
শ্রীযুক্ত শশী* সম্বন্ধে মাষ্টার বলিতেছেন-_-ইনি বি, এ (8. 4.) 
পরীক্ষা দিবেন ।-__ডাক্তার একটু অন্যমনস্ক ছইয়াছিলেন। 
গ্রীবামকৃঞ্ণ ডোক্তারের প্রতি ) দ্যাখো গো! ইনি কি বলছেন। 
ডাক্তার শশীর পরিচয় শুনিলেন। 
প্রীরামকৃষ্ণচ মোষ্টারকে দেখাইয়া, ডাক্তাবের প্রতি )।ইনি সব 
ইস্কুলের ছেলেদের উপদেশ দেন। ডাক্তার। তা শুনেছি। 
প্রীরামকৃষ্চ। কি আশ্চর্য্য, আমি মূর্খ !__তবু লেখাপড়া ওয়ালারা 
এখানে আসে, এ কি আশ্চর্য্য ! এতে ত বলতে হবে ঈশ্বরের খেল! ! 
আজ কোজাগর পুর্ণিম1। রাত প্রায় নয়ট! হইবে। ডাক্তার 
ছয়টা হইতে বসিয়। আছেন ও এই সকল ব্যাপার দেখিতেছেন। 
গিরীশ (োক্তারের প্রতি )। আচ্ছা» মশায়” এ রকম কি আপনার 
হয় ?__এখানে আসবে না আসবে! না করছি,_-যেন কে টেনে আনে 
- আমার নাকি হয়েছে, তাই বলছি । 
ডাক্তার । তা এমন বোধ হয় না ! তবে 1)9%:৮এর (হৃদয়ের ) কথা 
1)9%ই (হৃদয়ই ) জানে । (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)আর এ সব বলাও 
কিছু নয়। 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত চতুর্থভাগ, সপ্তবিংশখণ্ডে কোজাগর 
পূর্ণিমা দিনে, শ্যামপুকুরে ভক্তসঙ্গে কথা সমাপ্ত। 


* শশী ১৮৮৪ খুঃ শ্ররামকষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। 


৬ 


শ্রীশ্রীরামকৃ্চকথামত। ৪র্থভাগ। [1885, 948) 096 
চতুর্থ ভাগ-__অষ্টবিংশ খণ্ড । 


০2৯2৩ 


স্টামগুকুর বাটীতে নবেন্দ্র, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । 


প্রথম পরিচ্ছ্দে। 


[ডাক্তার সরকার ও সর্বধন্মা পরীক্ষা! (00107918615 চ০11- 
01010 ] 

ঠাকুর গ্রীবামকৃষ নবেন্দ্র, মহিমাঁচরণ, মাষ্টার, ডক্তার সরকার 
প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে শ্টামপুকুবের বাটিতে দ্বিতলা ঘবে বসিয়া! আছেন । 
বেলা প্রায় একটা । ২৪এ অক্টোবব, ১৮৮৫ ; ৯ই কান্তিক। 

শ্রীরাম্কৃঞ্চ। তোমার এ (হোমিওপ্যাথিক ) চিকিৎসা বেশ। 

ডাক্তাধ। এতে রোগীব অবস্থা বইয়ের সঙ্গে মেলাতে হয়। যেমন 
ইংবাজী-বাজনা,_-দেখে পরা আব গাওয়া । 

গিরীশ ঘোষ কই ?-_থাক, থাক. কাল জেগেছে । 

শ্রীবামকৃষ্ণ। আচ্ছা, সিদ্ধির নেশার মত ভাবাবস্থায় হয়,ওট1 কি? 

ডাক্তার (মাষ্টারকে )। [০:৮০০৪ 061769৭১--9,06100 বন্ধ 
হয়, তাই অসাড়-_-এ দিকে পা টলে, যত 00.0:0199 07881) এর দিকে 
যায়। এই 10075003 ৪79691% নিয়ে [01161 ঘাড়ের কাছে আছে-_ 
11900119 0১1929696%)তার হানি হলে 1119 0%:61006 হ'তে পারে। 

শ্রীযুক্ত মহিমাচক্রবন্তা সুুন্ন। নাড়ীর ভিতরে কুলকুগুলিনী শক্তির 

কথা বলিতেছেন,__490199] 009. এর ভিতর সুষুক্সা নাড়ী সুক্ষ্মভাবে 
আছে-কেউ দেখতে পাঁয় না। মহাদেবের বাক্য । 

ডাক্তার । মহাদেব 000. 11) 0119 100907116যকৃ 058,10109 
করেছে। 77091০09901 7900070 থেকে 10960110 পধ্যন্ত সমস্ত 
96829 দেখেছে । 00110819619  17196077 সব জানা ভাল। 
সাঁওতালদের 1719607 পড়ে আনা গেছে যে,কালী একজন সাঁও- 
তালী মাগী ছিল-_খুব লড়াই করেছিল। ( সকলের হান্ত ) 

“তোমর। হেসে না । আবার 09200090159 91,090910তে কত 


কলিকাত৷ শ্ঠামপুকুর । নরেন্দ্র, মহিম। সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৩১৩ 
উপকার হয়েছে, শোনো । প্রথমে 0%200298610 18199 ও 1119এর 
(পিত্তের) ৪০961০০এর (ক্রিয়ার) তফাৎ বোঝা যাচ্ছিল না। তার পর 
019009 767091৭0. খরগোষের ৪6০78010) 11591 প্রভৃতি 65:900179 
করে দেখালে যে»):19 এর 9০607 আর এ 18109এর 80600 আলাদা । 

“তা হলেই দাড়ালো যে, 1০: 901%দের আমাদের দেখ! 
উচিত-_ শুধু মানুষকে দেখলে হবে না৭ 

«সেইরূপ 00707875619 739116100তে বিশেষ উপকার । 

“এই যে ইনি (পরমহংসদেব ) যা বলেন, তা অত অন্তরে লাগে 
কেন? এর সব ধর্ম দেখা আছে- হি'ছ, মুসলমান, খৃষ্টান 
শাক্ত, বৈষ্ব,__এ সব ইনি নিজে করে দেখেছেন। মধুকর নানা ফুলে 
বসে মধু সঞ্চয় করলে তবেই চাঁক্টি বেশ হয়। 

মাষ্টার (ডাক্তারকে )। ইনি € মহিম1 ) খুব 9019200 পড়েছেন । 

ডাক্তার (সহান্তে) ৷ কি1250])018 90101)90 ০1739110100. ? 

মহিম! (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )। আপনার অস্তুখ, ডাক্তারের! 

আর কি করবে? যখন শুন্লাম যে আপনার অস্থখ করেছে, তখন 
ভাবল!ম যে ডাক্তারের অহঙ্কার বাড়াচ্চেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । ইনি খুব ভাল ডাক্তার আর খুব বিদ্যা । 

মহিমাচরণ। আজ্ঞা হী, উনি জাহাজ, আর আমর! সব ডিঙ্গি। 

ডাক্তার বিনীত হইয়া হাত জোড় করিতেছেন । 

মহিমা । তবে ওখানে (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে) সবাই সমান। 

ঠাকুর নরেন্দ্রকে গান গাহিতে বলিতেছেন । নরেন্দ্রের গান-_- 

গান--তোমারেই করিয়াছি জীবনের ঞ্বতারা। 

গান--অহঙ্কারে মত্ত সদ।, অপার বাসনা । 

গান--চমৎকার অপার, জগৎ রচনা! তোমার! শোভার আগার 
বিশ্ব সংসার ! 

গান- মহ! সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ। তোমারি রচিত 
ছন্দ মহান্‌ বিশ্বেরগীত। মর্তের সৃত্তিক! হয়ে, ক্ষুদ্র এই ক লয়ে, আমিও 
তুয়ারে তব, হয়েছি হে উপনীত। কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন 

সক 
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মাগি, তোমারে শোনাব গীতি এসেছি তাহারি লাগি । গায় যথা রৰি 
শশী, সেই সভা! মাঝে বসি, একান্তে পাইতে চাহে এই ভকতের চিত। 

গান-_ওহে রাঁজরাজেশ্বর, দেখা দাও ! করুণা-ভিখারী আমি 
করুণা কটাক্ষে চাও ॥ চরণে উৎসর্গ দান করিতেছি এই প্রাণ, 

ংসার-অনলকুণ্ডে বলসি গিয়াছে তাও ॥ কলুষ-কলঙ্কে তাহে আবরিত 

এ হৃদয়; মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায়হয়ে আছি দয়াময়, সৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে 
শোধন করিয়ে লও ॥ 

গান--হরি রস ম্দির পিয়ে মম মানস মাতে! রে! 

লুটায়ে অবনীতল হরি হরি বলি কাদে! বে ॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণ । আর “যো কুচ হায় সো তু হিহায়? 
ডাক্তার । আহ! ! গান সমাপ্ত হইল । ডাক্তার ষুগ্ধ প্রায় হইয়াছেন । 

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তাব অতি ভক্তিভাবে হাত জোড় করিয়া 
ঠাকুরকে বলিতেছেন, তবে “মাজ যাই,-আবাব কাল আসবো ।, 

শ্রীরামকৃষ্ণ । একটু থাকে! না! গিরীশ ঘোঁধকে খপর দিয়েছে । 
( মহিমাকে দেখাইয়া ) ইনি বিদ্বান্‌ হবিনামে নাচেন ; অহঙ্কাব নাই। 
কোন্নগরে চলে গিছলেন--আ'মর] গিছলাম বলে; আবার স্বাধীন, 
ধনবান, কারু চাকরী করতে হয় না ! (নরেন্দ্রকে দেখাইয়া) এ কেমন? 

ডাক্তার! খুব ভাল! 

প্রীরামকৃষ্চ । আর ইনি-_- ডাক্তার। আহা ! 

মহিমাচরণ। হিন্দরদের দর্শন ন1] পড়লে দর্শন পড়াই হয় ন1। 
সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ব ইউবোপ জানে না--বুঝতেও পায়ে না। 

শ্রীবামকৃষ্ণ ( সহান্তে )। কি তিন পথ তুমি বলো! ! 

মহিমা । সংপথ--জ্ঞানের পথ । চিৎপথ, যোগের। কর্মযোগ। 
তাই চার আশ্রমের ক্রিয়া, কি কি কর্তব্য, এর ভিতর আসছে । আনন্দ 
পথ-_-ভক্তিপ্রেমের পথ ।--আপনাতে তিদ পথেরই ব্যাপার-_-আপনি 
তিন পথেরই খপর বাতলে দেন ! (ঠাকুর হাসিতেছেন। ) 

মহিম1। আমি আর কি বলবে ? জনক বক্তা, শুকদেব শ্রোতা ! 

ডাক্তার বিদায় গ্রহণ করিলেন। 


কলিকাতা শ্তামপুকুর। নরেন্দ্র মহিমা! সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৷ ৩১৫ 


[ সন্ধ্যার পর সমাধিস্থ । নিত্যগোপাল ও নরেন্দ্র । 'জপাং সিদ্ধি !”] 

সন্ধ্যার পর টাদ উঠিয়াছে। আজ কোজাগর পুণিমার পরদিন, 
শনিবার, ৯ই কাণ্তিক। ঠাকুর সমাধিস্থ । '্াড়াইয়া আছেন। 
নিত্যগোপালও তাহার কাছে দাড়াইয়। আছেন । 

ঠাকুর উপবিষ্ট হইয়াছেন- নিত্যগোপাল পদসেবা করিতেছেন । 
দেবন্্র কালীপদ প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত কাছে বসিয়া আছেন। 

প্তীরামকৃ্ণ ( দেবেন্দ্র প্রভৃতির প্রতি )। এমনি মনে উঠেছে, 
নিত্যগোপালের এ অবস্থাগুলো এখন যাবে ওর সব মন কুড়িয়ে 
আমাতেই আসবে--িনি এর ভিতর আছেন, তাতে। 

“নরেন্্রকে দেখছে। ন1?--সব মনটা ওর আমারি উপর আস্ছে ! 

ভক্তের! অনেকে বিদায় লইতেছেন। ঠাকুর দীড়াইয়া আছেন। 
একজন ভক্তকে জপের কথা বলিতেছেন--“জপ করা কিনা নির্জনে 
নিঃশব্দে তার নাম করা। একমনে নাম করতে করতে-জপ করতে 
করতে- তার রূপ দর্শন হয়--তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। শিকলে বাঁধা 
কড়িকাঠ গঙ্গার গর্ভে ডুবান আছে-শিকলের আর একদিক তীরে বাঁধা 
আছে। শিকলের এক একটী পাপ (10121) ধরে ধরে গিয়ে জ্রমে 
ডুব মেরে শিকল ধরে ধরে যেতে যেতে এ কড়ি কাঠ স্পর্শ কর! যায় ! 
ঠিক সেই রূপ জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের 
সাক্ষাৎকার হয়।” 

কালীপদ ( সহাস্তে, ভক্তদের প্রতি )। মামাদের এ খুব ঠাকুব ! 
--জপ ধ্যান, তপস্তা। করতে হয় না ! 

এমন সময় ঠাকুর বলিতেছেন--“এটা কেমন কচ্ছে।' 

ঠাকুরের গলায় অন্ুখ করিতেছে । দেবেন্দ্র বলিতেছেন__*এ 
কথায় আর ভুলি না।” দেবেক্দ্ের এই মনের ভাব যে ঠাকুর কেবল 
ভক্তদের ভূলাইবার জন্য অস্থখ দেখাইতেছেন। 

ভক্তের! বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাত্রে কয়েকটী ছোকরা ভক্ত 
পালা করিয়া থাকিবেন। আজ মাষ্টারও রাত্রে থাকিবৈন। 

গ্রীগ্রীরামকৃঞ্ককথামৃত চতুর্থভাগ, অষ্টবিংশ খণ্ড সমাণ্ড। 
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শ্যামপুকুর বাটীতে নরেন্দ্র, মণি প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । 


প্রথম" পরিচ্ছেদ । 


[ অসুখ কেন? নরেন্দ্রের প্রতি সন্যাসের উপদেশ ।] 
ঠাকুর শ্ঠামপুকুর বাটীতে নবেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। 
বেল! দশট| , আজ২৭শে অক্টোবব, ১৮৮৫,মঙগলবাব,আশ্বিন কৃষ্ণ] চতুর্থী, 
১২ই কান্তিক। ২.শে অক্টোবব, ১১ই কার্তিকের কথ ও ভাক্তাঁব 
সরকারের সহিত বিচাব, শ্রীকথামৃত প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। 
ঠাকুব নবেন্দ্র, মণি প্রভৃতিব সহিত কথা কহিতেছেন। 
নরেন্দ্র । ডাক্তাব কাল কি করে গেল। 
একজন ভক্ত। নুতোয় মাছ গি'থেছিল, ছিড়ে গেল। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহান্তে )। বঁড়শি বেঁধা আছে, মরে ভেসে উঠবে। 
নরেন্দ্র একটু বাহিরে গেলেন, আবাব আসিবেন। ঠাঁকুর মণিব 
সহিত পুর্ণ সম্বন্ধে কথা৷ কহিতেছে ন-- 
শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমায় বলছি--এ সব জীবের শুন্তে নাই-- 
প্রকৃতিভাবে পুরুষকে ( ঈশ্বরকে ) আলিঙ্গন চুম্বন কর্‌তে ইচ্ছ। হয়। 
মণি। নানা রকম খেলা আপনার রোগ পর্ধ্যস্ত খেলার মধ্যে । 
এই রোগ হয়েছে বলে এখানে মৃতন নৃতন ভক্ত আস্ছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে )। ভূপতি বলে, রোগ না হলে শুধু বাড়ী 
ভাড়। করলে লোকে কি বলত ।--আচ্ছা, ভাক্তাবের (ক হ'ল? 
মণি। এদিকে দাস্ত মানা আছে--আমি দাস, তুমি প্রভু” । 
আবার বলে-_মান্ত্ুধ উপমা আনে কেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ । দেখলে। আজ কি আর তুমি তার কাছে যাবে! 
মণি। খবর দিতে যদি হয়, তবে যাব। 
শ্রীরামকৃষ্ণ । বন্ধিম ছেলেটা কেমন ? এখানে যদি আস্তে না 
পারে তুমি ন! হয় তারে সব বল্‌বে ।স্চৈতন্য হবে! 


. কলিকাতা শ্তামপুকুর | নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি সঙ্গে। ৩১৭ 


[ আগে সংসারের গোছগাছ, না ঈশ্বর ? কেশব ও নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত । ] 


নরেন্দ্র আসিয়া কাছে বমিলেন। নরেন্দ্রের প্রিতা পরলোকপ্রাপ্তি 
হওয়াতে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন । মা ও ভাই এরা আছেন, তাহাদের 
ভরণ পোষণ করিতে হইবে । নরেন্দ্র আইন পরীক্ষার জন্ত প্রস্তত হইতে 
ছেন। মধ্যে বিদ্ভাসাগরের বৌবার্জারের স্কুলে কয়েক মাস শিক্ষকতা 
করিয়াছিলেন । বাটিতে একটা ব্যবস্থা করিয়। দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন-__ 
এই চেষ্টা কেবল করিতেছেন । ঠাকুর সমস্তই অবগত 
আছেন-“নরেন্দ্রকে এক দৃষ্টে সম্সেহে দেখিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে)। আচ্ছা, কেশব সেনকে বল্লাম,_যদৃচ্ছ! 
লাভ । যে বড় ঘরের ছেলে, তার খাবার জন্য ভাবন। হয় না-_সে মাসে 
মাসে মুসোহার! পায় ৷ তবে নরেন্দ্ের অত উচু ঘর, তবু হয় না কেন? 
ভগবানে মন সব সমর্পণ করুলে তিনি সব জোগাড় করে দিবেন ! 

মাষ্টার । আজ্ঞা হবে ; এখনও ত সব সময় যায় নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য হলে ওসব হিসাব থাকে ন1। 
“বাড়ীর সব বন্দোবস্ত করে দিব, তাঁব পরে সাধন! করবো-_তীব্র বৈরাগ্য 
হলে এপ মনে হয় না। ( সহাস্তে ) গৌমাই লেক্চার দিয়েছিল তা! 
বলে, দশ হাজার টাকা হলে এ থেকে খাওয়া দাওয়া এই সব হয়-_. 
তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বরকে বেশ ডাক। যেতে পারে। 

«কেশব সেনও ইঙ্গিত করেছিল। বলেছিল,_-'মহাঁশয়, যদি 
কেউ বিষয় আশয় ঠিক ঠাক করে, ঈশ্বর চিন্তা করে--তা পারে কি 
না? তার তাতে কিছু দোষ হতে পারে কি? 

“আমি বল্লাম, তীব্র বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকুয়া, আত্মীয় কাল 
সাপের মত, বোধ হয় । তখন, "টাক1জগাবো' “বিষয় ঠিকঠাক করবো», 
এ সব হিসাব আসে ন1। শীশ্বরই বন্ত আর সব. অবস্ত-_ঈশ্বরকে 
ছেড়ে বিষয়চিস্ত। ! 

“একট! মেয়ের ভারি শোক হয়েছিল। আগে নংটা কাপড়ের 
আঁচলে বাধলে-তার পর “ওগো! আমার কি হলো গে! 1 
বলে আছড়ে পড়লো কিন্তু খুব সাবধান, নংটা না৷ ভেঙ্গে যায়। 


৩১৮ প্রীন্ীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৪র্থ ভাগ । [1885, 27৮ ০৫৮. . 


সকলে হাসিতেছেন। নবেন্দ্র এই সকল কথা শুনিয়! বাণবিদ্ধের হ্যায় 
একটু কাইত, হইয়া গ্ুইয়া পড়িলেন। মাষ্টার তার মনের অবস্থ! বুঝিয়াছেন 

মাষ্টার ( নবেন্দ্রের প্রতি, সহাস্তে )। শুয়ে পড়লে যে! 

শ্রীবামকৃষ্ণ ( মাষ্টাবেব প্রতি, সহান্তে )। “আমি তে। আপনার 
ভান্থুরকে নিয়ে আছি তাইতেই লজ্জায় মরি, এর! সব ( অন্য মাগীর! ) 
পবপুরুষ নিয়ে কি করে থাকে ?* 

মাষ্টাব নিজে সংসাবে আছেন, লঙ্ব্বিত হওয়া] উচিত। নিজেব দোষ 
কেহ দেখে না__অপরের গ্যাখে ! ঠাকুর এই কথা বলিতেছেন। এক 
জন স্ত্রীলোক ভাম্ববের সঙ্গে নষ্ট হইয়াছিল। সে নিজেব দোষ কম, 
অন্য নষ্ট স্ত্রীলোকদেব দোষ বেশী, মনে করিতেছে । বলে) “ভাসুর 
তো। আপনার লোক, তাতেই লজ্জায় মরি।, 

[ মুক্তহস্ত কে? চাকরী ও খোসামোদের টাকায় বেশী মায়া। ] 

নীচে একজন বৈষ্ণব গান গাইতেছিল। ঠাকুর শুনিয়া অতিশয় 
আনন্দিত হইলেন । বৈষ্বকে কিছু পয়স। দিতে বলিলেন । একজন 
ভক্ত কিছু দিতে গেলেন 1 ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কি দিলে? 
একজন ভক্ত বলিলেন--“তিনি ছু পয়স। দিয়েছেন ।, 


ঠাকুর বলিতেছেন--চাকরি করা টাক কি না। অনেক কষ্টের 
টাকা-খোসামোদের টাকা ! মনে কবে-ছলাম, চার আন। দিবে ! 

[11906101ঠয তাড়িতযন্ত্র ও বাগচী চিত্রিত ষড়ভুজ ও রামচন্দ্রেব 
আলেখ্য দর্শন | পুর্ধকথ।_ দর্সিণেশ্ববে দীর্ঘকেশ সন্যাসী। ] 

ছোট নরেন ঠাকুরকে যন্ত্র আনিয়৷ তাড়িতের প্রকৃতি দেখা ইবেন 
বলিয়াছিলেন। আজ আনিয়া দেখাইলেন । 

বেল] ছুইটা। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। অতুল একটা 
বন্ধু মুনসেফকে আনিয়াছেন। শিকদারপাড়ার প্রসিদ্ধ চিত্রকর বগ.চী 
আসিয়াছেন। কয়েকখানি চিত্র ঠাকুরকে উপহার দিলেন । 

ঠাকুর আনন্দের সহিত পট দেখিতেছেন। যড়ডুজ মুত 
দর্শন করিয়। ভক্তদের বলিতেছেন--গ্াখো, কেমন হয়েছে 1, 

ভক্তদের আবার দেখাইবার জন্য 'অহল্য। পাষাণীর পট আনিতে 


“কলিকাতা শ্যামপুকুর ৷ নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার প্রন্থৃতি ভক্তসঙ্গে । ৩১৯ 


বলিলেন । পটে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দ করিতেছেন । 

শ্রীযুক্ত বাগচীর মেয়েদের মত লম্বা চুল। ঠাকুর বলিতেছেন, 
অনেক কাল হ'ল দক্ষিণেশ্বরে একটি সন্ন্যাসী দেখেছিলাম । ন হাত 
লম্বা চুল। সন্যাসীটী 'রাধে, “রাধে, করতে।। ঢং নাই। 

কিয়তক্ষণ পরে নরেন্দ্র গান গাইতেছেন। গানগুলি বৈরাগ্যপূর্ণ । 
ঠাকুরের মুখে তীব্র বৈরাগ্যের কথাও সন্ন্যাসের উপদেশ শুনিয়া কি 
নরেন্দ্রের উদ্দীপন হইল? নরেন্দ্রের গান-_ 


গান-_ যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে, 
গান_ অন্তরে জাগিছ ওমা অন্তরযামিনী। 
গান_-কি তুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়ীময় হে, 

যদি চরণ-সরোজে, পরাণ-মধুপ, চিরমগন না রয় হে! 


চতুর্থ ভাগ--ত্রিংশ খণ্ড। 


পপর 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


[ শ্যামপুকুর বাঁটীতে হরিবল্লভ, নরেন্দ্র, মিশ্র, প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ] 
শ্রীযুক্ত বলরামের জন্য চিন্তা । শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বন্ু। 


প্রীরামকৃঞ্ণ শ্যামপুকুরের বাটীতে ভক্তসঙ্গে চিকিৎসার্থ বাস করিত্ে- 
ছেন। আজ শনিবার । আশ্বিন, কৃষ্ণ! অষ্টমী তিথি 3১৬ই কান্তিক। 
বেল! নয়টা । ৩১শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খুঃ। 
এখানে ভক্তের দিবারাত্রি থাকেন- ঠাকুরের সেবার্থ! এখনও 
কেহ সংসার ত্যাগ করেন নাই । 
বলরাম সপরিবারে ঠাকুরের সেবক। তিনি যে বংশে জন্মিয়াছেন, 
সে অতি ভক্তবংশ। পিত। বৃদ্ধ হইয়াছেন, 'বৃন্দাবনে একাকী 
বাস করেন--উহোদের প্রতিষ্টিত প্রীত্রীশ্যামুন্দরের কুঞ্জে। তাহার 


' ৩২ ্ীশ্রীবামকষ্ণকথাম্ত। ৪র্থ ভাগ। [1885.819 0৫ 


পিতৃব্যপুত্র শ্রীধুক্ত হরিবল্লভ বনস্থ ও বাটীর অন্যান্য সকলেই বৈষণব। 

হরিবল্পভ কটকের প্রধান উকিল। পরমহংসদেবের কাছে বলরাম 
যাতায়াত কবেন-_বিশেষতঃ মেয়েদের লইয়া যান-_ শুনিয়া বিরক্ত 
হইয়াছেন। দেখ! হইলে,বলবাম বলিয়াছিলেন, তুমি তাহাকে একবার 
দর্শন কর--তাবপব যা হয় বোলো 

আজ হরিবন্লভ আদিরাছেন,' তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিয়া! অতি 
ভক্তিভাবে প্রণাম কবিলেন । 

শ্রীবামকৃষ্ণ । কি কবে ভাল হবে !--মাপনি কি দেখছে শক্ত 
ব্যামো ! হবিবল্লভ। আজ্ঞা ডাক্তারের বল্‌্তে পারেন, 

শ্রীবামকৃষ্ণ। মেয়েবা পায়ের ধুল! লয়। তা ভাবি একরপে 

তিনিই (ঈশ্বব) ভিতবে আছেন-_হিসাব আনি । 

হবিবল্লভ। আপনি সাধু ? আপনাকে সকলে প্রণাম কর্‌বে, তাতে 
দোষ কি? শ্রীরামকৃষ্ণ । সেঞ্চব, প্রহ্লাদ, নারদ, কপিল, 
এরা কেউ এলে হোতো। আমিকি! আপনি আবার আসবেন । 
হবি। আজ্ঞা, আমাদেব টানেই আস্বো_ আপনি বলছেন কেন। 

হরিবল্লভ বিদায় লইবেন--প্রণাম করিতেছেন । পায়েবধূল৷ হইতে 
যাইতেছেন- ঠাকুর পা সরাইয়। লইতেছেন। কিন্তু হবিবল্লভ ছাড়িলেন 
না--জোর করিয়। পায়ের ধুলা লইলেন। 

হরিবল্লভ গাত্রোথান করিলেন। ঠাকুর যেন তাহাকে খাতির করিবার 

জন্য টীড়াইলেন | বলিতেছেন,_-“বঙ্গরাম অনেক দুঃখ করে । আমি 
মনে কল্লাম, একদিন যাই-_গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করি। তা 
আবাব ভয় হয়! পাছে তোমর বল, একে কে আন্‌লে 1” 

হরি। ও সব কথা কে বলেছে । আপনি কিছু ভাববেন ন|। 

হরিবল্লভ চলিয়া গেলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )। ভক্তি আছে--_তা ন1 হলে জোর 
করে পায়ের ধুলা নিলে কেন? 

«সেই যে তোমায় বলেছিলাম, “ভাবে দেখলাম ডাক্তার ও মার 
এক জনকে,__এই সেই আর একজন | তাই দেখে! এসেছে | 


কলিকাতা, শ্যামপুকুর । নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি সন্কে। ৩২১ 


মাষ্টার। আজ্ঞে, ভক্তিরই ঘর। শ্্রীরামকৃ্চ। কি সরল! 

ডক্তার সরকারের কাছে ঠাকুরের অসুখের সংবাদ দিবার জন্য 
মাষ্টার শ'াখারিটোলায় আসিয়াছেন। ডাক্তার আজ আবার ঠাকুরকে 
দেখতে যাইবেন। 

ডাক্তার ঠাকুরের ও মহিমাচরণ গ্রভূতি ভক্তদের কথ বলিতেছেন । 

ডাক্তার। কৈ, তিনি (মহিমাচরণ) সে বইতো আনেন নাই--যে 
বই আমাকে দেখাবেন বলেছিলেন ! বল্লে, ভূল হয়েছে । তা হতে পারে 
_-অমারও হয়। মাষ্টার। তার বেশ পড়া শুনা আছে। 

ডাক্তার। তা হলে এই দশা ! 

ঠাকুরের সম্বন্ধে ডাক্তার বলিতেছেন, “শুধু ভক্তি নিয়ে কি হবে-- 
ভান যদি না থাকে !” 

মাষ্টার । কেন, ঠাকুর ত বলেন-জ্ানের পর ভক্তি । তবে তার 
চ্তান, ভক্তি আরু আপনাদের “জ্ঞান, ভক্তি'র মানে অনেক তফাৎ । 

“তিনি যখন বলেন--জজ্ঞানের পর ভক্তি” তার মানে-__তন্বজ্ঞানের 
পর ভক্তি, ব্রন্মজ্ঞানের পর ভক্তি_-ভগবাঁনকে জানার পর ভক্তি । 
আপনাদের জ্ঞান মানে-991799 100%/10769 (ইক্দ্রিয়ের বিষয় থেকে 
পাওয়া জ্ঞান |) প্রথমটী 1006 ৬০911690109 177 ০01 969/095910 3 
তত্বজ্ঞান ইন্দ্রিয়লভ্য জ্ঞানের দ্বারা ঠীক করা যায় না। দ্বিতীয়টী, 
( জড়জ্ঞান ) 5০::019019. 

ডাক্তার চুপ করিয়। ; আবার অব্তার সম্বন্ধে কথ কহিতেছেন। 

ডাক্তার। অবতার আবার কি? আর পায়ের ধূল। লওয়। কি! 

মাষ্টার । কেন, আপনি তো বলেন 90901179206 সময় তীর স্যষ্টি 
দেখে ভাব হয়, মান্গুষ দেখলে ভাব হয়। তা যদি হয়, ঈশ্বরকে কেন 
ন1! মাথা নোয়াবে। ৷ মানুষের হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর আছেন । 

“হিন্দু ধর্ে দ্যাখে সর্ধভুতে নারায়ন ! এটা তত আপ- 
নার জানা নাই । সর্ববস্ৃতে যদি থাকেন তাকে প্রণাম কর্তে কি? 

“পরমহংসদেব বলেন, কোনে। কোনে জিনিসে তিনি বেশী প্রকাশ। 
সৃর্য্যের প্রকাশ জলে, আরবীতে । জল সব জায়গায় আছে-_কিস্তু নদীতে 

৯ 


৩২২ প্রীগ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত | ৪র্থ ভাগ । [ 1888) 8196 0০৮. 
পুক্ররণীতে, বেশী প্রকাশ । ঈশ্বরকেই নমস্কার কর! হয়-_মান্থুষকে নয় । 


000. 19 000--1706, 75187 19 (900. 
“তাকে তো 26988010106 ( সামান্য বিচার ) করে জানা যায় না 
সমস্ত বিশ্বাসেব উপব নিভ'র । এই সব কথা ঠাকুর বলেন। 
আজ মাষ্টারকে ডাক্তার ভাহাঁব রচিত একখানি বই উপহার দিলেন 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


[ শ্রীরামরুঞ্চ ও 0০৪0৭ 01196, তাহাতে খর্রের আবীর্ভাব। ] 

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন । বেল! এগাবটা। মিশ্র নামক 
একটি খুষ্টান ভক্তেব সহিত কথা! কহিতেছেন। মিশ্রের বয়ঃক্রম 
৩৫ বংসর হইবে। মিশ্র খুষ্ঠানবংশে জন্িয়াছেন। যদিও সাহেবের 
পোষাক, ভিতরে গেরুয়া আছে । এখন সংসাব ত্যাগ কবিয়াছেন । 
ই*হার জন্মস্থান পশ্চিমাঞ্চলে । একটি ভ্রাতাব বিবাঁহেব দিনে তাহাব 
এবং আর এক্টি ভ্রাতার এক দিনে মৃত্যু হয়। সেই দিন হইতে মিশ্র 

ংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি 0081:9; সম্প্রদায়তৃক্ত। 

মিশ্র। “ওহি রাম ঘট. ঘটমে লেট, 

শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট নরেনকে আস্তে আস্তে বলিতেছেন- যাহাতে 
মিশ্রও শুনিতে পান--এক রাম তার হাজার নাম।, 

“গ্রীষ্টানেরা ধাকে 9০৫. বলে, হিন্দুবা তাকেই রাম, কৃষ্ণ, ঈশ্বর,__. 
এই সব বলে। পুকুবে অনেকগুলি ঘাট । এক ঘাটে হিন্দুরা জল খাচ্ছে, 
বল্ছে জল; ঈশ্বর। খ্রীষ্ঠানের আব এক ঘাটে খাচ্ছে,__বল্ছে, 
“1869: ; 00 যীশু । মুসলমানেব! আর এক ঘাটে খাচ্ছে--বল্চে 
পানি ; আল্লা । 

মিশ্র। মেরির ছেলে 79878 নয়। 09989 স্বয়ং ঈশ্বর । 

( ভক্তদের প্রতি ) ইনি (শ্রীবামকৃষ্ণ ) এখন এই আছেন--আবার 
এক সময় সাক্ষাৎ ঈশ্বর । 


কলিকাতা শ্টামপুকুর ৷ নরেন্দ্র, ডাক্তার, সরকার প্রভৃতি সঙ্গে । ৩২৩ 


«আপনার! ( ভক্তের ) একে চিন্তে পাচ্ছেন না। আমি আাগে 
থেকে একে দেখেছি--এখন সাক্ষাৎ দেখছি । দেখেছিলাম--একটি 
বাগান, উনি উপরে আসনে বসে আছেন ; মেজের উপর আর একজন 
বসে আছেন ;-তিনি তত ৪৮90990. ( উন্নত ) নন। 

“এই দেশে চারজন দ্বরবান্‌ আচ্ছেন। বোস্বাই অঞ্চলে তুকারাম 
ও কাশ্মীরে 7১০১৪: 111017%0] ;--এখানে ইনি ;--আর পূর্র্বদেশে 
আর একজন আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । তুমি কিছু দেখতে টেকতে পাও? 

মিশ্র। আজ্ঞা, বাটিতে যখন ছিলাম তখন থেকে জ্যোতিঃ দর্শন 
হ'ত। তার পর যিশুকে দর্শন করেছি। সে রূপ আরকি বলব !__ 
সে সৌন্দর্য্যের কাছে কী স্ত্রীর সৌন্দর্য্য ! 

কিম়ৎক্ষণ পরে ভক্তদের সঙ্গে কথ! কহিতে কহিতে মিশ্র জাম৷ 
পেণ্টলুন খুলিয়া! ভিতরের গেরুয়ার কৌপীন দেখাইলেন । 

ঠাকুর বারাওা হইতে 'মাসিয়া বলিতেছেন_-“বাহো হলে। না__ 
একে ( মিশ্রকে ) দেখলাম, বীরের ভঙ্গী করে দাড়িয়ে আছে।” 

এই কথ। বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইতেছেন। 
পশ্চিমাস্য হইয়! ঈাড়াইয়া! সমাধিস্থ। 

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মিশ্রকে দেখিতে দেখিতে হাসিতেছেন। 

এখনও দীড়াইয়া। ভাবাবেশে মিশ্রকে  517810-1718005 
(হস্তধারণ ) করিতেছেন ও হাসিতেছেন ! হাত ধরিয়া বলিতেছেন, 

তুমি য৷ চাইছ তা হয়ে যাবে ।” 

_. ঠাকুরের বুঝি যীশুর ভাব হইল ! তিনি আর যীশু কি এক! 
মিশ্র (করযোরে )। অমি সে দিন থেকে মন, প্রাণ, শরীর,” 

সব আপনাকে দিয়েছি ! [ ঠাকুর ভাবাবেশে হাসিতেছেন। 
ঠাকুর উপবেশন করিলেন! মিশ্র ভক্তদের কাছে তাহার পুর্বব- 

কথা সব বর্ণনা করিতেছেন। তাহার হই ভাই, বরের সভায় সামিয়ানা 

চাপা পড়িয়া, মানবলীলা সম্বরণ করিলেন,--তাহাঁও বুলিলেন। 
ঠাকুর মিশকে যত্ধ করিবার কথা ভক্তদের বলিয়া দিলেন । 


৬২৪ প্রীশ্রীরামকৃঞ্চকথাম্বত। ৪র্থ ভাগ। 1 1885) 9186 0৫৮: 


[নরেন্দ,ডাক্তার সরকার প্রভৃতি সঙ্গে কীর্তনান্দে। ] 

ডাক্তার সরকার আসিয়াছেন। ডাক্তারকে দেখিয়া ঠাকুর 
সমাধিস্থ । কিঞ্চিৎ ভাব উপশমের পর ঠাকুর ভাবাবেশে বলিতে 
ছেন--“কারণানন্দের পর সচ্চি্দানন্দ ।- কারণের কারণ” 

ডক্তার বলিতেছেন, হা ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ । বেছু"শ হই' নাই। 

ডাক্তার বুঝিয়াছেন যে, ঠকুরের ঈশ্ববের আবেশ হইয়াছে ! তাই 
বলিতেছেন__“না, তুমি খুব হু"সে আছ 1” 

ঠাকুর সহাস্যে বলিতেছেন-_ 

গান । স্ুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয়কালী বলে,মন মাতালে 
মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে। গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি 
তায় মসল! দিয়ে ( মা) জ্ঞান শুডিতে চুয়ায় ভাটি, পান করে মোব 
মন মাতালে। মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা, প্রসাদ বলে 
এমন স্থুরা, খেলে চতুর্ধবর্গ মেলে। 

গান শুনিয়া ডাক্তার ভাবাঝিষ্টপ্রায় হইলেন। ঠাকুরেরও আবার 
ভাবাবেশ হইল। ভাবে ডাক্তারের কোলে চরণ বাড়াইয়! দিলেন । 
কিয়ৎক্ষণ পরে ভাব সম্ববণ হইল,_-তখন চরণ ুটাইয়া লইয়! 
ডাক্তারকে বলিতেছেন-_-“উহ ! তুমি কি কথাই বলেছ ! তারি কোলে 
বসে অছি, তাঁকে ব্যারামের কথা বোপবো না ত কাকে বোলব 1-_- 
ডাকতে হয় তাকেই ডাকবো 1” 

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরেব চক্ষু জলে ভাঙিয়া৷ গেল। 

আবার ভাবাবিষ্ট ।__ভাবে ডাক্তারকে বলিতেছেন __“তুমি খুব 
শুদ্ধ! তানাহলে পা রাখতে পারি না 1” আবার বলিতেছেন, 
“শীস্ত ওহি হ্যায় যো রামরস চাখে !” 

“বিষয় কি 1--ওতে আছে কি 1-_টাঁকা, করি" মান,শরীরের সুখ, 
সগতে আছে কি? রামকো যো চিনা নাই দিল চিনা 
হায় সো কেয়া রে। 

এত অস্থুখের উপর ঠাকুরের ভাবাবেশ হইতেছে দেখিয়া! ভক্তের 


কলিকাতা, শ্যামপুকুর। নরেন্দ্র, সবকাঁব প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । ৩২৫ 
চিন্তিত হইয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন,“ গানটি হলে আমি 
থাম্বো--“হরিরস মদিরা”। নরেন্দ্র কক্ষাস্তবে ছিলেন, তাঁকে 
ডাকান হইল। তিনি তাহার দেবছুল্লভ কে গান শুনাইতেছেন-_ 

গান- হরিরসমদির! পিয়ে মম মানস মাতো৷ রে। 

( একবার ) লুটায়ে অবনীতল হরি হরি বলি কাদে রে। 

গভীর নিনাদে হরিনামে গগন ছাও রে, 
নাচে। হরি ব'লে, ছু বাহু তুলে, হরিনাম বিলাও রে। 
হরিপ্রেমানন্দরসে অন্ুদিন ভাসে! রে) 
গাঁও হরিনাম হও পূর্ণকাম, নীচ বাসন! নাশে! রে ! 
শ্রীরামকৃষ্ণ । আর সেইটি ? “চিদানন্দসিম্ুনীরে ? 
নরেন্দ্র গাইতেছেন-__ 


চিদানন্দসিন্ুনীরে প্রেমানন্দের লহুরী, 
মহাঁভাব রসলীলা কি মাধুরী--মরি মরি। 
মহাযোগে সব একাকার হইল, দেশকাল ব্যবধান সব ঘুচিল রে, 
এখন আনন্দে মা তিয়া, দু'বাহু তুলিয়া, বল রে মন হরি হরি। 
গান- চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্যন নিরপ্তীন। 
ডাক্তার একাগ্রমনে শুনিতেছেন। গান সমাপ্ত হইলে বলিতেছেন, 
“চিদানন্ৰ সিদ্ধুনীরে, এটি বেশ !, ডাক্তারের আনন্দ দেখিয়া ঠাকুর 
বলিতেছনে--“ছেলে বলেছিল, “বাবা, একটু (মদ) চেখে দেখ, তাঁর পর 


আমায় ছাড়তে বল ত ছাড়া যাবে ।; বাবা খেয়ে বললে, “তুমি বাছ। ছাড় 
আপত্তি নাই,_-কিস্ত আমি ছাড়ছি না!” (ডাক্তার ও সকলের হাস্ত।) 


«সে দিন ম] দেখালে ছুটি লোককে । ইনি তার ভিতর একজন। 
খুব জ্ঞান হবে দেখলাম,-_কিন্তু শুক্ষ। (ডাক্তারকে, সহাস্তে) কিন্তু তুমি 
রোসবে 1” [ডাক্তার চুপ করিয়া আছেন। 


প্রীপ্রীরামকৃষ্ষকথামৃত, চতুর্থভাগ, ভ্রিংশংখণ্ডে মিশ্রাদি ভক্তসঙ্গে 
আনন্দ ও যীশুর আবেশ-কথা সমাপ্ত । 


শ্রীগ্রীরামকৃষ্ণচকথামৃত | [18895)9310. 1)90911)01, 
৪র্থ ভাগ-_একত্রিংশৎ খণ্ড । 


কাশীপুর উদ্যানে নরেক্রাদি ভক্তসঙ্গে । 


প্রথম পরিচ্ছেদ | 


কপাসিন্ধু প্রীরামকৃষ্ণ | স্বাষ্টার, নিরঞ্জন, ভবনাথ। 


শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কাশীপুরে বাস করিতেছেন। এতো! অস্ুখ__ 
কিন্তু এক চিন্তা_-কিসে ভক্তদের মঙ্গল হয়। নিশিদিন কোন না 
কোন ভক্তের বিষয় চিন্তা করিতেছেন । 

শুক্রবার ১১ই ডিসেম্বর, ২৭এ অগ্রহায়ণ, শুরু পঞ্চমীতে শ্যাম 


পুকুর হইতে ঠাকুর কাশীপুরের বাগানে আইসেন । আজ বারো দিন 
ছোকরা ভক্তের ক্রমে কাশীপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন-- 
ঠাকুরের সেবার জন্য । এখনও বাটী অনেকে যাতায়াত করেন। গৃহী 
ভক্তেরা প্রায় প্রত্যহ দেখিয়া যান-_-মধ্যে মধ্যে রাত্রেও থাকেন । 


ভক্তের। প্রায় সকলেই জুটিয়াছেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভক্ত 
সমাগম হইতেছে । শেষের ভক্তেরা সকলেই আসিয়। পড়িয়াছেন। 
১৮৮৪ গ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষী শশী ও শরৎ ঠাকুরকে দর্শন করেন; 
কলেজের পরীক্ষাদ্দির পর ১৮৮৫র মঝামাঝি হইতে তাহারা সর্বদা 
যাতায়াত করেন। ১৮৮৪ খুষ্টাবখের সেপ্টেম্বর মাসে ষ্টার থিয়েটাবে 
শ্রীযুক্ত গিরিশ ( ঘোষ ) ঠাকুরকে দর্শন করেন! তিন মাস পরে 
অর্থাৎ ডিসেম্বরের প্রারস্ত হইতে তিনি সর্বদা যাতায়াত করেন । ১৮৮৪, 
ডিসেম্বরের শেষে শারদ] ঠাকুবকে দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে দর্শন করেন। 
সুবোধ ও ক্ষীরোদ ১৮৮৫র আগষ্ট মাসে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। 

আজ সকালে প্রেমের ছড়াছড়ি । নিরঞ্জনকে বলছেন, "তুই আমার 
বাপ, তের কোলে বসব।” কালীপদর বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, 
চৈতন্য হও! আর চিবুক ধরিয়। তাহাকে আদর করিতেছেন; 
আর বলিতেছেন, “যে আত্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে বা সন্ধ্যা আহিক 
করেছে, তার এখানে আসতেই হবে। আজ সকালে ছুইটি ভক্ত 


কানীপুর। ভক্তসঙ্গে। অসুখের গুহা উদ্দেশ্য । ৩২৭ 
| স্ত্রীলোকের উপরও কৃপা! করিয়াছেন। সমাধিস্থ হইয়া তাহাদের বক্ষে- 
চরণ ঘ্বার1 স্পর্শ করিয়াছেন । তাহার। অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগি- 
লেন; একজন কাদিতে কাদিতে বলিলেন, *আপনার এত দয়! !, 
প্রেমের ছড়াছড়ি ! সি'তির গোপালকে কৃপা করিবেন বলিয়া 
বলিতেছেন, “গোপালকে ডেকে আঁন্‌।, 
আজ বুধবার, ৯ই পৌষ ; অগ্রহায়ণের কৃষ্ণ দ্বিতীয়া, ২৩ ডিসেম্বর 
১৮৮৫ । সন্ধ্যা হইয়াছে । ঠাকুর জগম্মাতার চিন্তা করিতেছেন। 
কিয়তক্ষণ পরে ঠাকুর অতি মৃদুন্বরে ছু একটি ভক্তের সহিত কথা 
কহিতেছেন। ঘরে কালী, চুণীলাল, মাগার, নবগোপাল, শশী, 
নিরপ্তন প্রভৃতি ভক্তের আছেন। 
ক্রীবামকৃষ্ণ । একটি ট্রল কিনে আনবে-_এখানকার জন্য । কত 
নেবে ? মাষ্টার । আজ্ঞা, ছু তিন টাকার মধ্যে । 
শ্রীরামকুঞ্ণ । জলপিড়ি যদি বারে! আন, ওর দাম অত হবে কেন? 


মাঞ্টার। বেশী হবে না,_-ওরই মধ্যে হয়ে যাবে ! 
শ্রীরামকৃষ্ণ । আচ্ছা, কাল আবার বৃহস্পতিবারের 
বারবেলা, তুমি তিনটের আগে আস্তে পারবে না! 
মাষ্টার। যে আজ্ঞ।' আসন। 
[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার ? অন্থখের গুহা উদ্দেন্ঠ | ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । আচ্ছা, এ অস্ুুখট। কদ্দিনে সারবে ? 
মাষ্টার। একটু বেশী হয়েছে__দিন নেবে। 


গ্রীরামকৃষ্চ। কত দিন? মাষ্টার । পাঁচ ছ মাস হতে পারে। 

এই কথায় ঠাকুর বালকের ন্যায় অধৈর্ধ্য হইলেন। আর বলিতে- 
ছেন--“বল কি ?” মাষ্টার । আজ্ঞা,সব সার্তে। 

প্রীরামকৃষ্ণ। তাই বল।-_আচ্ছা, এত ঈর্বরীয় রূপ দর্শন, ভাব, 
সমাধি |--তবে এমন ব্যাম কেন? 

মাষ্টার । আজ্ঞা, খুব কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু উদ্দেশ্ট আছে। 

- শ্রীরামকৃষ্ণ । কি উদ্দেশ্য ? 


মাষ্টার । আপনার 'অবস্থ। পরিবর্তন হবে। গর দিকে 


৩২৮ শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ কথাম্থত। ৪র্থ ভাগ [1888, 93৫ 799০, 


ঝেশক হচ্ছে 1--বিষ্ভার আমি” পর্যন্ত থাকছে ন|। 

শ্রীবামকৃষ্ণ । হা, লোকশিক্ষা বন্ধ হচ্ছে-_ আর বলতে পারি না। 
সব রামময় দেখছি !-এক একবার মনে হয় কাকে 
আর বল্ব ! দ্যাখো না,_-এই বাড়ী ভাড়া হয়েছে বলে, কত রকম 
ভক্ত আস্ছে। ৃ 

“কৃষ্ণ প্রসন্ন সেন বা শশধরের মত সাইন্‌ বোর্ড ত হবে না, 
অমুক সময় লেক্চার হইবে! (€ ঠাকুরের ও মাষ্টারের হাস্ত।) 

মাষ্টাব। আব একটী উদ্দেগ্ত,। লোক বাছা । পাঁচ বছবে 
তপস্ত। করে যা না হতো, এই কয় দিনে ভক্তদের তা হয়েছে । সাধন! 

প্রেম) ভক্তি । 

প্রীবামকৃষ্ণ । হা, তা হলো বটে, । এই নিরঞ্জন বাড়ী গিছলে। ৷ 
(নিরঞ্রনেব প্রতি) তুই বল্‌ দেখি কি রকম বোধ হয়। 

নিবঞ্জন। আদ্দে, আগে ভালবাসা ছিল বটে, _-কিস্ত এখম ছেড়ে 
থাকতে পারবার যে! নাই ! 

মাষ্টার। আমি একদিন দেখেছিলাম, এরা কত বড় লোক ! 

শ্রীবামকৃ্চ । কোথায় ? মাষ্টার । আজ্ঞা, এক পাশে 
দাড়িয়ে শ্তামপুকুবের বাড়ীতে দেখেছিলাম । বোধ হলো, এর! এক 
এক জন কত বিদ্ধ বাধা ঠেলে ওখানে এসে বসে রয়েছে--সেবার জন্য 
[ সমাধিমন্দিরে ৷ আশ্বর্ধ্য অবস্থা । নিরাকার । অন্তরঙ্গ নির্ববাচন। ] 

এই কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। কিয়ৎক্ষণ 
নিস্তব হইয়! রহিলেন। সমাধিস্থ । 

ভাবের উপশম হইলে মাষ্টারকে 'বলিতেছেন--“দ্েখলাম, 
সাকার থেকে সব নিরাকারে যাচ্ছে! আর আর কথা 
বল্তে ইচ্ছা যাচ্ছে কিন্তু পারছি না। 

আচ্ছা, এ নিরাকারে ঝেশক ওট! কেবল লয় হবার জন্য ; না? 

মাষ্টার (অবাক হইয়া) । আজ্ঞ!, তাই হবে ! 

প্রীরামকৃ্ণ।, এখনও দেখছি নিরাকার অথগুসচ্চিদা- 
নন্দ এই রকম করে রয়েছে! * * * কিন্তু চাপলাম খুব কষ্টে । 


কাশীপুর। শ্রীরামকৃষ্ণ কে? মণির কাছে মুক্তক্। ৩২৯ 


“লোক বাছ। যা বল্ছ তা ঠিক। এই অস্থুখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ 
কে বহিরঙ্গ, বোঝা যাচ্ছে। যার! সংসার ছেড়ে এখানে 
আছে, তারা অন্তরঙ্গ । আর যারা একবার এসে “কেমন 
আছেন মশাই, জিজ্ঞসা করে, তারা বহিরজ | 

“ভবনাথকে দেখলে না? শ্যামপুকুরে বরটী সেজে এলো? । 
জিজ্ঞাস।৷ করলে “কেমন আছেন” তারপর আর দেখা নাই! নরেন্দ্র 
খাতিরে & রকম তাকে করি, কিন্তু মন নাই। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


[শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত ! শ্রীরামকৃষ্ণ কে? মুক্তক ] 
আহুস্বাম্‌ খষয়; সবেব দেবধিনণরদস্তথা 
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ধৈন ত্রবীষি মে ॥ 


প্রীরামকুঞ্চ ( মণির প্রতি )। তিনি ভক্তের জন্য দেহ ধারণ করে 
যখন আসেন, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাও আসে । কেউ অন্তরঙ্গ, 
কেউ বহিরঙ্গ । কেউ রসদ্দার। 

“দশ এগারো বছরের সময় দেশে বিশালক্ষী দেখতে গিয়ে মাঠে 
অবস্থা! হয়। কি দেখলাম !--একেবারে বাহাশুন্য ! 

“যখন বাইশ তেইশ বছর বয়স* কালীঘরে ( দক্ষিণেখরে ) বলে, 
তুই কি অক্ষর হতে চাস?'-_মক্ষর মানে জানি না! জিজ্ঞাস! 
কর্লাম-_হুলধারী বললে 'ক্ষর মানে জীন, অক্ষর পরমাস্মাঃ। 

দ্যখন আরতি হোতো» কুগীর উপর থেকে চীৎকার করতাম, 
“ওরে কে কোথায় ভক্ত আছিম আয় ! এহিক লোকদের সঙ্গে আমার 
প্রাণ যায় !, ইংলিশম্যান্কে (ইংরাঁজী-পড়া লোককে ) বল্লাম। 
তারা বলে) “ও সব মনের ভুল !? তখন 'তাই হবে? বলে শান্ত হলাম । 
কিন্তু এখন ত সেই সব মিলছে !-_-সঘ ভক্ত এসে জুটছে | 

“আবার দেখালে পাঁচজন সেবায়েত । প্রথম, সেজে। বাবু মথ.র) 


চক পোপ | পপ” পপ সপ 








»* যখন ২২২৩ বয়দ, অথাৎ ১৮৫৮1৫৯ খু, তখন প্রথম এই অবস্ু! । 
২১ক 


৩৩০ ্রীন্্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৪র্থ ভাগ। [1888, 93: 196০, 


বাবু) তারপর শ্ভু মল্লিক,_তাকে আগে কখন দেখি 
নাই। ভাবে দেখ লাম,__গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় তাজ। যখন 
অনেক দিন পরে শল্ভুকে দেখ লাম, তখন মনে পড় ল,_-একেই আগে 
ভাবাবস্থায় দেখেছি! আর তিনজন সেবায়েত এখনও ঠিক হয় নাই। 
কিন্ত সব গৌরবরণ। সুরেন্দ্র অনেকটা রসদ্দার বলে বোধ হয়। 

«এই অবস্থ।' যখন হলো ঠিক আমার মত একজন এসে ঈড়। 
পিঙ্গলা, স্ুযুন্সা নাড়ী সব ঝেড়ে দিয়ে গেল ! ষড়চক্রের এক একটি 
পদ্মে জিহবা দিয়ে রমণ কবে, আব অধোযুখ পদ্ম উর্দমুখ হয়ে উঠে। 
শেষে সহস্রার পল্প প্রক্ষ,টিত হয়ে গেল। 

“যখন যেরপ লোক আ সবে, আগে দেখিয়ে দিতে] ! এই চক্ষে 
ভাবে নয়-দেখলাম, চৈতন্যদেবের সঙ্কীর্তন বটতল! 
থেকে বকুলতলার দিকে যাচ্চে । তাতে বলরামকে দেখলাম, 
আর যেন তোমায় দেখলাম। চুণীকে আব তোমাকে আনা 
গোনায় উদ্দীপন হয়েছে। শশী আব শরৎকে 
দেখেছিলাম, খষি কৃষ্ণের (0711185%) দলে ছিল। 

«“বটতলায় একটি ছেলে দেখেছিলাম । হৃদে বল্লে, তবে তোমার 
একটি ছেলে হবে। আমি বল্লাম, “আমার যে মাতৃযোনি ! আমার 
ছেলে কেমন করে হবে ? সেই ছেলে 

“বল্লাম, মা এ রকম অবস্থা যদি করলে, তা হলে একজন বড় 
মানুষ জুটিয়ে দাও। তাই সেজে বাবু চৌদ্দ বছর* ধরে সেবা 
কল্ে। সেকত কি!--আলাদ! ভ'ড়ার করে দিলে__সাধু-সেবার 
জন্য--গাড়ী, পান্ধী যাকে যাকে যা দিতে বলেছি, তাকে তা দেওয়। 
বামনী খতাতো-_প্রতাপরুদ্্র। 

“বিজয় এইরূপ (অর্থাৎ ঠাকুরের মুত্তি) দর্শন করেছে। 
একি বলো দেখি? বলে, তোমায় যেমন ছেশয়া, এরূপ ছুয়েছি। 

“নোটে (লাটু) খতালে একত্রিশ জন ভক্ত | কৈ তেমন বেশী 
মথুরের চৌদ্দ বৎসর সেবা। ১৮৫৮ হইতে ১৮৯১ খুঃ। মথ,রের মৃত্যু ১ল! 
আবন ১২৭৮) 1477-1811- 


কাশীপুর। নরেন্্রাদি ভক্তসঙ্গে । ৬০১ 


কৈ !--তবে কেদার আর বিজয় কতকগুলো কচ্ছে ! 

“ভাবে দেখালে শেষে পায়স খেয়ে থাকতে হবে ! 

“এ অসুখে পরিবার (ভক্তদের শ্রীশ্রী ম1) পায়স খাইয়ে দিচ্ছিল, 
তখন কাদলাম এই বলে, এই কি পায়েল খাওয়া । এই, কষ্টে !” 
জীত্রীরামকৃ্ণকথামৃত, চভূর্থভাগ, একব্রিংশংখণ্ডে ুক্তকণ্ে কথা সমাপ্ত । 





চতুর্থ ভাগ-_ছ্বাত্রিংশৎ খণ্ড। 


০ 2%: ০ ০ মস এক 


কাশীপুর উদ্যানে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে । 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


নরেন্দ্রকে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয় উপদেশ । 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে হলঘরে ভক্তসঙ্গে অবস্থান 
করিতেছেন। রাত্রি প্রায় আটটা । ঘরে নরেন্দ্র, শশী, মাষ্টার 'বুড়ো- 
গোপাল, শরৎ। আজ বৃহস্পিতিবার,_-২৮শে ফাল্তুন, ১২৯২ সাল; 
ফাল্গুন মাসের শুক্লা ষষ্টী তিথি ; ১১ই মার্চ” ১৮৮৬ খুঃ। 

ঠাকুর অনুস্থ-_ একটু শুইয়া আছেন। ভক্তের! কাছে বসিয়া। শরৎ 
দাড়াইয়া পাখা করিতেছেন ৷ ঠাকুর অসুখের কথ! বলিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । ভোলানাথের কাছে গেলে তেল দেবে। আর সে বলে 

দেবে, কি রকম করে লাগাতে হবে। 

বুড়াগোপাল॥ তা হলে কাল সকালে আমরা গিয়ে আনবো । 

মাষ্টার। আজ কেউ গেলে বলে দিতে পারে। 

শশী। আমি যেতে পারি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (শরংকে দেখাইয়। )। ও যেতে পারে। 

শরৎ কিয়ৎক্ষণ পরে দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে মুহুরী শ্রীযুক্ত ভেলান্াথ 
মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে তেল আনিতে যাত্রা করিলেন। 

ঠাকুর শুইয়া আছেন। ভক্তের! নিঃশবে' বসিয়া আছেন ! ঠাকুর 
হঠাৎ উঠিয়। বসিলেন। নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কথ! কহিতেছেন। 


৩৬২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত | ৪র্থ ভাগ । [1880. 116 19101), 


গ্রীরামকৃষ্জ (নরেন্দ্রের প্রতি )। বর্গ অলেপ। তিন গুণ 
তাতে আছে, কিন্ত তিনি নিলিপ্ত। 

*যেমন বাযুতে সুগন্ধ ছুর্গন্ধ হুই-ই পাওয়া যায়, কিন্তু বায়ু নিলিপ্ত। 

“কাশীতে শঙ্করাচার্ধ্য পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন ! চগ্ডাল মাংসের ভার 
নিয়ে যাচ্ছিল--হঠাৎ ছু'য়ে ফেল্লে। শঙ্কর বল্লেন ছুয়ে ফেললি! 
চণ্ডাল বল্লে,_-ঠাকুর তুমিও আমায় ছেশও নাই ! আমিও তোমায় 
ছু'ই নাই! আত্ম! নিলিপ্ত। তুমি সেই শুদ্ধ আত্ম । 

“ব্রহ্ম আর মায়া । জ্ঞানী মায়া ফেলে দেয়। 

“মায়া আবরণম্বরূপ। এই দেখ এই গাম্ছ! আড়াল করলা'ম-- 
আর প্রদীপের আলো দেখ। যাচ্ছে না। 

ঠাকুর গামছাটী আপনাব ও ভক্তদের মাঝখানে ধরিলেন। বলিতে- 
ছেন,--“এই দেখ, আমার মুখ আর দেখা যাচ্ছে না। 

“রামপ্রসাদ যেমন বলেছে--মশারি তুলিয়া দেখ-_ 

“ভক্ত কিন্তু মায়া ছেড়ে দেয় না। মহামায়ার পুজা করে। 
শরণাগত হয়ে বলে, “মা” পথ ছেড়ে দাও! তুমি পথ ছেড়ে দিলে 
তবে ব্রন্মজ্ঞান হবে ।” জাগ্রত, ব্বপ্ন নুধুপ্তি এই তিন অবস্থাই 
জ্ঞানীর] উড়িয়ে দেয়! ভক্তের এ সব অবস্থাই লয়--যতক্ষণ আমি 
আছে, ততক্ষণ সবই আছে । 

“যতক্ষণ আমি আছে, ততক্ষণ গ্ভাখে যে, তিনিই মায়া, জীবজগৎ, 
চতুবিবংশতি তত্ব, সব হয়েছেন ! [ নরেক্দ্র প্রভৃতি চুপ করিয়া আছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ । মায়াবাদ শুকৃনো। কি বল্লাম বল দেখি। 

নরেক্ম। শুকনো । 
ঠাকুর নরন্দ্রের হাত মুখ স্পর্শ কবিতে লাগিলেন। আবার কথা 
কহিতেছেন--“এ সব ( নরেন্দ্র সব ) ভক্তের লক্ষণ। জ্ঞানীর 
সে আলাদা লক্ষণ,-স্মুখ চেহার] শুকনো হয়। 

জ্ঞানী জ্ঞানলাভ কর্বার পরও বিদ্ভামায় নিয়ে থাকতে পারে-_ 
ভক্তি, দা, বৈরাগ্য--এই “পব নিয়ে থাকতে পারে। এর ছুটি 
উদ্দেশ্য । প্রথম। লোকশিক্ষা হয়, তার পর রসাম্বাদনের জন্ত। 


কাশীপুর। নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে । ৩৩৩ 


-জ্ঞানী যদি সমাধিস্থ হয়ে চুপ করে থাকে, ত। হলে লোক শিক্ষা 
হয় না। তাই শঙ্করাচার্ধা, বিগ্ভার আমি' রেখেছিলেন । 

“আর ঈশ্বরের আনন্দ ভোগ কর্বার জন্য--সম্তোগ কর্বার 
জন্য-_ভক্তির শক্ত নিয়ে থাকে । 

«এই €িগ্ভার আমি, ভক্তের আমি”-_-এতে দোষ নাই। বিজ্ঞাৎ 
আমি'তে দোষ হয়। তাকে দর্শন করবার পর বালকের স্বভাব হয়। 
“বালকের আমি'তে কোন দোষ নাই। যেমন আশির মুখ-_লোককে 
গালাগাল দেয় না। পোড়া দড়ি দেখতেই দড়ির আকার, ফু"দিলে 
উড়ে যায়। জ্ঞানাগ্নিতে অহঙ্কার পুড়ে গেছে। এখন আর কারও 
অনিষ্ট করে না। নামমাত্র “আমি” । 

“নিত্যেতে পৌছে আবার লীলায় থাকা! যেমন ওপাবে গিয়ে আবার 
এপারে আসা । লোকশিক্ষা আর বিলাসের জন্য “- আমাদের জন্ত। 
ঠাকুর অতি মৃদুম্বরে কথ। কহিতেছেন। একটু চুপ করিলেন। 
আবার ভক্তদের বলিতেছেন--“শরীরের এই রোগ-_কিন্তু অধিদ্া- 
মায়া রাখে না! এই গ্ভাখো, রামলাল, কি বাড়ী, কি পারি- 
বার, আমার মন্‌ নাই!_কে না পূর্ণ কায়েত, 
তার জন্য ভাবছি ।-ওদের জন্য ত ভাবন! হয় না! 
“তিনিই বিগ্ামায়া রেখে দিয়েছেন লোকের জন্য- ভক্তের জন্ত | 

“কিস্ত বিষ্ঠমায়া থাকলে আবার মাস্তে হবে। অবতারাদি 
বিষ্ভামায়। রাখে ! একটু বাসনা থাকলেই আস্তে হয়--ফিরে ফিরে 
আসতে হয়। সব বাসন গেলে মুক্তি। ভক্তের! কিন্তু মুক্তি চাঁয় না। 

প্যদি কাশীতে কারু দেহত্যাগ হয়, তা হলে মুক্তি হয়--আর 
আস্তে হয় না। জ্ঞানীদের মুক্তি। 

নরেন্্র। সে দিন মহিম চক্রবন্ভীর রাড়ীতে আমরা গিছলাম। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহান্তে )। তার পর? 

নরেক্্স। ওর মত এমন শুষ্ক জ্ঞানী দেখি নাই ! 

প্রীরামকৃষ্ণ সেহান্তে )। কি হয়েছিল? 

মরেন্দ্র। আমাদের গান গাইতে বল্লে। গঙ্গাধর গাইলে-- 


৬৩৪ প্রীগ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। ৪থ ভাগ । [1880,176) 70]. 


গাঁন ।--শ্যামনামে প্রাণ পেয়ে ইতি উতি চায়, 
সম্মুখে তমালবৃক্ষ দেখিবারে পায় ! 
«গনি শুনে বল্লে-ও সব গান কেন ? প্রেম ট্রেম ভাল লাগে না ! 
তা ছাড়া, মাগ ছেলে নিয়ে থাকি; এ সব গান এখানে কেন? 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি )। ভয় দেখেছ। 
চতুর্থভাগ, দ্ধাত্রিংশৎখণ্ডে, নবেন্দ্রের শিক্ষাকথ। সমাপ্ত । 


৪র্থ ভগ- ত্রয়ত্রিংশৎ খণ্ড । 
স্পও 22 ৩ 
প্রথম গরিচ্ছেদ । 
[ কাশীপুর উদ্ভানে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে। ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুব বাগানে ভক্তসঙ্গে বাস করিতেছেন। শরীর 
খুব অনুস্থ- কিন্তু ভক্তদের মঙ্গলের জন্য সর্বদাই ব্যকুল। আমি 
শনিবার, ৫ই বৈশাখ, চেত্র শুর্ল। চতুদ্দশী। পুর্নিমাও পড়িয়াছে। 

কয়দিন ধরিয়া প্রায় প্রত্যহ নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন-__ 
পঞ্চবটীতে ঈশ্বর-চিন্তা করেন--+সাধনা! করেন। আজ সন্ধ্যার সময় 
ফিরিলেন। সঙ্গে শ্রীযুক্ত তারক ও কালী । 

রাত আটট। হইয়াছে । জ্যোতন্গ। ও দক্ষিণে হাওয়। বাগানটীকে 
সুন্দর করিয়াছে । ভক্তরা অনেকে নিচের ঘরে ধ্যান করিতেছেন । 
নরেন্দ্র মণিকে বলিতেছেন_-এরা ছ|ড়াচ্ছে ( অর্থাৎ ধ্যান করিতে 
করিতে উপাধি বর্জন করিতেছে )। | 

কিয়ৎক্ষণ পরে মণি উপরের হলঘরে ঠাকুরের কাছে বসিয়। 
আছেন। ঠাকুর তাহান্ক ভাবব ও গামছ। পরিফাঁর করিয়া আনিতে 
আজ্ঞা করিলেন। তিনি পশ্চিমের পুক্ষরিণীর ঘাট হইতে চাদের 
আলোতে এগুলি ধুইয়া আনিলেন। 

পরদিন সকালে ঠাকুর মণিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি গঙ্গা- 
স্নানের পর ঠাকুরকে দর্শন করিয়। হলঘরের ছাদে গিয়াছিলেন। 

পরিবার পুভ্রশোকে ক্ষিপুপ্রায় হইয়াছেন। ঠাকুর তাহাকে বাগানে 


কাশীপুর। নরেন্দ্র লাটু শশী প্রভৃতি. ভক্তসঙ্গে । ৩৩৫ 


আসিবার কথা, ও এখানে আসিয়া প্রসাদ পাইতে, বলিলেন। 

ঠাকুর ইসারা করিয়া বলিতেছেন-_-“এখানে আস্তে বলবে ;_- 
ছদিন থাকৃবে কোলের ছেলেটাকে যেন নিয়ে আসে৭-_-আর 
এখানে এসে খাবে ।৮ 

মণি। যে আজ্ঞা । খুব ঈশ্বরে ভক্তি হয়, তা হলে বেশ হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ইসারা করিয়া বলিেছেন__“উহুঃ--(শো'ক ) ঠেলে 
দেয় (ভক্তিকে)। আর এত বড় ছেলে !' 

“কঝ্ককিশোরের ভবনাথের মত ছুই ছেলে। ছুটে 
আড়াইটে পাশ! মারা গেল। অতে। বড় জ্ঞানী |- প্রথম প্রথম 
সামলাতে পারলে না। আমায় ভাগ্যিস ঈশ্বর দেন নি! 

“অর্জন অত বড় জ্রানী। সঙ্গে কৃষ্ণ । তবু অভিমন্ত্যুর শোকে 
একেবারে অধীর ! কিশোরী আসে না কেন? 

একজন ভক্ত। সে রোজ গঙ্গাস'নে যায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । এখাঁসে আসে প| কেন? 

তক্ত। আজ্ঞে মাস্তে বল্বো। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (লাটর প্রতি )। হরিশ আসে না কেন? 
[মেয়েদের লঙ্জাই ভূষণ । পুর্বকথা-_মাষ্টারের বাড়ীতে শুভাগমন |] 

মাষ্টারের বাটার নয় দশ বছরের ছুটী মেয়ে ঠাকুরের কাছে 
কাশীপুর বাগানে আসিয়া! “ছ্র্গানাম জপ সদা, মজলো আমার মন 
ভরমরা” ইত্যাদি গান শুনাইতেছিল। ঠাকুর যখন মাষ্টারের শ্যাম- 
পুকুরের তেলিপাড়ার বাটাতে শুভাগমন করেন (২০ অক্টোবর ১৮৮৪ ) 
'১৫ই কাণ্তিক বৃহস্পতিবার উত্থান একাদশীর দিন), তখন এই ছুটা 
মেয়ে ঠাকুরকে গান শুনাইয়াছিল। ঠাকুর গান শুনিয়া অতিশয় সন্তষ্ 
হইয়াছিলেন। যখন ঠাকুরের কাছে কাশীপুর বাগানে আজ তাহার! 
উপরে গান গাহিতেছিল, ভক্তের! নীচে হইতে শুনিয়াছিলেন। তাহারা 
আবার তাহাদের নীচে ডাকাইয়। গান শুনিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )। তোমার মেয়েদের আর গান 
শিখিও না । আপনা আপনি গায় সে এক। যার তার কাছে গাইলে 


৩৩৬ শ্ত্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামূত। ৪র্থ ভাগ । [1888,1760 4০01: 


লঙ্্া ভেঙ্গে যাবে লজ্জ! মেয়েদের বড় রকার। 

[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মপৃজ1। ভক্তদের প্রসাদ প্রদান । ] 

ঠাকুরেব সম্মুখে পুষ্পপাত্রে ফুল চন্দন আনিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
ঠাকুর শয্যায় বসিয়া আছেন ৷ ফুল চন্দন দিয়া আপনাকেই পুজা 
করিতেছেন। সচন্দন পুষ্প কখনও মস্তকে, কখনও কে, কখন 
হৃদয়ে কখনও নাভিদেশে, ধারণ করিতেছেন। 

মনোমোহন কোন্ঈগর হইতে আসিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম 
করিয়া উপবিষ্ট হইলেন । ঠাকুৰ আপনাকে এখনও পুজা করিতেছেন। 
নিজের গলায় পুষ্পমালা দিলেন । 

কিয়ৎক্গণ পরে যেন প্রসন্ন হইয়া মনোমোহনকে নিম্মাল্য প্রদান 
করিলেন । মণিকে একটি চম্পক দিলেন । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 


বুদ্ধদেব কি ঈশ্ববের অস্তিত্ব মানিতেন? নরেন্দ্রকে শিক্ষা । 

বেলা নয়টা হইয়াছে ; ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথ! কহিতেছেন ; 
ঘরে শশীও আছেন । 
শ্রীবামকৃষ্চ (মাষ্টারের প্রতি )। নরেক্দর আর শশী [ক 
বলছিল-_কি বিচার করছিল ? 

মাষ্টার ( শশীব প্রতি )। কি কথ হচ্ছিল গা ? 

শশী) নিরগ্রন বুঝি বলেছে? 

প্রীরামকৃ্ণচ । “ঈশ্বর নাস্তি অস্তি, এই সব কি কথা হচ্ছিল? 

শশী (সহান্তে )! (নরেন্দ্রকে ) ডাকব? 

শ্রীরামকৃষ্চ। ডাক [নরেন্দ্র আসিয়। উপবেশন করিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি )। কিছু জিজ্ঞাসা কর। কি কথা 
হচ্ছিল, বল্‌। নরেন্দ্র । পেট গরম হয়েছে। ও আর কি বোলবো। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ।__সেরে যাবে। 

মাষ্টার (সহান্তে ) বুদ্ধ অবস্থা কি রকম? 

নরেন্দ্র! ' আমার কি হয়েছে, তাই বলবো। 


কাশীপুর। নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে । ৩৩৭ 


মাষ্টীর। ঈশ্বর আছেন-_তিনি কি বলেন? 

নরেন্দ্র । ঈশ্বর আছেন কি করে বল্ছেন? তুমিই জগৎ স্থৃষ্টি 
ক'রছে। । 79911197 কি বলেছেন, জানে। ত? 

মাষ্টার | ই) তিনি বলেছেন বটে-[1917 0989 19 1)91011011-- 
(10110 9318001)00 01 9:60094 00]9065 091091708 51901 00011 
[610916100. )-_-'যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের কাজ চলেছে, ততক্ষণই জগত!” 

 পূর্ববকথা__তোতাপুরীর ঠাকুরকে উপদেশ-__“মনেই জগত । ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ । ন্যাংটা বলতো, “মনেই জগত, আবার মনেতেই 
লয় হয়।' 

“কিন্ত যতক্ষণ আমি আছে, ততক্ষণ সেব্য সেবকই ভাল । 

নরেন্দ্র ( মাষ্টারের প্রতি )। বিচার যদি কর, তা হলে ঈশ্বর 
আছেন, কেমন করে বলবে £ আর বিশ্বাসের উপর যদি মাও, তা হলে 
সেব্য-সেবকু মানতেই হবে । তা যদি মানো_-আর মানতেই হবে-_ 
তা হলৈ দয়াময়ও বলতে হবে। 

“তুমি কেবল ছুঃখটাই মনে করে রেখেছো। তিনি যে এত স্তখ 
দিয়েছেন, ত1 ভূলে যাও কেন? তার কত কৃপা! তিনটি বড় বড় 
জিনিষ আমাদের দিয়েছেন__মানুষজন্ম, ঈশ্বরকে জানবার ব্যাকুলতা, 
আর মহাপুরুষের সঙ্গ দিয়েছেন ।” মনুষ্যত্ব, মুযুক্ষুত্বং মহাপুরুষ- 
সৎশ্রয়ত।, [ সকলে চুপ করিয়া আছেন। 

আ্ীরামকৃঞ্ণ ( নরেন্দ্রের প্রতি )। আমার কিন্তু বেশ বোধ হয়, 
ভিতরে একটী আছে। 

রাজেন্দ্রলাল দত্ত আসিয়া বসিলেন। হোমিওপ্যাথিক মতে 
ঠাকুরের চিকিৎস! করিতেছেন । ওষধাদির কথা হইয়। গেলে, ঠাকুর 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়। মনোমোহনকে দেখাইতেছেন। 

ডাক্তার রাজেন্দ। উনি আমার মামাত ভায়ের ছেলে । 

নরেন্দ্র নীচে আসিয়াছেন। আপন! আপনি গান গাইতেছেন। 

গান__“সব ছুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে ; মোহিলে প্রাণ। অপ্ত 
লোক ভুলে শোক তোমারে পাইয়ে কোথা আমি অতি দীন হীন ।, 

নরেন্দ্রের একটু পেটের অন্ুখ করিয়াছে । মাষ্টারকে বলিতেছেন--" 
প্রেম ভক্তির পথে থাকলে দেহে মন আসে । তা না হ'লে আমি কে? 
মানুষও নই-_দেবতাও নই--_আমার স্থখও নাই, ছুঃখও নাই।, 

[ ঠাকুরের আত্মপুজ। ৷ স্থরেন্দ্রকে প্রসাদ | স্ুরেন্দ্রের সেবা | ] 

রাত্রি নয়টা! হইল। নরেন্দ্র প্রস্ততি ভক্তেরা' ঠাকুরের কাছে 


৮৬ 
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পুষ্পমাল] আগিয়! নিবেদন করিয়াছেন ! ঘরে বাবুরাম, হরেন্দ্র, লাটু 
মাগার প্রভৃতি আছেন। 

ঠাকুর স্থুরেন্দ্রের মালা নিজে গলায় ধারণ করিয়াছেন, সকলেই 
চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। যিনি অন্তরে আছেন, ঠাকুর তাহারই 
বুঝি পুজা করিতেছেন। 

হঠাঁত স্থুরেন্্রকে ইঙ্গিত করিয়৷ ডাঁকিতেছেন। স্থুরেন্দ্র শয্যার 
কাছে আসিলে প্রসাদী মাল! ( যে মাল! নিজে পরিয়াছিলেন ) লইয়! 
নিজে তাহার গলায় পবাঁইয়া দিলেন ! 

স্থরেন্্র মালা পাইয়া প্রণাম করিলেন । ঠাকুর আবার তাহাকে 
ইঙ্গিত করিয়া পায়ে হাত বুলাইয়! দিতে বলিতেছেন । স্তুরেন্দ্র কিয়ৎ- 
ক্ষণ ঠাকুরের পদসেব! করিলেন। 


[ কাশীপুব উদ্ভানে ভক্তগণের সক্কীর্ত্ন | ] 


ঠাকুর যে ঘবে আছেন, তাহার পশ্চিম দিকে একট্টী পুক্ররিণী 
আছে। এই পুক্করিণীর ঘাটের চাতালে কয়েকটী ভক্ত খোল করতাল 
লইয়া গান গাইতেছেন। ঠাকুর লাটকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন 
_-তোমর1 একটু হরিনাম কব।” ী 

মাগীর, বারুরাম প্রভৃতি এখনও ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। 
তাহারা শুনিতেছেন, ভক্তের! গাহিতেছেন। 


হরি বোলে আমার গৌর নাচে। 

ঠাকুর গান শুনিতে শুনিতে বাবুরাম, মাষ্টার প্রভৃতিকে ইঙ্গিত 
করিয়। বলিতেছেন--“তোমর1 নীচে যাও । ওদের সঙ্গে গান কব,__ 
আর নাচ.বে।” তাহার! শীচে আসিয়। কীর্তনে যোগদান করিলেন। 

কিয়ত্ক্ষণ পরে ঠাকুর আবার লোক পাঠাইয়াছেন। বলেছেন, 
এই আখরগুলি দেবে--“গৌর নাচতেও জানে রে! গৌরের ভাবের 
বালাই যাই রে! গৌর আমার নাচে ছুই বাহু তুলে! 

কীর্তন সমাপ্ত হইল। ন্থরেন্দ্র ভাবাঝিষ্টপ্রায় গাইতেছেন_ 
গান- আমার পাগল বাবা পাগলা আমার মা । 

আমি তাদের পাগল ছেলে, আমার মায়ের নাম শ্যাম! ॥ 

বাবা বব বম্‌ বলেঃ মদ থেয়ে মা গায়ে পড়ে ঢলে, শ্যামার এলো” 
কেশ দোলে; রাঙ্গ| পায়ে ভ্রমর গাজে, এ নুপুর বাজে শুন ন]। 


